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ভূমিকা 


জীবন-নায়াহে একটি ভাবন! আমাকে প্রায়শঃ বিষগ্ন ক'রে তোলে-_ত, 
একালের মাঁহছযের আত্ম-সর্বস্বতা। বর্তমান যুগ যেন একাস্ততাবেই নিজেকে 
নিয়ে মগ্ন। পিছন ফিরে তাকানোর তার মুহূর্তের অবসর নেই। অথচ, 
অতীততে। কেবল ভারবাহী আবর্জনা নয়, তার অভিজ্ঞতাই বর্তমানের পথ 
চলার পাঁথেয়। সেই পরম সত্যকে ভুলে মানুষ নিছক বর্তমানকে নিয়ে মেতে 
থাকে আর পরিণামে দিশাহারা হয়। 

আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে বাংলাদেশে সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্ম 
হয়েছিল। সেদিন সহায়সম্বলহীন যে কটি তরুণ কেবলমাত্র অদম্য মনোবল 
সম্বল ক'রে এই মহৎ কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, ধাদের অসাধারণ 
ত্যাগ ও প্রতিভাকে ভিত্তি ক'রে আজকের রঙ্গালয়ের বাড়-বাড়স্ত, একালের 
ক'জন নাট্যামোদী তাদের সন্ধান রাখেন? গিরিশচন্দ্র-অর্ধেন্দুশেখর-অম্ুতলালের 
কথা বাদ [পে আধুনিক যুগের ক'জন নাট্যরসিক ভুবনমোহন নিয্োগী, 
শরৎচন্দ্র ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্মদাস সুর প্রভৃতির নাম শুনেছেন? 
অথচ এরা না এলে, ক্রেশ-নিন্দার হলাহলটুকু নীলকণ্ঠের মত এরা পান না 
ক'রে গেলে, একালের ভাগ্যে নির্মল অমৃতানন্দ জুটতো ন1। মেকালের 
নট-নটারা অধিকাংশই পবিত্র পরিবেশে লালিত-পালিত হু'ন নি সত্য, 
চারিত্রিক ছূর্বলতার অভাব তাদের ছিল না__একথাও অস্বীকার ক'রে লাভ 
নেই। কিন্তু একটি দুর্লভ সম্পদের অধিকারী তারা ছিলেন, যা! একালের 
নাগালের বাইরে-_তা, তাদের অনন্য শিল্পপ্রতিতা এব কাস্তিক নিষ্টা। 
তারা যে কেবল শিল্পীই ছিলেন তাই নয়, তার! আমাদের পূর্বপুরুষ । রক্তের 
সম্পর্কে না হোক, আত্মার সম্বন্ধে তারা আমাদেরই পিতৃ-পিতামহু। 
শতবাধিকীতে “একশ বছরের বাংল! থিয়েটার; প্রণয়ন ক'রে প্রীশিশির বস্থ 
আমাদের সকলের পূর্বপুরুষদের স্বতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা-তর্পণ করেছেন। 
“বংশধরে'র যোগ্য কর্তব্যই করেছেন তিনি, তার সঙ্ষে আমার প্রণাঁমও 
যুক্ত হোক। 

ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এসে পড়ছে । তা হোক, এব প্রয়োজন আছে। 
১৯২৩ থেকে ১৯৫৭ পর্যস্ত দীর্ঘ ৩৪ বতৎ্র্স মঞ্চের মেবা ক'রে এসেছি। 


নর 


গঞ্জনা, নিন্দা, কুখ্যাতি প্রথম জীবনে কম জোটে নি। আবার পরবর্তাকালে 
 ঈশ্বত্ব ও দেশের মানুষ ধন, মান, খ্যাতি ও ভালবাস! উজাড় ক'রে দিয়েছে। 
কিন্ত তবুও আজ বেলাশেষের লগ্নে মন পরিপূর্ণতায় ভ'রে ওঠে না কেন? 
কারণন্বক্ূপ মনে হয়েছে, মানুষ চায় চিরকালের জন্য বেঁচে থাকতে । জৈবিক 
অর্থে টিকে থাকার কথা বলছি না, বলছি চিরম্তন হয়ে মাস্থষের স্বতিতে 
বেঁচে থাকা । এই অমরতার অভিলাষই, শিল্পীর শাশ্বত বাসন]। ধন নয়, 
মান নয়, খ্যাতি নয়, এই গোপন কামন। নিয়েই গায়ক গান গায়, পটুয়া ছবি 
আকে, নট অভিনয় করে। কিন্তু একালের অতীত-বিমুখতায় আমার মনে 
হয়েছে, এই পৃথিবী থেকে আমার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার 
স্বৃতিও নিশ্চিহ হয়ে যাবে ভাবীকালের হৃদয় হ'তে । যেমন, পূর্বস্থরীদের 
ভাগ্যে ঘটেছে । কিংবদস্তী নয়, রম্যরচন! নয়-_ প্রকৃত তথ্যাশ্রয্নী ইতিহাসই 
কেবলমাত্র পাবে শিল্পীর প্রকৃত মূল্যায়ন করতে, সার্থকভাবে বাচিয়ে রাখতে । 
একালের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে নয়, সমসামগ্সিকযুগের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার ক'রে 
শিল্পীর অবদানের যথার্থতা যাচাই করতে হয়, আর তাতেই রূপদক্ষের 
অমরতাপ্রাপ্তি ঘটে । স্থখের বিষয়, নাট্যগবেষক শ্রীশিশির বন্থ এই কাজে ব্রতী 
হয়ে আমাদের দেশের বহুদিনের একটি অভাব পূর্ণ করেছেন। পূর্ববর্তী 
ইতিহাসলেখকদের গ্রন্থ থেকে ইনি নিবিচারে উপাদান সংগ্রহ ক'রে দায় 
সারেন নি। যে নিরলস অধ্যবসায় ও নিষ্ঠানহকারে পুরাতন পত্র-পত্রিকা, 
তথ্য-প্রমাণ ঘেঁটে ইনি ইতিহাস রচনা করেছেন, তাতে আমি মুগ্ধ না হয়ে 
পারি নি। শিল্পী হিসাবে এর জন্য তার কাছে আমি কৃতজ্ঞও বটে। 

এ পৃথিবীর সঙ্গে হিসাব-নিকাশতো আমার প্রায় শেষ। এখন কেবল আর 
এক জগতের আহ্বানের অপেক্ষায় আছি। যাবার বেলায় এইটুকু বিশ্বাস 
অন্ততঃ সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি-_-আমি এবং আমরা মুছে যাব না, নিশ্চিহ হবো না, 
বেঁচে থাকবো, চিরস্তন হয়ে থাকবে মানুষের মনে । 

শ্রীশিশির বসুর বর্তমান গ্রন্থই আমাকে সে-আশ্বাস দিয়েছে । 


অহীজ্র চৌধুরী 


৩৯১এ, গোপালনগর রোড 
কলকাতা-২৭ 


লেখকের কথা 


বাংল! সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবাধিকী উপলক্ষে বচিত 
মঞ্চেতিহাস “একশ বছরের বাংল! থিয়েটার" গ্রস্থমালার প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত 
হল। বাঁকী দুই কি তিন খণ্ডে আমাদের দেশের পেশাদার মঞ্চের শতবর্ষের 
ইতিহাসসঙ্বলন সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা আছে। 

প্রারস্তে, প্রথম খণ্ড সম্পর্কে জ্ঞাতব্য কয়েকটি তথ্য নিবেদন করি £__ 

এক ॥ প্রতিষ্ঠাকালের ক্রমানুসারে কলকাতার স্থায়ী নাট্যশালাগুলির 
ইতিবৃত্ত এই গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে। 

ছুই ॥ আলোচনাকাল শতবর্ষের মধ্যে সীমায়িত হওয়ায় 
প্রথম খণ্ডের “ছচনা"য় প্রাক সাধারণ রঙ্ষালয় যুগের সৌখিন নাট্যচর্চার 
ইতিহাঁদ বিশদভাবে বণিত হয় নি। অহুসন্ধিৎহ্ব পাঠক এই পর্বের বিস্তৃত এবং 
গ্রামাণা বিবরণ ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস” 
গ্রন্থে লাভ করবেন। 

তিন ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হেমেন্দ্রনাথ দাশগুধ-_-এই ছুই 
স্বনামধন্য ইতিহাসবিদের গবেষণাঁলন্ধ বহু তথ্য ও তাদের আবিষ্কৃত কিছু কিছু 
সংবাদপত্রের উদ্ধৃতি ব্তমান গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সর্বত্র তাদের নামোল্লপেখ 
সম্ভব না হওয়ায় এই অবসরে পূর্বস্থরীদের খণ শ্রদ্ধাবনত চিত্তে হ্বীকার করছি। 

চার ॥ “অন্থসন্ধান', 'নাচঘর? প্রভৃতি সাময়িকপত্রের এবং গিরিশচন্দ্রের 
কয়েকটি নাটকের যথাক্রমে প্রকাশ ও অভিনয়ের বাংল] তারিখ পঞ্চিকার 
সাহায্যে ইংরেজীতে রূপান্তরিত করা হয়েছে । পঞ্চিকার বিভি্ £ীর জন্ত কোনো 
কোনো ইংরেজী তারিখের ক্ষেত্রে একদিনে'র তারতম্য ঘটা বিচিত্র নয়। 

পাচ। মুদ্রণের স্থবিধার জন্ত এবং ছু'টি রঙ্গালয় মূলতঃ এক হওয়ায় 
২৩২-২৩৮ পৃষ্ঠায় পরিশিষ্ট অংশে পৃথক পৃথক শিরোনামার পরিবর্তে "ন্যাশনাল 
থিয়েটার” শিরোনামায় গ্রেট ম্যাশনাল থিয়েটারের অভিনয়-তালিকা এবং 
অভিনেতৃ সম্প্রদায় অস্তভূক্ত করেছি। 

ছয়॥ বীণা রঙ্গতৃমির পরিশিষ্টে উল্লিখিত অভিনয়-তালিকায় বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের অভিনীত নাটকগুলি ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামায় চিত্রিত না ক'রে 'গ” 
অংশে প্রয়োজনীয় নির্দেশিক সংযোজিত হয়েছে। 


এগার 


সাত ॥ 'মঞ্ধসেবী পরিচিতি'তে কেবলমাত্র শতবর্ষের নাট্যকমীদের 
অস্তভূক্তির পরিকল্পনা থাকলেও, বাংল! থিয়েটাবের পথিকৃৎ বিবেচনায় গেরাসিম 
লেবেডেফের কর্মজীবনীও এই অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে । 

আট ॥ মুদ্রণপ্রমাদ্দের সংশোধন ব্যতীত সেকালের পত্র-পত্রিকা এবং 
গ্রন্থাদি থেকে উদ্ধত অংশের বানান যতদুর সম্ভব যথাবথ রাখার চেষ্টা করেছি। 

নয় ॥ অক্লাস্ত প্রচেষ্টা সত্বেও মূল রচনায় সর্বত্র বানানের একরপত্ব 
(81:91:73) ব্জায় থাকে নি। অনিবার্ধ কারণে ছু* একটি সাংঘাতিক মু্রণ- 
প্রমাদও ঘটে গেছে। যেমন, ১৫৯ পৃষ্ঠায় 91)0০96108 1) 076 90৪৪০'-এর 
জায়গায় 45100990108 00) 03৩ 58£০+, ২০১ পৃষ্ঠায় 'পুণ! সার্ঘজনিক সভার 
স্থলে «পুণ! সার্বজনীন সভা” এবং ২১১ পৃষ্ঠায় 4/80191197) ৪100 0819659,র 
পরিবর্তে “091791100) 2100 93818612? মুদ্রিত হয়েছে । এতদ্ব্যতীত বানান 
ভুলের সংখ্যাও নিতাস্ত নগণ্য নয়। এইজাতীয় ত্রুটির জন্ত বিনীতভাবে সহদয় 
পাঠকের মার্জন। ভিক্ষা করি। 

দশ ॥ সাল, তারিখ সহ যাবতীয় তথ্য যথাসভব প্রামাণ্য রচন। এবং 
সমকালীন পত্র-পত্রিকা থেকে সংগৃহীত হয়েছে ও লেখা এবং প্রফ দেখার 
সময় যথোচিত সতর্কতায় কখনে ভাট! পড়ে নি। এতদসত্বেও কোনোপ্রকার 
ভুল-ভ্রাস্তি অথবা অসম্পূর্ণতা স্থধীজনের চোখে পড়লে এবং অনুগ্রহ ক'রে 
প্রকাশকের মাধ্যমে তা আমায় জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের ও 
সম্পূরণের প্রয়াস পাবো। 

এবার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পালা। উপাদান সংগ্রহের প্রয়োজনে বহু নাট্যা- 
মোদীর ছারস্থ হয়েছি। তাদের অধিকাংশের সান্গগ্রহ সহযোগিতায় আমি 
ধন্ত। শ্রদ্ধেয় নাট্য শ্রীঅহীন্্র চৌধুরী মূল্যবান ভূমিকা রচন! ক'রে, বর্ষীয়ান 
নাট্যকার শ্রীমন্সথ রায় গ্রন্থ পরিচিতি লিখে এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যগবেষক 
শ্রীরমাপতি দত্ত ( হুরীন্দ্রনাথ দত্ত) গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, ছুপ্রাপ্য প্রচারপত্র ও 
আলোঁকচিন্র প্রভৃতি সরবরাহে আমাকে অন্ুগৃহীত করেছেন । এই তিন প্রবীণ 
এবং সর্বজনমান্য মধ্চসেবী--বিশেষতঃ, শ্রীদত্তের অকপণ সাহায্য ব্যতীত বর্তমান 
গ্রন্থ রচন৷ সম্ভব হ'ত কিনা সন্দেহ। এদের উদ্দেশ্যে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম 
নিবেদন করি। 

শ্রদিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পার্দিত “অভিনয়” নাট্যপত্রিকায় প্রথম খণ্ডের 
কিয়দংশ “বিলুপ্ত নাট্যশালা” নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। 


বার 


বন্দ্যোপাধ্যায় “অভিনয় পন্রিকাক্-প্রকাঁশিত ছু'খানি ছবির রকও বর্তমান 
গ্রন্থের প্রয়োজনে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন । গার এই অনুগ্রহের জন্প আমি 
সবিশেষ কৃতজ্ঞ। প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী গ্রন্থের প্রচ্ছদাস্বন ক'রে আমাকে 
গৌরবাম্বিত করেছেন। আমি তার কাছেও খনী। ইত্যবসরে, ছুজনকেই 
আমার আতস্তরিক ধন্যবাদ জানাই । 

অন্তান্ত যেসব কলারসিক, স্থহদ আর শুভানুধ্যায়ীর সক্রিয় সহায়তায় ও 
অভিমত-উৎসাহে আমি উপকৃত, তাদের মধ্যে উল্লেখ্য £ সর্বশ্রী ডক্টর দেবীপদ 
ভট্টাচার্য (রিভার, বাংল! বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ), বুন্দাৰন কুণ্ডু 
(অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ববীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ), কমল সরকার ( চিত্র- 
শিল্পী ও সমালোচক ), শঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক ), ইন্ত্রনাথ মজুমদার 
(প্রকাশক, “হ্থবর্ণরেখা” ), বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় (কর্মী, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পৰিষৎ), 
স্থভাষ সমাঁজদার এবং মতিলাল মাইতি ( কম্মী, জাতীয় গ্রন্থাগার ). দীপক 
মিত্র ( নাট্যকর্মী ) ও অমূল্য সরকার ( কর্মী, পূর্ব রেলওয়ে )। সুষ্ঠ প্রকাশনার 
জন্য 'নাভানা”র কর্মীরা, বিশেষভাবে প্রুফ সংশোধনের ব্যাপারে শ্রীসোমনাথ 
দে এবং মুদ্রণ তত্বাবধানের কাজে শ্রীঅমরচন্দ্র দাল প্রশংসনীয় তৎপরতার 
পরিচয় দিয়েছেন । এই উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট মকলকে কৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
কৰি। 

পরিশেষে 'নাভানা'র কর্ণধার শ্রদ্ধেয় শ্রীগোপালচন্দ্র রায়ের প্রসঙ্গ আমার 
আলোচ্য ৷ মঞ্চেতিহাঁসের ন্যায় অ-লাভজনক গ্রন্থপ্রকাশে উদ্যোগী হয়ে ইনি 
ঘে সহদয় ও নির্লোভ মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন ত৭. অকুঞ প্রশংসার 
দাবী রাখে । লেখকস্বাধীনতাবর প্রতি শ্রদ্ধাশীল, শিষ্টাচায়ী : বং সদ্বাশয় এই 
মানুষটির হৃছ্য ব্যবহারে আমি মুগ্ধ। তার স্সেহখণ পরিশোধ করার সাধ্য 
আমার নেই । শ্রারায়ের উদ্দেশে রাখি আমার বিনম্র প্রণতি। 

নিজের সীমিত শক্তি সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সচেতন হয়েই বিনীতভাবে 
নিবেদন করি, সতর্ক দৃষ্টিতে গ্রন্থের একাধিক অসম্পূর্ণতা ছুলক্ষ্য নয়। 
এতদ্সত্বেও, বাংল! সাধারণ বুঙ্গীলয়ের শতবর্ষের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার প্রথম 
প্রশ্না “একশ বছরের বাংল থিয়েটার; নাট্যান্থরাগী পাঠকের প্রয়োজন সিদ্ধির 


সামান্য অনুকূল হলে পরিশ্রম সার্থক মনে করবো । 
শিশির বনু 


তের 


সূচীপত্র 


সুচনা ১ 
সাধারণ রঙ্গালয়ের স্থত্রপাত ৪ 
॥ স্থায়ী মঞ্চ 

৯ বিডন স্রীট, কলকাতা ১৫-১৩৫ 


বেঙ্গল | রয়েল বেঙ্গল ১৫, অরোরা ৭৬, ইউনিক ৮৭) স্যাশনাল ৯৪, গ্রেট 
হ্যাশনাল ১০৬, গ্র্যাও্ড হ্যাশনাল ১১৪, থেসপিয়ান টেম্পেল ১২৩, প্রেসিডেন্সি 
১৩২। 


৬ কিউন গ্রীট, কলকাতা ১৩৬-২৪১ 
গ্রেট স্যাশনাল ১৩৬, গ্তাশনাল ১৯৫। 


৬৮ বিডন গ্্রীট, কলকাতা ২৪২-৪৩৩ 
টার .২৪২, এমারেল্ড ২৬৩, ক্লাসিক ২৭৯, কোহিনূর ৩০৯, মনোমোহন ৩৩৩, 
মনোমোহন নাটামন্দির ৩৫৪, মিত্র ৩৮৪১ আর্ট ৩৯৩, মনোমোহন ৪০৮, 
মনোমোহন ৪২০। 


৩৮ মেছুয়াবাজার রোড, কলকাতা ৪৩৪-৪৭১ 
বীণ] ৪৩৪, আর্ধ্য-নাট্য-সমীজ ৪৪০, নিউ ন্যাশনাল ৪৪২, বীণা ৪৪৮, ইত্ডিয়ান 
৪৫৫, সিটি ৪৫৬, ভিক্টোরিয়া অপেরা হাউস ৪৬১, মিটি ৪৬২। 


মঞ্চসেবী পরিচিতি ৪৭৩ 
গ্রন্থপঞ্ধী ৪৯৭ 
নির্ঘণ্ট ৫০১ 


চিত্রাবলী ৫৩১ 


পনর 


চিত্র ও প্রতিলিপি সৃষ্ট 
॥ চিত্র ॥ 


লেখক ও নটক্ুর্য (১৯৭০) 

গ্রেট ম্তাশনাল থিয়েটার 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ 

চক্র নাটকে চাণক্যের রূপসঙ্জায় শিশিরকুমার ভাছুড়ী 
অমৃতলাল বস্ 

অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী 

বিনোদিনী দাসী 

শ্রীরামচন্দ্র নাটকে রাবণের রূপসজ্জায় অহীন্দ্র চৌধুরী 
'নল-দময়স্তী” নাটকে নলের বূপসজ্জায় অমরেক্্নাথ দত্ত 
“মনের মতন নাটকে মির্জানের রূপসঙ্জায় হুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) 
ছুর্গেশনন্দিনী' নাটকে আযমেষার রূপসজ্জায় তারাস্থন্দরী 
তিনকড়ি দাসী 


॥ প্রতিলিপি ॥ 


অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন-সম্পকিত ব্যঙ্গ চিত্র 
“রাজ! ও রানী” অভিনয়ের দর্শকরূপে রবীন্দ্রনাথ ( বিজ্ঞাপন ) 


সুচনা 


বাংল! নাটক ও নাট্যশালার জনক একজন বিদেশী। গেরাসিম 
স্টে্পানোভিচ্‌ লেবেডেফ ( ১৭৪৯-১৮১৭) নামে রুশদেশীয় এই 
মনীষী ১৭৮৭ সালে কলকাতায় আসেন । মহানগরীতে অবস্থানকালে 
লেবেডেফ দেশীয় পণ্ডিতদের সহায়তায় “দি ডিস্গাইজ' এবং “দি লাভ 
ইজ দি বেস্ট ডক্টর নামে ছ'খানি ইংরেজী নাটকের বঙ্গানুবাদ 
করেন । “কাল্পনিক সংবদল' নামে ভাষাস্তরিত প্রথম নাটকটি ১৭৯৫- 
৯৬ সালে হু'বার মঞ্চস্থ হয়। ২৫ নম্বর ডুমতলায় ( বর্তমান এজর' 
স্্টে ) লেবেডেফ্‌ প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গলী থিয়েটারে দেশীয় পরিবেশে, 
দেশীয় শ৪-নটী ও নাগ্যযন্ত্রের সাহায্যে এবং ভারতচন্দ্রের সঙ্গীত 
সহযোগে এই অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল । প্রথম অভিনয়ে প্রবেশমূল্য 
ছিল আট টাকা ও চার টাকা এবং দ্বিতীয় অভিনয়ে এক মোহর । 
ছু'টি প্রদর্শনীই জনাকীর্ণ হয়। এই কাজে লেবেডেফের সহায়ক হন 
তার ভাষা-শিক্ষক গোলোকনাথ দাস । কিন্তু ছুর্ভাগ্যক্রমে, ইস্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের ষড়যন্ত্রের ফলে তার নাট্য প্রয়াস 
বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে নি। কঠোর প্রতিবন্ধক তায় দীর্ঘস্থায়ী 
নাট্যশাল] গড়ে তুলতে ব্যর্থ হলেও বাংল! নাটক রচন। ও অভিনয়ের 
ক্ষেত্রে পথিকৃতের সম্মান তারই প্রাপ্য । 

এরপর প্রায় চার দশক বাংল। নাটক অভিনয়ের কোনো সংবাদ 
নেই। দ্বিতীয় কোনে দেশীয় নাট্যশালাও এসময় প্রতিচিত হয় নি। 
প্রসন্নকুমার ঠাকুরই প্রথম বাঙ্গালী যিনি আমাদের দেশে নাট্যশালা 
প্রতিষ্ঠা করেন। তার প্রতিষ্ঠিত “হিন্দু থিয়েটারে (১৮৩১) অবশ্য 
ইংরেজী ভাষায় অভিনয় হয়েছে । শ্যামবাজারের নবীনচন্তর বনু সর্ব 
প্রথম নিজন্ব নাট্যশালায় বাংল! নাটকের অভিনয় করান। অভিনীত 
নাটক-_ 'বিদ্ধাস্ুন্দর (১৮৩৫ )। তার নাট্য প্রয়াসের বৈশিষ্ট্য, এতে 
স্ত্রীলোকের অংশগ্রহণ করেছিল । মুদ্রিত বাংল! নাটকের মধ্যে 


২ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


নন্দকুমার রায়ের “অভিজ্ঞান শকুস্তলা'ই প্রথম মঞ্চস্থ হয়। প্রথম 
অভিনয়-_ দিমলায় সাতুবাবুর বাড়ীতে (১৮৫৭ )। এই ১৮৫৭ সাল 
থেকে আমাদের দেশে নিরবচ্ছিন্ন সৌথীন নাট্যচর্চার সুরু ৷ পরবর্তী 
কালে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ (১৮৫৭ ), বেলগাছিয়া নাট্যশাল। 
(১৮৫৮ ), মেট্রোপলিটান থিয়েটার ( ১৮৫৯ ), পাথুরিয়াঘাট। বঙ্গ- 
নাটালয় (১৮৬৫), শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েটরিক্যাল 
সোসাইটি ( ১৮৬৫), জোড়াসাকে। নাট্যশাল। (১৮৬৭) প্রভৃতি 
স্থানে বাংল! নাটকের অভিনয় দেশীয় নাট্যচর্চার ধারাটিকে প্রাণবস্ত 
ও বেগবান ক'রে তোলে । নতুনবাজারে রামজয় বসাকের বাড়ীতে 
কুলীন কুলসর্বন্থয ( ১৮৫৭ ), বেলগাছিয়া নাট্যশালায় 'শনিষ্ঠা 
(১৮৫৯), মেট্রোপলিটান থিয়েটারে 'বিধবা-বিবাহ” (১৮৫৯), 
শোভাবাঁজার প্রাইভেট থিয়ে্রিক্যাল সোসাইটিতে “কৃষ্ণকুমারী 
( ১৮৬৭ ), জোড়াসীকো। নাট্যশালায় “নব-নাটক? ( ১৮৬৭ ) প্রভৃতি 
অভিনয়, নাট্যকাররূপে রামনারায়ণ তর্করত্ব ও মাইকেল মধুল্দন 
দত্তের আত্মপ্রকাশ এবং অভিনেতা হিসাবে কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, 
মহেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার 
মজুমদার প্রভৃতির আবির্ভাব এই পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য ঘটন]। 
পূর্বোক্ত নাট্য প্রয়াসের উদ্ভোক্তা এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন দেশের 
বিদগ্ধ ও বিস্তশালী ব্যক্তিরা । এইসব নাট্যশালায় সাধারণ মানুষের 
প্রবেশাধিকার ছিল না। কেবলমাত্র গণ্যমান্য এবং আমন্ত্রিত ভদ্রজন 
অভিনয় দর্শনের সুযোগ পেতেন । ফলে, সৌথীন নাট্যচার এই পর্বে 
জনগণের সঙ্গে বাংলা থিয়েটারের কোনো ঘনিষ্ঠ সংযোগ গড়ে ওঠে 
নি।১ এই পরিস্থিতিতে সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা 


১ “******সখের অভিনয়ে বাঙালী জনসাধারণের নাট্যাভিনয় দেখিবার 
আগ্রহ তৃপ্ত হয় নাই। এই সকল অভিনয় প্রায়ই কোন-না-কোন অতিজাত- 
বংশীয় ধনীর উত্সাছে ও সাহাষো তাহ।ব নিজের বাড়ীতে বা বাগানবাড়ীতেই 
হুইত।. তাছাতে উদ্চোগকর্তার গণ্যমান্ত আত্মীয়বন্ধুবর্গ ও পরিচিত জনেরা 


স্মচন। শু 


বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছিল। দেশীয় পত্র-পত্রিকাগুলিতে এ-সম্পর্কে 
লেখা-লিখিও সুরু হয়ে গিয়েছিল সে সময় ।২ 

প্রসঙ্গত; স্মরণীয়, সমকালীন পত্র-পত্রিকাগচলির সক্রিয় 
সহযোগিতা ও প্রেরণা বাংল! সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পথকে 
স্ুগম করেছিল । বস্ততঃ শিশিরকুমার ঘোষ, মনোমোহন বস্থু, 
নবগোপাল মিত্র প্রমুখ সেযুগের প্রভাবশালী সাংবাদিকরা পুরো 
ভাগে দাড়িয়ে জনমতকে সুগঠিত না করলে এই পরিকল্পনা বাস্তবে 
রূপায়িত হত কিনা সন্দেহ। 


সাদরে নিমন্ত্রিত হইলেও সাধারণের অবারিত প্রবেশ ছিল ন1। রবাহৃত হইয়া! 
গেলেও বিমুখ হইয়া! ফিরিবার ভয় ছিল। স্থতরাং তখনকার দিনে ইচ্ছা হইলেই 
সকলের পক্ষে উৎকৃষ্ট নাটকাভিনয় দেখা সম্ভব হইত না। ইহ] ছাড়! আর 
একটি অস্থবিধাও ছিল । তখন পধ্যস্ত বাংল। দেশে অবিচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিকভাবে 
নাট্যাভিনয় আরম্ভ হয় নাই। কোন ধনী বা বিছ্যান্রাগী ব্যক্তির উৎসাহে 
মাঝে মাঝে নাট্যশাল। প্রতিষ্ঠা ও অভিনয়ের হুজুক দেখা যাইত বটে, কিন্ত 
তাহার মৃত্যু, মত-পরিবর্তন বা উৎসাহ-লোপ হইলে সে নাট্য' লাও সঙ্গে সঙ্গে 
বিলুপ্ধ হইত, এবং আর একজন নাট্যাঙ্গুরাগী ব্যক্তির আবির্ভাব না হওয়া পর্্যস্ত 
প্রতীক্ষা কব] ছাড়া উপায় ছিল না11......” (বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস 
_ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ) 

২ 'নব-প্রবন্ধ” পত্রিকার আগস্ট, ১৮৬৭ সংখ্যায় লেখা হয়েছিল :__ 
“*. ***আমরা অভিনয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়দ্িগকে সবিশেষ অনুব্োধ করি, যে 
তাহারা সকলে একত্র সমবেত হইয়া, কোন একটা প্রকা শ্যস্থলে নাট্যমন্দির 
প্রস্তুত করুন, বেতনভোগী নট নটা রাখুন, এবং টিকিট বিক্রয় করুন, তাহা দ্বারা 
অভিনয়ের সমুদয় ব্যয় নির্ববাহ হইতে পাবিবে,**-**'এবং টাকার প্রত্যাশায় 
অভিনেতৃগণও সবিশেষ মনোযোগ হারা অভিনয় কার্য্য স্থুশিক্ষিত হইয়া, 
দর্শকগণের মনোরঞ্জন করিতে পারগ হইবেন ।--* (এ) 


সাধারণ রঙ্গালয়ের সুত্রপাত 


অর্থলোভে নয়, নাট্যরসপিপাস্থ সাধারণ মানুষের তৃপ্তিবিধানের 
মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার ব্রতে 
উদ্ভোগী হলেন কলকাতার কয়েকজন মধ্যবিত্ত যুবক । সৌথীন 
নাট্যাভিনয়ে পূর্বাজিত অভিজ্ঞতা ও সুনাম নিয়ে এঁরা কাজে 
নামলেন । প্রথমে এই দলের নাম ছিল-_ “বাগবাজার এমেচার 
থিয়েটার | পরে, সম্প্রদায় শ্যামবাজার নাট্য সমাজে” রূপান্তরিত 
হয়। নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাধামাধব কর, 
অর্দেন্দুশেখর মুস্তফী প্রভৃতিকে নিয়ে গড়া এই সংস্থা দীনবন্ধু মিত্রের 
সধবার একাদশী” এবং “লীলাবতী** নাটকের রূপায়ণে বিশেষ 
প্রশংস] পায়। স্বয়ং নাট্যকার এদের অভিনয়ের সুখ্যাতি করে- 
ছিলেন। সেই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে উদ্যোক্তারা এবার টিকিট 
বিক্রী ক'রে নিয়মিত অভিনয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন। অধিকাংশ সদস্য 
একমত হলেও, দলের বিশিষ্ট অভিনেতা ও অভিনয় শিক্ষক গিরিশচন্দ্র 


৩ ১৮৬৮ সালে সণ্চমী পুজার রাত্রে বাগবাজারে প্রাণরুষ্ণ হাঁলদাবের 
বাড়ীতে প্রথম অভিনয় । চতুর্থ অভিনয় হয় ১৮৭০ সনে শ্রীপঞ্চমীর বাজে, 
রাঁয় বামপ্রসাদ মিত্র বাহাছুরের বাঁড়ীতে। এই অভিনয়ের ভূমিকালিপি £-_- 
নিম্টাদ__ গিরিশচন্ত্র, অটল- নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনচন্দ্র-_ অর্ধেন্দু- 
শেখর, রামমাঁণিক্য-_ রাধামাধৰ কর এবং কাঞ্চন-_ নন্দলাল ঘোষ। নাটাকার 
দীনবন্ধু মিত্র এই অভিনয় দেখে সুখ্যাতি করেন। 

৪ প্রথম অভিনয় ১৮৭২, ১১ মে শ্ঠামবাজারে রাজেন্দ্রনাথ পালের 
বাড়ীর প্রাঙ্গণে । অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন অর্ধেন্দুশেখর (হরবিলাস ও দাসী ), 
রাধামাধব ক (ক্ষীরোদবাসিনী ), গিরিশচন্দ্র (ললিতমোহন ), নগেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ( হেমঠাদ ), হিছুল খা! (রঘু উড়িয়া), যোগেক্জনাথ মিশ্র 
(নদেরাদ ), অম্তলাল মুখোপাধ্যা্স (শারদানুন্দরী ), মহেজ্্রলাল বস্থ 
€ ভোলানাথ ), মতিলাল হ্থর ( মেজখুড়ো ) প্রভৃতি । দীনবন্ধু মিত্র এ অভিনয়; 
দেখেও প্রশংসা করেছিলেন। 


সাধারণ রঙ্গালয়ের হুজ্রপাত € 


এই প্রস্তাবে আপত্তি জানিয়ে দলত্যাগ করেন* । গিরিশচন্দ্রকে বাদ 
দিয়েই দীনবন্ধু মিত্রের “নীলদর্পণ” নাটক নিয়ে আত্মপ্রকাশের 
আয়োজন চলতে লাগলো । সাংবাদিক নবগোপাল মিত্রের পরামর্শে 
সম্প্রদায়ের নাম রাখা হল--“দি ক্যালকাটা? হ্যাশনাল ঘিয়েট্রিক্যাল 
সোসাইটি” সংক্ষেপে শ্যাশনাল থিয়েটার? | 

শিশিরকুমার ঘোষ (সম্পাদক, অমৃতবাজার পত্রিক1), মনোমোহন 
বস্তু (সম্পাদক, মধ্যস্থ ), নবগোপাল মিত্র (সম্পাদক, স্তাশনাল 
পেপার ) প্রভৃতি উৎসাহ দিতে রইলেন । অর্দেন্দুশেখর হলেন 
অভিনয় শিক্ষক । নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক আর ধর্মদাস 
স্থুর ০১ ম্যানেজার মাসিক চল্লিশ টাঁক। ভাড়ায় জোড়াসাকোর 
সান্তাল বাড়ীর নীচের তলা ভাড়1 নেওয়া হল। ধর্মদাস সেখানে 
স্টেজ বানাতে লাগলেন। দর্শকদের জন্য তিন শ্রেণীর আসনের 
বন্দোবস্ত করলেন উদ্ঘোক্তারা__ ছ'টাকা, একটাকা! আর আট 
আনা। প্রথম শ্রেণীর জন্ত ভাড়া কর! চেয়ার, দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য 
বাশের খুঁটির উপর তক্তা দিয়ে তৈরী এক রকম বেঞ্চি এবং তৃতীয় 
শ্রেণীর জন্য দালানের সিঁড়ি ও রক । 'নীলদর্পণে' রিহাসাল হত 
ভূবনমোহন নিয়োগীর গঙ্গার ধারের বাড়ীর দোতালার । 

১৮৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর জোড়াসাকোর এধুস্দন সান্সালের 
“ঘড়িওয়ালা বাড়ী”তে ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্যোগে দীনবন্ধু মিত্রের 
'নীলদর্পণ' নাটকাভিনয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে সাধারণ রঙ্গালয়ের 


« পরবর্তীকালে স্বয়ং গিরিশচন্দ্র এ সম্পর্কে বলেছেন £-_“ন্াসানাল খিক্চেটার 
নাম দিয়া, গ্তাসানাল থিয়েটারের উপযুৎ সাজ-সরঞ্জাম ব্যতীত, সাধারণের 
সম্মুখে টিকিট বিক্রয় করিয়া! অভিময় করা আমার অমত ছিল। কারণ একেই 
€তো তখন বাঙ্গালীর নাম শুনিয়। ভিন্ন জাতি মুখ বাকাইয়৷ যায়, এরূপ দেন 
অবস্থা ন্তাস্ানাল থিয়েটারে দেখিলে কি না বলিবে-- এই আমার আপত্তি ।'*** 
€(নটচূড়ামণি শ্বগীয় অর্ধেন্দুশেখর মৃস্তকী-_ গিরিশচক্জ ঘোষ ) 


ঙ একশ বছরের বাংলা থিয়েটার 


সুত্্রপাত হল।* এই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন £__ অর্ধেন্দু- 
শেখর মুস্তফী ( উড, সাবিত্রী, গোলোক বস্থ ও জনৈক রায়ত ), 
নগেক্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ( নবীনমাধব ), কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
(বিন্ুমাধব ), শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় € গোপীনাঁথ ), মতিলাল সুর 
(রাইচরণ ও তোরাপ ), মহেন্দ্রলাল বস্থ ( পদী ) শশীভূষণ দাস 
(আমিন, পণ্ডিত মশায় ও কবিরাজ ), পুর্ণচন্দ্র ঘোষ (লাঠিয়াল ), 
গোপালচন্দ্র দাস (আছুরী ও জনৈক রায়ত ), যছুনাথ ভট্টাচার্য 
(জনৈক রায়ত ), অবিনাশচন্দ্র কর ( রোগ্‌), গোলোক চট্টোপাধ্যায় 
(খালাসী ), ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (সরল ), মমৃতলাল 
মুখোপাধ্যায় ওরফে বেলবাবু বা কাপ্তেন বেল (ক্ষেত্রমণি ), তিনকড়ি 
মুখোপাধ্যায় (রেবতী ) এবং অমুতলাল বস্্ (সৈরিন্ত্রী )। পুকষ 
অভিনেতা রাই স্ত্রী-ভূমিকাঁয় অবতীর্ণ হয়েছিলেন । মঞ্চাধ্যক্ষ হিসাবে 
কাজ করেন ধর্মদাস সুর এবং যোগেন্দ্রনাথ মিত্র । পত্র-পত্রিকায় 
সুখ্যাতি বেরুল। ন্যাশনাল থিয়েটারেব প্রচেষ্টার প্রশংসা ক'রে 
ন্থুলভ সমাচার৮€১০।১২।১৮৭২ ) লিখলে £__ “কলিকাতা ন্যাসনেল 
থিয়েট্রকেল সোসাইটির সভ্যেরা গত শনিবার রাত্রে নীলদর্পণের 
অভিনয় করিয়াছেন, ইহা উত্তম হইয়াছিল । সভ্যতা যতই বৃদ্ধি হইবে 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে দেশের মঙ্গলজনক নির্দোষ আমোদ সকলের স্থষ্ি 
হইবে। আমাদের দেশে এরূপ সোসাইটি পূর্ববে কখন ছিল না, 


৬ ন্যাশনাল থিয়েটার কলিকাতার প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় হইলেও, 
সর্বপ্রথম ঢাকাতেই টিকিট বিক্রয় করিয়! অভিনয্ন প্রদশিত হয়।"*'ম্তাশনাল 
থিয়েটার প্রত্বিতিত হইবার পূর্বেবে কলিকাতাতেও এইরূপ একটি নাট্যশালা 
প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ হইয়াছিল । ১৮৬০ সনের প্রারস্তে আহিবীটোলার রাধামাধৰ 
হালদার এবং যোগীন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় “দি ক্যালকাটা পাবলিক থিয়েটার* নামে 
একটি সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপনের উদ্দেশ্তে অনুষ্ঠান-পত্র প্রচার করিয়াছিলেন। 
কিন্ত শেষ পথ্যস্ত এই প্রচেষ্টা সফল হয় নাই ।* ( বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহান 
- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ) 


সাধারণ বঙ্গালয়ের সুত্রপাত ৭ 


ইহারাই প্রথম,” পরবর্তীকালে, “নীলদর্পণ' নাটকের প্রথম 
অভিনয়ের স্মৃতিচারণে অমৃতলাল বন্থ বলেছেন £_ *--***'অভিনয় 
আরম্ভ হইল। গোলোক বোস ও উড. সাহেবরূপে প্রথম ছুই 
দৃখ্যে অর্দেন্ছু দর্শকমণ্ডলীর মন অধিকার করিয়া! বসিলেন। 
করতালি-ধ্বনিতে বৃহৎ অট্টালিকা কম্পিত হইতে লাগিল ।*.. 
প্রত্যেক ত্যাক্টর যেন নিপুণ শিল্পীর মত দীনবন্থুর “নীলদর্পণ'কে 
নিজের মনের মতন করিয়! ষ্টেজের উপর গড়িয়৷ তুলিল। কোন্‌ 
অভিনেতাকে বিশেষভাবে সুখ্যাতি করিব জানি না। বলিষ্ঠ 
দীর্ঘকায় সুপুরুষ নগেন্দ্রনাথকে নবীনমাধবের ভূমিকায় যেমন 
শানাইয়াছিল, তেমন নবীনমাধব আর জীবনে দেখি নাই। 
অনন্যসাধারণ রূপগুণসম্পন্ন মহেন্দ্র বন্থু পদী ময়রাণীর ভূমিকায় 
অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। ক্ষেত্র গাঙ্গুলীর মত সরলা 
কোনও স্ত্রীলোক কখনও সাঁজিতে পারে নাই । ক্ষেত্রমণির, রেবতীর, 
সরলার, সাবিত্রীর ও সৈরিন্্ীর বিচিত্র রোদনধ্বনি বাঙ্গালীর বিভিন্ন 
সমাজ স্তরের বিভিন্ন বয়সের রমণীকণ্ঠের আর্তনাদ সুস্পষ্টভাবে 
ফুটাইয়া তুলিল। পর সপ্তাহে “অমৃতবাঁজার পত্রিকা” সৈরিক্ত্রীর 
সমালোচন। করিয়া লিখিলেন £-- তাহার রোদন-্বর অপুর্ব বলিতে 
হইবে ।” রাত্রি বারোটার সময় থিয়েটর ভাঙ্গিয়া গেল। লোকের 
মুখে সুখ্যাতি আর ধরে না।***” (পুরাতন প্রসঙ্গ ) প্রথম অভিনয় 
রাত্রে হুশ টাকার টিকিট বিক্রী হয়। নিন্দা-প্রশংস| মিলিয়ে “নীল- 
দর্পণের কম সমালোচন] হয় নি।" পত্র-পত্রিকাগুলি সামগ্রিকভাবে 
এই উদ্যমে সাধুবাদই জানিয়েছিল। জনসমর্থনে অনুপ্রাণিত হয়ে 
সম্প্রদায় পর পর দীনবন্ধু মিত্রের অন্যান্য নাটকগুলি মঞ্চস্থ ক'রে 





৭ এই প্রনঙ্গে উল্লেখ প্রয়োজন, “নীলদর্পণ* অভিনয়ের বিদ্রপাত্মক ও 
নিন্দাপূর্ণ সমালোচনা ক'রে গিরিশচন্দ্র ছদ্মনামে সংবাদপতজ্জে ছু'খানি পজ্জ 
লিখেছিলেন এবং তা 'ইত্ডিয়ান মিরার” পত্রিকীয় ১৯ এবং ২৭ ডিসেম্বর, 
১৮৭২ প্রকাশিত হয়েছিল । 


৮” একশ বছরের বাংলা থিয়েটার 


চললো । অভিনীত হল £-_- “জামাই বারিক' (১৪১২১৮৭২ ), 
সধবার একাদশী” (২৮১২।১৮৭২ ), নবীন তপন্থিনী” € ৪1১১৮৭৩ ), 
'লীলাবতী? (১১।১১৮৭৩) এবং “বিয়ে পাগলা বুড়ো? (১৫1১১৮৭৩)। 
ম্যাশনাল থিয়েটারের আদি পর্বে দীনবন্ধু মিত্রই মুখ্য নাট্যকার । 
প্রথম অভিনয়ের কিছু কিছু ক্রটি পরবর্তাঁ অভিনয়সমূহে সংশোধিত 
হয়েছে । যেমন, আসন ও আলোক ব্যবস্থার উন্নতি, বিলাতী বাগ্যের 
পরিবর্তে লক্ষৌয়ের বাদকদের দ্বারা দেশী বাজনার বন্দোবস্ত, মঞ্চের 
কাছে ধূমপান অথবা কোনোরকম গহিত আচরণ নিষিদ্ধকরণ, মঞ্চ- 
পরিচালনার স্থুব্যবস্থার জন্য ম্যানেজিং কমিটির প্রবর্তন প্রভৃতি । 
টিকিট বিক্রয়লন্ধ অর্থের পরিমাণও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। 

“নবীন তপব্ষিনী” এবং এবিয়ে পাগলা বুড়ো”তে অর্দেন্দুশেখর 
যথাক্রমে 'জলধর ও “রাজীবে'র ভূমিক। নিয়েছিলেন । এ ছুটি 
চরিত্রের অভিনয়ে তার কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে । “বিয়ে পাগলা 
বুড়ো” অভিনয়ের দিন (১৫১) থেকে সপ্তাহে ছ'দিন (বুধবার ও 
শনিবার ) অভিনয়ের রেওয়াজ চালু হল। 'প্রমটিং, প্রথারও প্রবর্তন 
হয় এই সময়। এ তারিখে ইংরেজী থিয়েটারের অনুকরণে স্তাঁশনাল 
কয়েকটি প্যাণ্টোমাইম্‌ প্রদর্শন করে। এ জাতীয় অভিনয়ে দক্ষ 
রূপকার ছিলেন অর্দেন্দুশেখর আর বেলবাবু। অর্ধেন্দুশেখরের “মুস্তফী 
সাহেব-কা! পাকা তামাশা” এ সময়কার একটি উপভোগ্য নাট্যানুষ্ঠান। 
এতে ইংরেজের রূপসজ্জায় বেহালা হাতে অঙ্গ-ভঙ্গী সহকারে হিন্দী- 
ইংরেজী মিশ্রিত গানে নকল সাহেবীয়ানাকে ব্যঙ্গ করতেন শিল্পী ।” 

ন্যাশনাল থিয়েটার যখন সবে প্রতিষ্ঠ। অর্জন সুরু করেছে, এমন 


৮ «এই সময়ে দেব কার্সন নামে একজন ইংরেজ অপেরা! হাউসে 
“01789]1 9৪১০০" লইয়! ব্যঙ্গ করিতেন। তিনি ইংলিশম্যান' পঞ্রে 
বিজ্ঞাপন দিতেন £-085৮০ 08150298158 ০ 50010, 7020891)8 | 
'ুস্তফি সাহেব-কা পাকা! তামাশা” ইহারই পাণ্টা জবাব |” (বঙ্গীয় নাটাশালার 
ইতিহাসু _ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ) 
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সময় দলে অস্তছন্দ দেখ! দিল । ২২ জানুয়ারি রামনারায়ণ তর্করত্বের 
“যেমন কর্ম তেমনি ফল” অভিনয়ের বিজ্ঞপ্তি দিয়েও শেষ পর্ধস্ত 
অভিনয় কর! সম্ভব হল না। তার আগেই বিবাদ প্রকাশ পাওয়ায় 
১৯ তারিখে নবগোপাল মিত্র, মনোমোহন বস্তু “এবং হেমস্তকুমার 
ঘোষকে নিয়ে এক সালিশী কমিটি গঠন করা হয়েছে । এদের 
হস্তক্ষেপে ব্যাপার বেশীদূর গড়ায় নি। অচিরে মিটমাট হয়ে যাওয়ায় 
২৫ জানুয়ারি থেকে আবার খুললো থিয়েটার নগেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় আগের মত সম্পাদক রইলেন। এদিন রামনারায়ণ 
তর্করত্বের “নব-নাটক? মঞ্চস্থ হয়। এ সময় শিশিরকুমার ঘোষ, 
গিরিশ»জ্্র ঘোষ এবং দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হাশনাল থিয়েটারের 
ডিরেক্টর নিযুক্ত হয়েছেন । সম্প্রদায়ের কার্য্যালয় স্থানাস্তরিত হয়েছে 
বাগবাজার রসিকচন্দ্র নিয়োগীর ঘাট থেকে বাগবাজারে ১১নং 
আনন্দ চ্যাটাজী স্্রীটে । ৮ ফেব্রুয়ারি ন্যাশনাল থিয়েটার শিশিরকুমার 
ঘোষের “নয়শো রুপেয়া" অভিনয় করে। এ নাটকে ছাতুলালের 
ভূমিকায় অদ্ধেন্দুশেখর স্মরণীয় নাট্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন ।৯ ১৫ 
ফেব্রুয়ারি মঞ্চস্থ হল “ভারতমাঁত? নামে রূপক নাটা। “ভারতমাতা' 
কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা । নাটকটির ফ্চনার পিছনে 
অর্ধেন্দুশেখরের প্রেরণা এবং সক্রিয় সহযোগিতা ছিল ।,* পরদিন 


৯ «**পভ্তাসান্তাল থিয়েটারে “নয়শে। বোপেয়া” অভিনয় হইল। যাহাদের 
ধারণ! ছিল যে ইংরাজী থিয়েটারে তিন্ন প্রকৃত অভিনয় হয় না, তাহাদের মধ্যে 
অনেকেই অযৃতবাজার পত্রিকার প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষের সম্মুখে, 
অর্ধেন্দুকে দেখাইয়া বলেন যে নয়শে। বোপেয়ায় “ছাতুলালের” ভুমিকায় এই 
বাবুটির অভিনয় যাহা দেখিলাম, তাহা যে কোন বিলাতী থিয়েটারে কোন 
অভিনেতা পারে, ইহা? আমাদের বিশ্বাস হয় না।” ( নটচুড়ামণি স্বর্গীয় অর্দেনদু- 
শেখর মুস্তফী-_গিরিশচন্দ্র ঘোষ) 

১৬ .*.*ভারতমাতা” প্রভৃতি ন্তানানাল থিয়েটারে যাহা অভিনীত 
হইয়াছিল, সে সঙ্গীন্ত অর্ধেন্দুর প্ররোচনায় ।-*** (এ) 


3 একশ বছরের বাংলা থিয়েটার 


সম্প্রদায় হিন্দু মেলার সপ্তম অধিবেশন উপলক্ষে পাইকপাড়ার উত্তরে 
নৈনানে হীরালাল শীলের বাগানে “ভারত রাঁজলক্ষ্মী' ও অন্যান্য 
নাটকের ( নীলদর্পণ” প্রভৃতির ) অংশ-বিশেষ অভিনয় করেছে। 
এরপর, ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৩ ম্যাশনালে মাইকেল মধুস্থদন 
দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী? মঞ্চস্থ হয়। এ নাটকে সর্ত সাপেক্ষে গিরিশচন্দ্র 
ভীমসিংহে'র ভূমিকা গ্রহণ করেন। গিরিশচন্দ্রের কথামত 
বিজ্ঞাপনে তার নাম না দিয়ে শিল্পীকে 10150050191. 20096601 
হিসাবে উল্লেখ করা হল ১১। অন্যান চরিত্রে রূপ দ্রিলেন নগেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, কিরণচক্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 
গোপালচন্দ্র দাস, ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, মহেন্দলাল বনু, 
অম্বতলাল মুখোপাধ্যায় এবং অমৃতলাল বস্থু। এরা যথাক্রমে 
বলেন্দ্রসিংহ, ধনদাঁস, জগৎপিংহ, মন্ত্রী, কৃষ্ণকুমারী, রানী, বিলাসবতী 
ও মদনিকা সাজেন। এই অভিনয়ের কিছুদিন পরে বর্ধাসমাগমে 
এবং দলীয় বিবাদের কারণে ন্যাশনাল থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়। 
বর্তমান পধ্যায়ে শেষ অভিনয় অনুষ্ঠিত হল ৮ মার্চ, ১৮৭৩। 
দলাদলির ফলে সম্প্রদায় শেষ পর্যস্ত ছুটি ভাগে বিভক্ত 
হয়ে গেল। এক দলে ছিলেন গিরিশচন্দ্র, ধর্মদাঁস সুর, মহেন্দ্রলাল 
বসু, মতিলাল সুর, গোপালচন্দ্র দাস, শিবচন্দ্র ভট্টাচার্ধ, তিনকড়ি 
মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি । অন্ত দলে অদ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল বনু, 
নগেক্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) বেলবাবু, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 
ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ । গিরিশচন্দ্ররা স্টেজ ও সিন্‌ পেয়ে 


১১ “যখন কষ্খকুমারীর অভিনয় হইয়াছিল, তখন আমায় যোগ দিতে 
হয়। তীমঞ্জিংহের ভূমিকা আমার উপর অপিত হইল ।***আমি আমার নাম 
£১008155 বলিয়। বিজ্ঞাপিত না হুইলে, অভিনয় করিতে অসম্মত হই ।-"" 
উক্তরূপ বিজ্ঞাপিত ন1 হইয়া আমি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতে একাস্ত আপত্তি 
করায় ভীষমিংহ-_-35 ৪ 015011)80151)60 91081601 প্লাকার্ডে প্রকাশিত 
হয়।-”** (নটচুড়ামণি স্বগাঁর অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী-__ গিরিশচন্দ্র ঘোষ ) 
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দলটিকে ন্যাশনাল থিয়েটার নামে রেজিস্টারি করালেন। অপর 
দলও এই নামের উপর নিজেদের দাবী ত্যাগ করলো! না'। তারাও 
এসময় নাম নিয়েছিল-_ হ্যাশনাল থিয়েটার | গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি 
নেটিভ হাসপাতালের সাহায্যে ২৯ মার্চ, ১৮৭৩ তারিখে টাউন হলে 
'নীলদর্গণ' অভিনয় করার পর রাধাকাস্ত দেবের নাটমন্দিরে আসর 
পাতলেন আর বিরোধী দল “হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার” নাম ধারণ 
ক'রে আশ্রয় নিলে লিগুসে গ্রীটের অপেরা হাউসে । ছুই সম্প্রদায় এর 
পরে পৃথক পৃথক ভাবে বনু জায়গায় অস্থায়ী মঞ্চে অভিনয় করেছে । 
ম্যাশনাল দল ঢাকায় গেছে, কলকাতার অপেরা হাউসে অভিনয় 
করেছে, শেষে আবার চলে এসেছে পুরানো সান্যাল বাড়ীতে । 
হিন্দু শ্যাশনালও ঢাকা যাত্রা করেছে, হাবড়া, চু চূড়া প্রভৃতি জায়গায় 
অভিনয় দেখিয়েছে । ১৮৭৩-এর মাঝামাঝি সময়ে ছু'টি দল একত্র 
হয়ে দীঘাপতিয়ার রাজকুমারের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে এবং মধুস্থদনের 
অপোগণ্ড সস্তানদের সাহায্যকল্পে অভিনয় করে। তারপর আবার 
চলে এদের পৃথক পৃথক ভাবে মফন্বল ও বহিবঙ্গ অভিযান । প্রথম 
স্থায়ী নাট্যশালা বেজল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার (১৬/৮1১৮৭৩ ) পর ছুই 
দলের কয়েকজন উৎসাহী সদস্ত সম্মিলিতভাবে উদ্ভোগী হয়ে বর্তমান 
মিনার্ডার জায়গায় গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার (দ্বিতীয় স্থায়ী নাট্যশালা) 
স্থাপন করেন (৩১।১২।১৮৭৩ )। 
সাধারণ রঙ্গালয়ের অস্থায়ী মঞ্চে নাট্যচ্চার সেইখানেই ইতি । 


স্থায়ীমঞ্চ 


৯ বিডন গ্ঠ্রীট, কলকাতা 


বেঙ্গল থিয়েটার 

( ১৮৭৩-১৯০১ ) 

১৮৭২, ৭ ডিসেম্বর জোড়ার্সাকোর সান্যাল বাড়ীতে দীনবন্ধু 
মিত্রের “নীলদর্পণ' অভিনয়ের মাধ্যমে বাংল! দেশে সাধারণ রঙ্গালয়ের 
সুচন1 হলেও, উদ্যোক্তা ন্ভাশনাল' বা তার ভগ্রাংশ “হিন্দু ম্াশনাল'__- 
কোনো সম্প্রদায়েরই তখন নিজন্ব মঞ্চ ছিল না। এ ব্যাপারে 
পথিকৃতের সন্মান বেঙ্গল থিয়েটারের প্রাপ্য । পেশাদারী অভিনয়ের 
ক্ষেত্রে “বেঙ্গল থিয়েটার বা বঙগ-রঙ্গ-ভূমি, আমাদের দেশের প্রথম 
স্থায়ী নাট্যশালা। এর প্রতিষ্ঠাতা শরৎচন্দ্র ঘোষ ছিলেন সেকালের 
বিখ্যাত ধনী সাতুবাবুর (আশুতোষ দেব) দৌহিত্র এবং ব্বয়ং একজন 
স্থযোগ্য অভিনেতা । প্রাক-পেশাদারী যুগে সৌখীন নাট্যচর্চার 
অন্যতম কেন্দ্রভূমি সাতুবাবুর বাড়ীতে ১৮৫৭ সালে “অভিজ্ঞান 
শকুস্তলা" এবং “মহাশ্বেতা” নাটকের অভিনয়ে যথাক্রমে “শকুন্তলা 
ও “তরলিকা"র ভূমিকায় এর নাট্যনৈপুণ্য সমকালীন বিদগ্ধজনের 
প্রশংসা অর্জন করেছিল। অভিনয় ছাড়া “শরৎবান্ধু নানা কলাদি 
বিচ্ভায় দক্ষ ছিলেন। তার মতন ঘোড়-সওয়ার আজ পর্য্স্ত 
বাঙ্গালীতে জন্মেছে কিন সন্দেহ। ইংরাজদের অনুকরণে তারই 
বিশেষ উদ্যোগে কাশীপুর অঞ্চলে বাঙ্গালীর একটি নিজস্ব রেশ 
কোর্শ খোলা হয়; পাখোয়াজ বাজানয় তিনি একজন বড় ওস্তাদ 
ছিলেন, তার রচিত পাখোয়াজের অনেক বোল এখনও গুণিমহলে 
প্রচলিত।৮ (মাসিক বন্থুমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪-_অমৃতলাল বনু) 
জোড়াসাকোর সান্তাল বাড়ীতে ম্যঃশনাল থিয়েটারের সাফল্যে 
অনুপ্রাণিত হয়ে শরৎচন্দ্র ঘোষ ১৮৭৩ সালে বর্তমান বিডন স্ট্রীট 
ডাকঘরের জমিতে লিউইসের লাইসিয়াম থিয়েটারের আদর্শে এই 


চি একশ বছরের, বাংলা (ধিযেটার 

রঙ্গালয় নির্মাণ করেন। প্রথমে, মাটির দেওয়ালাবশিষ্ট খোলার 
চালা এবং সিমেন্টের পলস্তারাযুক্ত মাটির প্লাটফরম বানানো হয়। 
এই কাজে তার সহায়ক হন £_ মন্মথনাথ দেব (লাটুবাবুর জো্টপুত্র, 
বিখ্যাত চিত্রকর ), চারুচন্্র ঘোষ ( শরৎচন্রের জ্যেষ্ঠভ্রাতা, সঙ্গীতজ্ঞ), 
বটুবিহারী ব্যানাজী (ব্যারিস্টার ডক্ুউ. সি. ব্যানাজঁরি এক কাকা), 
প্রিয়নাথ বস্থ (সাতুবাবু-লাটুবাবুর ভাগিনেয়, শিল্পী), উমেশচন্্র 
দত্ত ( শরংচন্দ্রের ভগিনীপতি ), বিহারীলাল দাস, রমানাথ মণ্ডল, 
হরিদাস দাস (অভিনেতা, “হরি বৈষ্ণব নামে খ্যাত ), গিরীশচন্দ্ 
ঘোষ» ( অভিনেতা, '্যাদাডু গিরীশ' নামে পরিচিত ), অক্ষয়কুমার 
মজুমদার (বিখ্যাত সৌথীন অভিনেতা ), নিমতলার দত্ত পরিবার 
এবং সর্বোপরি বিহারীলাল চট্রোপাধ্যায়। নাট্যশাঁল। নির্মাণে প্রায় 
পাঁচ হাজার টাঁক1 খরচ পড়ে ।২ বাগবাঁজারের রায় বিহারীলাল 
মিত্র বাহাছর অর্থ সাহায্য করেন। ড্রপ সিন আকেন মন্মথনাথ দেব 
ও প্রিয়নাথ বস্তু । সম্প্রদায়ের ম্যানেজার এবং অবৈতনিক সম্পাদক 
হন যথাক্রমে শরৎচন্দ্র ঘোষ ও প্যারীমোহন রায়।২ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপন। 
এবং পরামর্শীদির জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুন্থদন দত্ত, 
উমেশচন্দ্র দত্ত, পণ্ডিত সত্যব্রত সামাশ্রমী প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিদের 
নিয়ে উপদেষ্টা সমিতি গঠন কর! হয় । গিরীক্দ্রনাথ দত্ত, বলরাম দাস, 
বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রনাথ দেব, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিহারী- 
লাল মিত্র, পণ্ডিত সত্যব্রত সামাশ্রমী, ব্রহ্ষাব্রত সামাধ্যায়ী, গিরীন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রভৃষণ চৌধুরী ( পরবর্তীকালের প্রখ্যাত অভিনেতা 


১ ইনি নাটকও লিখতেন । এ'র রচিত 'ঞ্রুব-তপন্তা” নামে একটি নাটক 
১৮৭২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। 

২ ত্র. স্থলভ সমাচার-_ ১৫ এপ্রিল, ১৮৭৩ । 

৩ নগেন্্রনাথ বন্থ সম্পাদিত “বিশ্বকোধ (রঙ্গালয়) অনুসারে ইনি 


ছিলেন কোষাধ্যক্ষ । 


গন ব্রেনের টি 
অহীল্জ চৌধুরীর জনক ) প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ে বেঙ্গল থিয়েটারের 
ডিরেক্টর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
পঞ্চকোট রাজ্যের আইন-উপদেষ্টার চাকুরী ত্যাগের পর মাইকেল 
মধুস্থদন দত্ত তখন (১৮৭২ ) কলকাতার বাসিন্দা। উদ্যোক্তারা! 
নাটকের জন্য মাইকেলের শরণাপন্ন হলে তিনি তাদের প্রস্তাবে 
সম্মত হন এবং বিলাতের অনুকরণে অভিনেত্রী নিয়োগের পরামর্শ 
দেন।* সেইমত জগত্তারিণী, গোলাপ (স্ুুকুমারী দত্ত), এলোকেশী 
এবং শ্যাম! নামে চারজন স্ত্রীলোককে অভিনয়ের কাজে নিযুক্ত কর! 
হয়। সাধারণ রঙ্গীলয়ে অভিনেত্রী নিয়োগের ঘটন। এই প্রথম । 
বারাশ্গন! সাহচর্ষে ভদ্রবংশীয় অভিনেতাদের চরিত্রহানির আশঙ্কায় 
তৎকালীন সমাজে বিরাট আলোড়নের স্যপ্রি হয় এবং “হিন্দু 
পেট্রিয়ট” “ভারত-সংস্কারক* মধ্যস্থ” প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা 
সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে ।« আর সম্প্রদায়ের “ছুর্নীতিমূলক' 
কাজে ক্ষুব্ধ হয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নাট্যশালার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ 
করেন । 


৪ “বেঙ্গল থিয়েটার সম্প্রদায় প্রথম হইতেই নাটকের স্বী-ভূমিকাগুলি 
অভিনয় করিবার জন্য পগ্ডিতবর সত্যব্রত সামাশ্রমী এৰং -্বিবর মাইকেল 
মধুস্থদন দত্ত মহাশয়দ্য়ের পরামর্শে তাহাদের রঙ্গালয়ে বারনারা নিষুক্ত করেন । 
অর্থাৎ রঙ্গাঙ্গনে বারাঙ্গন। গ্রহণের জন্ত বেঙ্গল থিয়েটা্ সম্প্রদায় সমাজের 
নিকট প্রথম দায়ী হইলেন ।-*** ( বঙ্গীয় নাট/শালার ইতিহাস-_-কিরণচন্দ্ 
দত্ত / নাট্যমন্দির__ শ্রাবণ, ১৩২০ ) 

€ অভিনয়ের কাজে বারাঙ্গনা নিয়োগ বেশ কিছুকাল এধেশের একশ্রেণীর 
মাচ্ষ স্থনজরে দেখেন নি। পাবলিক থিয়েটারে অভিনেত্রী প্রথ। চালু হওয়ার 
অর্ধযুগ পরেও তাই, 'সাধারণী'র মত প্রভাবশালী সাঞ্তাহিকের পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে 
প্রবল বিরূপ মনোভাবের প্রকাশ দেখি ন্তাশনাল থিয়েটারে অভিনীত 
গঘমেঘনাদবধ” নাটকের সমালোচনায় পত্রিকাখানিতে যে ভাষায় নটাকুলকে 
আক্রমণ করা হয়েছিল তা, প্রায় অশালীনতার পধ্যায়ে পড়ে । “সাধারণী, 
লেখে £-- “:* কুক্ষণে মাইকেল মধুহ্দন দণ্ড বঙ্গের রঙ্ষভৃমিতে বারাঙ্গনা প্রবিষ্ট 

চ 


7৮ একশ বছরের বাংলা থিয়েটার 


আমৃত্যু মাইকেল মধুত্দন দত্তের সঙ্গে বেঙ্গল থিয়েটারের 
গ্রীতির সম্পর্ক অব্যাহত ছিল। উদ্ভোক্তাদের অনুরোধে কবি তাদের 
জন্য “মায়া-কানন' এবং “বিষ না ধন্ুগুণ? নামে ছুটি নাটক রচনা 
করেন। মধুত্দনের আকস্মিক তিরোধানে অবশ্য শেষোক্ত নাটকটি 
সম্পুর্ণ হয় নি। মাইকেল যখন মৃত্যুশয্যায়, বেঙ্গল থিয়েটারের 
কর্মকর্তারা নাট্যরচনার অগ্রিম মৃল্যদানে চিকিৎসায় সহায়তা 
করেন । “মায়া-কানন, গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয় বেঙ্গল থিয়েটারের 
উদ্ভোগে*। ছূর্ভাগ্যক্রমে, নাট্যপ্রকাশনা এবং রঙ্গালয়ের উদ্বোধনের 
পূর্বেই কবির জীবনাবসান ঘটে । বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমির কর্তৃপক্ষ উদ্বোধন 
রজনীর বিক্রয়লন্ধ সমুদয় অর্থ পরলোকগত নাট্যকারের অপোগণ্ড 


করিয়! গিয়াছেন-** স্াশনালের প্রমীলা যখন কটিতে কীরীচ আটিয়া, ছুলিতে 
ছুলিতে বলিতে থাকে “আমি কি ডরাই সখি, ভিখারী রাঁঘবে ?” তখন মনে 
হয়, তা বটেত, তোমার বাঁধা হুকা, বারেন্দা কুশলে থাক-_ তোমার ডর কি? 
গত বৎসর আমরা ন্তাশনাল থিয়েটারে"র অভিনয় দেখিতে দুই তিনবার যাই? 
গিরিশের অভিনয় দেখিয়া যেমন আহ্লাদিত হইয়াছি, সেই গিরিশ এরূপ 
মেছোবাজারের প্রমীলা সাজাইয়! রঙ্গতৃমির অবমাননা! করিতেছেন,__ দেখিয়া 
তেমনই ছুঃথ হইয়াছে, ঘ্বণা হইয়াছে, লজ্জা! হুইয়াছে। গোঁপ কামান, দাড়ি 
কামান, স্বর মোটা, বাপে তাড়ান, এপ্টন্স ফেইল প্রমীলা স্বীকার করি-_- 
শ্লাঘার সামগ্রী নহে। কিন্তু হৃদয় পোড়া, মন পোড়া, লজ্জা পোড়া, 
ঘর পোড়ানি-- মেছোবাজারের প্রমীলার অপেক্ষা লক্ষগুণে ভাল ।***” 
€১।৬।১৮৭৯ ) 

এই প্রতিকূলতার অবসান ঘটে ১৮৮৪ সালে ষ্টারে গিরিশচন্দ্রের “চেতন্ত- 
লীলা, অভিনয়ে। নামভূমিকাঁয় বিনোদিনী দাসীর ব্যক্তিত্ব, নিষ্ঠা এবং 
অসাধারণ নাট্যনৈপুণ্য সামগ্রিকভাবে অভিনেত্রী সম্প্রদায়কে মর্ধ্যাদার আসনে 
উন্নীত করে । শ্রীশ্ররামকষ্চ পরমহংসদেবের ষ্টারে পদার্পণ এবং নটাকুলকে 
আশীর্বাদও সংশ্িষ্ট-ব্যাপারে সহায়ক হয় । 

৬ মার্চ, ১৮৭৪। 

৭ ২৯ জুন, ১৮৭৩। 


বেল থিয়েটার ১৪ 


সন্তানদের সাহাধ্যার্থে দিয়েছিলেন । ১৮৭৩, ১৬ আগষ্ট মধুস্ুদনেরই 
*শম্সিষ্ঠা নাটক দিয়ে বেঙ্গল থিয়েটারের যাত্রা সুরু হয়। 

বেঙ্গল থিয়েটারের ইতিহাসের সঙ্গে অপর এক নাট্যপ্রেমীর 
স্মৃতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তিনি নট ও নাট্যকার বিহারীলাল 
চট্টোপাধ্যায়। বস্তুত) এ'র অকুণ্ঠ সহায়তা ভিন্ন শরৎচন্দ্রের পক্ষে 
রঙ্গালয় স্থাপন! ও পরিচালন! সম্ভব হত ন!। প্রতিষ্ঠার সময় থেকে 
মৃত্যু পর্যস্ত ইনি আলোচ্য মঞ্চের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। 
সৌখীন নাট্যচর্চায় উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের অধিকারী এই শিল্প 
সাধকের অক্রান্ত অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের গুণেই বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমির 
উত্তরোত্তর শ্ত্রীবৃদ্ধি হয়। *..****বেঙ্গল থিয়েটারের উন্নতিকল্পে 
বিহারীগাল আজীবন অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন । বেঙ্গল 
থিয়েটারের তিনি অধ্যক্ষ, নাট্যশিক্ষক, প্রধান অভিনেতা! এবং প্রধান 
নাট্যকারও ছিলেন 1". বিহারীলালের নাটকাবলীর অভিনয় করিয়া 
বেঙ্গল থিয়েটারের যথেষ্ট প্রতিপত্তি হইয়াছিল ইহ! সর্বজনবিদিত। 
স্বীয় নাটকাদি ব্যতীত স্বয়ং নাট্যকার হইবার কি পূর্বের কি পরে 
বিহারীলাল অন্যান্য নাট্যকারের নাটকপ্রহসনাদি সমান যত্বের 
সহিত শিক্ষা দিয়া অভিনয় করাইতেন। কয়েকৃখানি কাব্য ও 
উপন্যাস নাটকাঁকারে পরিবস্তিত করিয়াও বেঙ্গল থিয়েটারের নাটকের 
অভাব মোচন করেন । এক কথায়, গিরিশচন্দ্র জীবন অর্থে যেমন 
বঙ্গের সাধারণ নাট্যশালার জীবন বুঝায়, বিহারীলালের জীবন অর্থে 
বঙ্গের এই একটি বিশিষ্ট নাট্যশালা 76191 "[)০৪৮০-এর জীবন 
বুঝায়। --.*-*» (বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস-_ কিরণচন্দ্র দত্ত) 
১৯০১ সালে বিহারীলালের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বেঙ্গল থিয়েটারের 
বিলুপ্তি ঘটে । পরের ছুই দশক মঞ্চটি বিভিন্ন নাট্যসম্প্রদায়কে লিজ 
দেওয়া হয়। 


অবদান 


সাধারণ রঙ্গালয়ের ইতিহাসে বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমি তার বহুবিধ অবদানের 
জন্য স্মরণীয় হয়ে আছে । আমাদের দেশে পেশাদার অভিনয়ের 
ক্ষেত্রে প্রথম স্থায়ী নাট্যশাল। নির্মাণের এবং অভিনেত্রী প্রথা প্রবর্তনের 
কৃতিত্ব বেঙ্গলের । মঞ্চে পতিতা রমণী নিয়োগে তদানীস্তন সমাজে 
তুমুল আলোড়নের স্য্টি হয়েছিল এবং €সই প্রবল বিরোধিতার 
সম্মুণীন হয়ে থিয়েটার কর্তৃপক্ষ সেদিন যে মানসিক দৃঢতা ও অটুট 
মনোবলের পরিচয় দিয়েছিলেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী 
করতে পারে । পৌরাণিক নাটকের অভিনয়ে সেকালে বেঙ্গল 
থিয়েটারের জুড়ি ছিল ন1।” এই শ্রেণীর নাট্যরচনায় এবং পরিবেশনে 
গিরিশচন্দ্রের ডুখন অসামান্য খ্যাতি । কিন্তু জনপ্রিয়তার প্রতি- 
যোগিতায় একদ। বেঙ্গলের কাছে তাকেও পরাভব মানতে হয়েছিল । 
্রারে গিরিশচন্দ্রের লেখা প্রহ্লাদ-চরিত্র” ও প্রভাসযজ্ঞ' যে, বেঙ্গল 
থিয়েটারের প্রহ্লাদ-চরিত্র (রাজকৃষ্ণ বায় ) এবং প্রভাস-মিলনে'ব 
(বিহারীলাল চট্োপাধ্যায় ) তুলনায় দীর্ঘাযু হয় নি, গিরিশচক্দের 
জীবনীকার অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় স্বয়ং তা স্বীকার করেছেন । 
কেবল, 'প্রহ্লাদ-চরিত্রঁ অভিনয়েই বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমির উপাজিত হয় 
প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা । লক্ষাধিক দর্শক এ নাটক দেখেন ।৯ 


৮ দরয়েল বেঙ্গল থিয়েটার ।__ ধর্মপ্রাণ পৌরাণিক নাটকের অভিনয়ে 
_- হিন্দুর প্রাণে বিলুপ্ত ধর্মগৌরব-উদ্দীপনে-ইহারাই প্রধান-_ ইহারাই শ্রেষ্ঠ। 
একথা সর্ধবাদীসম্মত-_ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতে বাধ্য। বিশুদ্ধ 
ধর্মমূলক নাটকের অভিনয় যদি কেহ দেখিতে চান, স্ী পুত্র কন্য1 লইয়া নির্দোষ 
আমোদের সহিত যদি কেহ প্রাণে র্মভাবের বিকাশে ইচ্ছুক হন, আমরা মুক্ত 
কঠে বলি__- বঙ্গ-রঙ্গ-ভুঢিনের্পী বু সিং নার অভিনয়-দর্শনে প্রকৃতই তিনি 





বেঙ্গল থিয়েটার ২১ 


পৌরাণিক নাটকে বেঙ্গলের খ্যাতি দেশের প্রধান রাজপুরুষেরও 
অগোচর ছিল না। তদানীস্তন বড়লাট লিটন সাহেব তাই 
স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে 'শকুস্তলা” দর্শনের অভিপ্রায় 
জানিয়েছিলেন ১* এবং এই উপলক্ষে সপরিবারে গভন্র জেনারেলের 
বেল তথা দেশীয় থিয়েটারে পদার্পণ বাংলা মঞ্চের ইতিহাসে 
অভূতপূর্ব আখ্যায় চিহ্িত হয়ে আছে। পৌরাণিক নাট্যকুশলত। 
বঙ্গ-রঙগ-ভূমিকে আর এক দুর্লভ সম্মানে ভূষিত করেছিল। 
১৮৯০ সালে প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টরের অভ্যর্থনায় এই শ্রেণীর নাটক 
পরিবেশনের কৃতিত্বে “রয়েল” উপাধি লাভ করে বেঙ্গল ।১১ তদবধি 
নাট্যশালা “রয়েল বেঙ্গল থিয়েটার” নামে পরিচিত হয়। উপরোক্ত 
ৃষ্টান্তদ্বয় সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে রঙ্জালয়ের কৃতিত্ব এবং বৈশিষ্ট্য 
ঘোষণা করছে । অমিত্রাক্ষর ছন্দোবদ্ধ মেঘনাঁদবধ কাব্য নাটকা- 
কারে গ্রথিত ও মঞ্চস্থ করার ছুঃসাহসিকতায় বেঙ্গল থিয়েটারই 
সবপ্রথম উদ্দদ্ধ হয় আর তাদের সেই অভিনব প্রয়াস সফলতা 


১০ প্রসঙ্গতঃ, ১২৮৯ সালে “অভিজ্ঞান শকুস্তলা” নাটকের দ্বিতীয়বারের 
বিজ্ঞাপনে নাট্যকার নন্দকুমার রায় লিখেছেন £-- “""*ইদ্ানীং পরম সম্মান- 
ভাজন শ্রীল শ্রীযুক্ত গভর্নর জেনরল লিটন সাহেব বাহাছুর ও তৎ্পারিষদবৃন্দ 
বেঙ্গল থিয়েটারের কর্তৃপক্ষকে ইহার অভিনয় প্রকাশ করিতে আদেশ করেন, 
তদ্হ্ুসারে উক্ত নাট্যালয়ে ইহার অভিনয় হয়; অভিনয়কালে তাহার! উপস্থিত 
থাকিয়া! হর্লীভ করিয়াছিলেন। সেদ্দিন তথায় বিস্তর লোকের সমাগম 
হইয়াছিল ।".-* ( পুরাতন প্রপক্গ__ বিপিনবিহারী গুপ্ত, দ্বিতীয় বিষ্যাভারতী 
সংস্করণ ) 

১১ *১৮৯০ জনের ৭ই জানুয়ারি ভারতেশ্বরীর জ্যেষ্ঠ পৌত্র প্রিন্স আলবার্ট 
ভিক্টরের অভ্র্থনার্থ গড়ের মাঠে যে সায়ং-সমিতি হয়, তথায় 'শকুস্তলা'র 
অভিনয় প্রদর্শন করিয়। বেঙ্গল থিয়েটার “*শাল” উপাধি ভূষিত হইয়াছিল।” 
( সাহিত্য-সাধক চরিতমালা-_- ষষ্ঠ খণ্ড ) এই “শকুস্তলা”র রচয়িতা কুগ্তবিহারী 
বস্থ। 


২২ একশ বছরের বাংলা থিয়েটার 


অর্জনে ব্যর্থ হয় নি।১২ নিছক চমকপ্রদ ঘটনা হিসাবে নয়, এক 
গুরুত্বপূর্ণ সচনার কারণে এই কাব্যের নাট্যরূপ ও পরিবেশন? 
কৃতিত্বের দাবী করতে পারে । বেঙ্গল মঞ্চে “মেঘনাদবধ* অভিনয় 
নাট্যশৈলীর ক্ষেত্রে এক নতুন সম্ভাবনার জন্ম দিয়েছিল, 
অনুপ্রাণিত করেছিল রাজকৃষ্ণ রায় এবং গিরিশচন্দ্রকে ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর 
ছন্দে নাটক প্রণয়নে । উপরোক্ত ছুই প্রথিতযশা! নাট্যকারের 
আকাশচুম্বী খ্যাতি অংশতঃ এই নতুন ছন্দের উপর নির্ভরশীল। 
বাংল৷ কাব্যসাহিত্যে ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক রাজকৃঞ্চ রায় 
তার “হরধনুভিঙ্গ নাটকের ভূমিকায় লিখেছেন £__ “.*****এদেশে 
কবিবর ৬মাইকেল মধুস্থদন দত্তই প্রথমে বাঙ্গাল ভাষায় অমিত্রাক্ষর 
ছন্দ বাহির করেন।....* বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমিতে উক্ত কবির মেঘনাদবধ 
কাব্যখানি নাটকাকারে সঙ্জিত হইয়া, সর্ধপ্রথমে অভিনীত হয়। 
তাহার পূর্বে বঙ্গদেশের কোন স্থলেই বাঙ্গাল অমিত্রাক্ষর ছন্দের 
কথাবার্তায় কোন নাটক অভিনীত হয় নাই । সেই প্রথম অভিনয়ের 
সময় আমর! অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের মুখে উক্ত ছন্দের 
উচ্চারণ ও প্রয়োগাদি যেরূপ শুনিয়াছিলাম, তাহা আজিও মনে 
জাগিয়া রহিয়াছে ।-..... অভিনয়কারিদিগের অভিনয়কালে মেঘনাদ- 
বধের চতুর্দশাক্ষরাত্মক অমিত্রাক্ষর ছন্দ, অঙ্গভঙ্গি ও বাগ্ভঙ্গির অনুগত 
হইয়া, আমাদের কর্ণে কেমন আর একতর নৃতন ছন্দের ছাচ গড়িয়া 
দিয়াছিল।-..* শুভক্ষণে মধুস্দনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ দেখা দিয়াছিল, 
এবং অভিনয়ক্ষেত্রে অভিনীত হইয়াছিল, নহিলে আধুনিক “ভাঙ! 
অমিত্রাক্ষর ছন্দ” বাঙ্গালায় হইত কিন] সন্দেহ ।*****"৮ 





১২ সাফল্যের অন্যতম দৃষ্টাস্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে :--৭১৮৭৫ 
ষ্টাফ বেঙ্গল থিয়েটারে “মেঘনাদ-বধ” প্রথম অভিনীত হওয়ার পর নগরের 
গলিতে গলিতে বালকেরাও বীরদর্পে 'মেঘনার্দের অংশবিশেষ আবৃত্তি 
করিত ।” ( অম্বতলাল বস্থুর জীবনী ও সাহিত্য-- ভঃ.অরুণকুমার মিত্র ) 


বেঙ্গল থিয়েটার ২৩ 


বস্কিমকাহিনীর রূপায়ণে বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমি উল্লেখযোগ্য দক্ষতার 
পরিচয় দেয়। “ছুর্গেশনন্দিনী” এবং “রজনী"র অসংখ্য অভিনয়-বিবরণে 
তার সাক্ষ্য আছে। গওুঁপন্যাসিক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের জনপ্রিয়তার 
মূলে বেঙ্গল থিয়েটারের অবদান উপেক্ষার নয়। অমুতলাল বনু 
লিখেছেন £-_ “******যে বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা আজ সাহিত্যগুর বলে 
থাকি, থিয়েটারই তাকে সাধারণের চোখের সামনে ফুটিয়ে 
দিয়েছে ।--.--* বঙ্কিমবাবুর ছুগগেশনন্দিনী, বিষবৃক্ষ তখন বড় বেশী 
লোকের ভাগ্যে পড়া ঘট তো না। বেঙ্গল থিয়েটার সব্বপ্রথম 
ছুর্গেশনন্রিনী নাঁটকাকারে পরিবন্তিত করে বস্কিমবাবুকে সাধারণের 
সম্মুখে এনে দীড় করিয়ে দিলেন ।” (রঙ্গভূমি__ মাঘ, ১৩০৭) নিষ্ঠার 
সঙ্গে জাতির প্রতি রঙ্গালয়ের মহান কর্তব্য পালনেও বেঙ্গল দ্বিধান্বিত 
হয় নি। জ্যোতিরিন্্রনাথেব স্বদেশহিতৈষণাব পথিকৃৎ “পুরু-বিক্রম 
নাটক সর্বপ্রথম এই মঞ্চ হতেই দেশবাপীর মনে জাতীয়তার 
বীজ বপন করে, নাট্যশালার পক্ষে যা নিঃসন্দেহে শ্রাঘার বিষয়। 
বাংলা থিয়েটারকে একাধিক প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী উপহার দিয়েছে 
বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমি। এদের মধো গোলাপ (স্থকুমারী দত্ত ), বনবিহারিণী 
(ভুনী ১, কুস্থমকুমারী (প্রহ্লাদ-কুস্থম ) এবং বিনোদিনী দাসী 
ইতিহাসে স্মরণীয়া হয়ে আছেন। গায়িকা-অভি, ' ত্রীরূপে প্রথম 
তিনজনের অসাধারণ খ্যাতি এই রঙ্গালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকার কালে 
অজিত । আর, শেষোক্ত মঞ্চশিল্পীর অননা নাট্য প্রতিভার প্রাথমিক 
বিকাশক্ষেত্র যে বেঙ্গল, বিনোদিনী দাসীর আত্মচরিতেই তার 
স্বীকৃতি রয়েছে । ১৩ 


১৩ “-**আমি মাননীয় ৬শরৎচন্্র ঘোষ মহাশয়ের বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথমে 
২৫২ পঁচিশ টাকা বেতনে নিযুক্ত হই।... স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র ঘে!ব মহাশয়ের 
নিকট আমি চিরঝণে আবদ্ধ। এইখান হইতেই আমার অভিনয় কার্যে 
্রীবৃদ্ধি এবং উন্নতির প্রথম সোপান । ** এই বেঙ্গল থিয়েটারই আমার কার্য্যের 
উন্নতির মূল ১” (আমার কথা-_বিনোদিনী দাসী ) 


২৪ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


দীর্ঘকাল একই ব্যক্তির অধিনায়কত্বে পরিচালিত হয়েছে বেঙ্গল 
থিয়েটার । অসংখ্য উত্ান-পতনে সমাকীর্ণ বাংল! মঞ্চের যাত্রা পথে 
এ এক আশ্চর্য্য ব্যতিক্রম ! ষ্টারে অমৃতলাল বস্থুর অবস্থিতি১* ছাড়া 
সেযুগে এবং পরবর্তা কালেও সমশ্রেণীর ঘটনার দ্বিতীয় নজির নেই। 
বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমির ২৮ বৎসরের আয়ুফধাল ছিল প্রতিবেশী মঞ্চের প্রভাব- 
শূন্য, স্বকীয় পন্থান্থসারী এবং স্বাতস্ত্র্যে উজ্জ্ল। বাংলা থিয়েটারের 
একচ্ছত্র সম্রাট নটগুরু গিরিশচন্দ্রের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং আচ্ছন্ন- 
কারী প্রতিভাও তাঁকে প্রভাবান্বিত করতে পারে নি,১« বিচ্যুত 
করতে পারেনি নিজস্ব নাট্যপদ্ধতি থেকে । প্রায় তিন দশকের 
এতিহামণ্ডিত এই একই চালের ১৬ এবং একই হালের “আদি নাট্য- 
শালা? প্রসঙ্গে তাই, সমকালীন সমালোচকের অনুমরণে মন্তব্য করা 
অসঙ্গত হবে না_উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বেঙ্গলই একমাত্র 
বনেদী থিয়েটার । 


১৪ অমৃতলাল বস্থ ২৫ বৎসর কাল ষ্টারের অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 

১৫ “-**বেঙ্গল থিয়েটারই কেবল সগর্ষে বলিবে যে আচাধ্যবর নাট্যসম্রাট 
গিরিশচন্দ্রের সামান্তমাত্র সাহায্য গ্রহণ না করিয়াও হ্বীয় আটাশবর্ষ- 
কাঁলব্যাপী দীর্ঘজীবন সগৌরবে অতিবাহিত করিয়াছে ।-..* (বঙ্গীয় নাট্য- 
শালার ইতিহাস কিরণচন্দ্র দত্ত/ নাট্যমন্দির-_ শ্রাবণ, ১৩২০) 

১৬ “বেঙ্গল থিয়েটারের কথ স্বতন্ত্র; তাহাদের পুরাতন চা'ল মৃত্যুর 
পূর্ববদিন পর্যস্ত বদলায় নাই।” (রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর-_ অপরেশচন্ত্র 
মুখোপাধ্যায় ) 


অভিনয় প্রবাহ 


কথা ছিল, মাইকেল মধুস্দনের শেষ সম্পূর্ণ নাটক “মায়া- 
কানন+১* দিয়ে বেজল থিয়েটারের উদ্বোধন হবে । কিন্তু নানা! কারণে 
শেষ পর্যন্ত তা আর ঘটে উঠলো না । পরিবর্তে, কবির অপর নাটক 
শমিষ্ঠা' নিয়ে ১৮৭৩ সালের ১৬ আগস্ট তারা আত্মপ্রকাশ করলেন। 
আঁবি9ভাবলগ্নে নতুন সম্প্রদায়ের ভাগ্যে যে অভ্যর্থনা জুটেছিল তা, 
আর যাই হোক্‌ উৎসাহব্যগ্রক মোটেই নয়। পত্র-পত্রিকায় বেল 
থিয়েটারের নাট্যসমালোচনায় অভিনয়ের গুণাগচণের চেয়ে বেশী 
গুরুত্ব পেল অভিনেত্রী প্রসঙ্গ । ভদ্রবংশীয় যুবকদের বারাজন! 
সহংযে।সে মঞ্চে আবিভূতি হওয়ার ঘটন! দেশব্যাপী এক প্রবল এবং 
বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিল। সে যুগের সৌখীন নাট্যচর্চায় এ দৃশ্য 
একেবারে বিরল না৷ হলেও,১৮ সাধারণ রঙ্গালয়ের পক্ষে ছিল 


১৭ মধুনুদ্রনের মৃত্যুর পর বেঙ্গল থিয়েটারের উদ্যোগে “মায়া-কানন' গ্রস্থা- 
কারে প্রকাশিত হয় (পৌষ, ১২৮০ )। ভূমিকায় প্রকাশক শরৎচন্দ্র ঘোষ ও 
অখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন :-_“পরিশেষে হ্বীকাধ্য যে, সংবাদ 
প্রভাকরের স্হ-সম্পাঁদক শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৰিশ্ : পরিশ্রম শ্বীকার 
করিয়া ইহার আদ্যোপাস্ত দেখিয়। দিয়াছেন।” এই স্থত্রে কেউ কেউ অনুমান 
করেন নাটকের শেষাংশ ভুবনচন্দ্রের লেখা । মধুস্থদন রচনাবলীর (সাহিত্য 
সংসদ) সম্পাদক ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত গ্রসঙ্গতঃ লিখেছেন £-- “-"* ভূবন মুখোপাধ্যায়ের 
হাতের ম্পর্শ নাটকের সমাপ্তি অংশে অনুভব কর] যায়। মাজিত করতে গিয়ে 
তিনি নিজের লেখা শেম্বাংশে কিছুট1 যুক্ত করেছেন এরূপ ধারণা করার কারণ 
আছে।*''” 

১৮ দৃষ্টাস্তশ্বরূপ শ্টামবাজারে নবীনচন্দ বন্থর উদ্যোগে ৬ অক্টোবর, ১৮৩৫ 
তারিখে অনুষ্ঠিত “বিদ্যান্ুন্দ্ন' নাটকাভিনয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই 
অভিনয়ে রাধামণি, জয়হুর্গী এবং রাজকুমারী নামে তিনজন রমণীর অংশ 
গ্রহণের সংবাদ পাওয়] যায়। (দ্র. হিন্দু পাইয়োনিয়ার-_ ২২।১০।১৮৩৫ ) 


২৬ একশ বছরের বাংলা থিয়েটার 


ব্যাপারটি অকল্পনীয় । তাই, বেঙ্গল থিয়েটার প্রবতিত অভিনেত্রী 
প্রথা মঞ্চে স্থায়ীরূপ নিয়ে সুদূরপ্রসারী কুফলের স্্টি করতে পারে 
এই আশঙ্কায় দেশের তাবৎ ইতর-ভদ্রজন সমাজের নৈতিক স্বাস্থ্য 
রক্ষায় উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। ১৮ আগষ্ট, ১৮৭৩ তারিখের হিন্দু 
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সংস্কারক (২২1৮।১৮৭৩ ) জানালে £_ “আজিকালি কলিকাতায় 
বড় নাটকের প্রাছুর্ভাব দেখা যাইতেছে । একদল সাতুবাবুর বাড়ির 
সম্মুখে একটি নাট্যশালা নিম্মাণ করিয়াছেন। গত শনিবারে 
তথায় মৃত মাইকেল মধুস্দন দত্তের প্রণীত শন্মিষ্ঠা নাটকের 
অভিনয় হইয্মাছিল। অভিনেতাদিগের মধ্যে দুইজন বেশ্ঠাও ছিল। 
এ পর্য্যন্ত আমরা যাত্রা, নাচ, কীর্তন, ঝুমুরেই কেবল বেশ্টাদ্দিগকে 
দেখিতে পাইতাম, কিন্তু বিশিষ্ট বংশীয় ভদ্রলোকদিগের সহিত 
প্রকাশ্ভাবে বেশ্টাদিগের অভিনয় এই প্রথম দেখিলাম। ভর 


বেঙ্গল থিয়েটার ২৭ 


সম্ভতানেরা আপনাদিগের মর্যাদা আপনারা রক্ষা করেন ইহাই 
বাঞ্থনীয়।” শগিষ্ঠা'র প্রথম রজনীর ভূমিকালিপি ছিল এই রকম £__ 
দেবযানী-এলোকেশী, দেবিকা-জগত্তারিনী, যযাতি-শরৎচন্দ্র ঘোষ 
এবং শুক্রাচার্য-বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় । প্রথম অভিনয়ের রাত্রে 
ছু'জন অভিনেত্রী শ্যামা ও গোলাপ অংশ গ্রহণ করেন নি। পরবতী 
অভিনয়ে এ নাটকের নামভূমিকায় গোলাপ অবতীর্ণ হতেন। 
শেমিষ্ঠাতে বেঙ্গল সুবিধা করতে পারলে না, ভাগ্য ফিরলো 
'মোহাস্তের এই কি কাজ !১৯ নামে সমসাময়িক ঘটনার উপর 
ভিত্তি ক'রে লেখা এক নাটক পরিবেশনে । নাটকখানির রচয়িতা 
লঙ্ষ্মীনারায়ণ দাস । অভিনয়ের তারিখ-- ৬ সেপ্েম্বর, ১৮৭৩। 
প্রসঙ্গত, অমৃতলাল বস্থু লিখেছেন £__ “বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনয় 
চলছে, কিন্তু জমছে না; শেষ বাবা তারকনাথ মুখ তুলে চাইলেন ; 
মোহান্ত মহারাজ এক ষোড়শী এলোকেশী যাত্রীর রূপে মোহিত 
হলেন, এলোকেশীর স্বামী পত্রী বধ করলেন; কে একজন বাঙ্গালী 
(কৃশ্চান বোধহয়) “মোহান্তের এই কি কাজ বলে নাটক 
লিখলেন, সেই নাটকের অভিনয়ে বেঙ্গল থিয়েটারের নাম সার! 
বেঙ্গলে ছড়িয়ে পড়ল,*..। মাইকেলের পরামর্শে নারী এক্ট্রেস 
নিয়েও যে বেঙ্গল থিয়েটার খালি বেঞ্চির সাম. প্লে কচ্ছিল, 
মোহান্ত-মাহাত্্য কীর্তনে সেই বেঙ্গলের দরজ। থেকে রাত্রির পর 
রাত্রি শত শত লোক ফিরে যেতে লাগল ।৮ (মাসিক বস্থমতী-_ 
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪) এ নাটকে মোহান্তের ভূমিকায় অংশ নিতেন 
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। বটুবিহারী ব্যানাঁজী সাজতেন জেলার । 
'মোহাস্তের এই কি কাজ! অভিনয়ের সাফল্যে অনুপ্রাণিত 
হয়ে ভুবনমোহন নিয়োগী, অমৃতলাল বন্দু, ধর্মদাস সুর, নগেন্দ্রনাথ 





১৯ কৌতুহলী পাঠকের অবগতির জন্য জানানো! হচ্ছে, এই বছরেই 
জনৈক যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের লেখা এ একই নামের নাটক প্রকাশ্তি হয়। 


২৮ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


বন্দ্যোপাধ্যায় প্রযুখ হ্যাশনাল সম্প্রদায়ের কর্মীরা “গ্রেট হ্যাশনাল 
থিয়েটার* প্রতিষ্ঠা করেন। ৫ অক্টোবর, ২২ এবং ২৯ নভেম্বর 
যথাক্রমে চিক্ষুদান' (রামনারায়ণ )১ পতবাবলী” (রামনারায়ণ ) ও 
কৃষ্ণকুমারী” (মধুস্ুদন ) অভিনয়ের পর ২০ ডিসেম্বর বেঙ্গল 
থিয়েটার বঙ্কিমচক্দ্রের “ছুর্গেশনন্দিনী'২* মঞ্চস্থ করলে। নাট্যরপ 
বিহারীলালের ৷ বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দ্রিলেন বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় 
€ অভিরাম স্বামী ) শরৎচন্দ্র ঘোষ (জগৎসিংহ ) হরি বৈষ্ণব 
€ ওসমান ), গোলাপ (বিমল), জগত্তারিণী ( তিলোত্তম। ) 
এলোকেশী (আসমানী ) এবং চোয়ে ওরফে চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
€ আয়েষা )২১। বেঙ্গল মঞ্চে ছুর্গেশনন্বিনী* খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল৷ 
জগৎসিংহের রূপসঙ্জায় শরৎচন্দ্র অশ্বপৃষ্ঠে ম্চাবতরণ করতেন। 


২০ বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত এই “ছুর্গেশনন্দিনী'র নাট্যরূপ বিহারীলাল 
প্রদত্ত বলে অনেকে উল্লেখ করলেও, জনৈক বিশিষ্ট নাট্যসম্ীলোৌচক 
জানিয়েছেন £__ “এটি গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাট্যরূপের নকল, প্রসিদ্ধ নট কিরণ 
চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক এই থিয়েটারের জন্য সংগৃহীত হইয়াছিল।” (দৃশ্ঠকাব্য 
পরিচয়-_ সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়) 

গিরিশচন্দ্র নাটকায়িত “ছুর্গেশনন্দিনী”র পরবর্তী উল্লেখযোগ্য অভিনয় হয় 
১৮৭৮, ২২ জুন স্তাশনাল থিয়েটারে । প্রথম অভিনয় রাত্রে কেদার চৌধুরী ও 
কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে জগৎসিংহু এবং ওসমান সাজেন। দ্বিতীয় 
প্রদর্শনী থেকে শিল্পী পরিবর্তন ঘটে। শ্বয়ং গিরিশচ্্র জগৎসিংহের ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হন ও ওসমান চবিজ্রে রূপ দেন মহেন্দ্রলাল বনু । 

বিশ শতকের গোঁড়ায় ( ১৯৯৬, ১১ ফেব্রুয়ারি ) মিনার্ভায় নব পর্য্যায়ে 
পুর্গেশনন্দিনী” (নাট্যরূপ-_ গিরিশচন্দ্র) খোলা হয়। ওসমান ও আয়েষা 
রূপে দানীবাবু এবং তারাস্থন্দরী স্মরণীয় অভিনয় করেন। 

২১ বিশ্বকোষ থেকে শ্ত্রীভূমিকাগ্রহণকারী এই পুরুষ অভিনেতার 
নামটি সংগৃহীত । এই দৃষ্টান্ত থেকে অনুমান করা যায়, অভিনেত্রী নিযুক্ত 
হওয়ার পরেও বেঙ্গল থিয়েটারের প্রথম যুগে পুরুষ অভিনেতার নারী চরিত্রে 
অবতীর্ণ হড়েন। 


বেঙ্গল থিয়েটার ২৯ 


এ নাটকে ওসমান এবং জগৎসিংহের ভূমিকায় হরি বৈষ্ণব ও 
শরৎচন্দ্র ঘোষের অভিনয় ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে । ন্যাশনাল 
থিয়েটারে জগৎসিংহের ভূমিকাভিনেতা স্বয়ং গিরিশচন্দ্র এই চরিত্রের 
রূপায়ণে শরংচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছেন আর পরবর্তী 
কালের কৃতী ওসমান দানীবাবুও হরি বৈষ্বের কৃতিত্বকে মান করতে 
পারেন নি।২৩ 

১৮৭৪, ৩ জানুয়ারি “ছুর্গেশনন্দিনী'র বিশেষ অভিনয় দেখে 
£ইগ্ডিয়ান ডেলী নিউজ? পে।১।১৮৭৪) জানালে £__ 4... 756 206018, 
11) 001 01011)1010, 02561221586 07:201 1001 612 170210101 
11) ড71)101) 010০৮ 57056211020 (10611 12506001৮65 79165, 76 
01561706101) 01 71101), 00 00000, 1199 06212 10010190519 
21718218660, 101 2201) 081: 16060. 15 80601) 25 1110 1580 
0০212 5090191]5 আ1166612 [01 10110, 

1195 08165 0: 705506 9105, 0050021) 2190 13221:21701:0 


২২ জগত্সিংহের বূপসজ্জীয় শরৎচন্দ্র ঘোষের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে গিবিশচন্দর্রের 
ত্বীকৃতির উল্লেখ আছে অপরেশচন্দ্রের স্বতিকথায়। তিনি জানিয়েছেন £-- 
'্যাশন্তালে যখন দুরগেশনন্দিনীর অভিনয় হইত তখন গিট বাবু জগৎসিংহ 
সাজিতেন, বেঙ্গলে জগৎসিংহ সাজিতেন স্বগাঁয় শরৎচন্দ্র ঘোষ। শরতবাবু 
একজন বড়দরের অভিনেতা ছিলেন । গিরিশচন্দ্রের জগৎনিংহের খুব স্খ্যাতি 
ছিল; কিন্ত তবুও গিরিশচন্দ্রকে বলিতে শুনিয়াছি “দেখ, জগৎসিংহ আমার 
অপেক্ষা শরত্বাবু ভাল করিতেন ।” (রঙ্গীলয়ে ত্রিশ ব্সর-_ অপরেশচন্ত্র 
মুখোপাধ্যায় ) 

২৩ দানীবাবুর জীবনীকার হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত শ্বয়ং স্বীকার করেছেন, 
ওসমানরূপী হবি বৈষ্বের “90৪ ৮01:95 100৬0101765 2110 00০ 161716501)5- 
61017 0৫6 01১০ 0810 21০ 0151002 2100 192০ 1000 109213 5012,992৫ 
905 205 5060: 011 6০092.5 110701001775 ০৮০0 01020085661 20150 
[08171 390, (17006 [0150101) 5088-- ০1,110 


৩৪ একশ বছরের বাংলা থিয়েটার 


91178 5090191]5 7215 2050 ০ 005 101] 200 2006 
88052061012 0 002 200121006. 1176 0613615 ৪150 010 
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1200916 20601:9, 1)02৬০91 ০81:0190 0:6 6106 09110057777 

70179610961 2 121008155 11) 006 107০1: 7৪110 01 112 
০০010 102 50 €1:811960, 0০010 02 00902 €0 21091 25 1 
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০0010 7০5 01901911167 €0 5050911) 11)062111521)015% 210 
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০0010 1806 70911652. 30০ আ০ ৮৮212 1000956 8£1:228015 
01706061560. "102 200:625595 /০]] 09591520606 
12১০2090 2019050 ৮10. 17101) 00০ 200121002 625011150 
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[172 121] 25 215619% 00৬00. 11012 020 200 
৪01109010105 ০1 0101:665 190 0০ 06 160520. 101 1) 
0 191601 90001001000810101. ৬/০ ৬০10. 251. 0110 107919561 
60162192286 0102 12100100702106 0£ 01915 10050 5200295%0] 
01:91709. 0012. 6 00015 1911)05- জানুয়ারি মাসের ১০১১৭ এবং 
২৪ তারিখে অভিনীত হল যথাক্রমে “কাদন্বরী” ( নিমাইঠাদ শীল ), 
“অপূর্ব কারাবাঁস” ও “একেই কি বলে বাঙ্গালি সাহেব ? ( গঙ্গাধর 
চট্রোপাধ্যায়)। ৭ মার্চ কালীপদ ভট্রীচার্ষের ৫) 'প্রভাবতী' মৎস্থ 
করার পর এ মাসেরই ১৪ তারিখে বেঙ্গল থিয়েটার “বিষ্ানুন্দর 
€( যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর) ও যমন কর্ম তেমনি ফল' (রামনারায়ণ 
তর্করত্ব ) অভিনয় করলে । “বিদ্যান্ুন্দর” নাটকে মালিনী সাজলে 
গোলাপ। এইদিন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পারিবারিক অভিনেতৃ 
সম্প্রদায়ের হ'একজন অবৈতনিকভাবে এই অভিনয়ে যোগ 


বেঙ্গল থিয়েটর ৩১ 


দিয়েছিলেন । অভিনয় দেখে ১৭ মার্চ, ১৮৭৪ তারিখের “ইংলিশম্যান 
লিখলে £__ “গত শনিবার সায়ান্কে বীডন দ্ীটের বেঙ্গল থিয়েটারে 
লোকারণ্য হইয়াছিল। দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে রাজা যতীন্দ্রমোহন 
ঠাকুর, বাবু পান্নালাল শীল, চকদীঘির ছককনলাল রায় এবং বনু 
সন্ত্রান্ত দেশীয় লোককে দেখা গিয়াছিল। জন-ছয়েক সাহেবও 
উপস্থিত ছিলেন। সেদিন সুপরিচিত “বিদ্যান্থন্দর' নাটক, এবং 
“যেমন কর্ম তেমনি ফল” নামে একখানি প্রহসন অতি নৈপুণ্যের 
সহিত অভিনীত হয়। প্রত্যেক চরিত্রেরই অভিনয় স্বাভাবিক 
হইয়াছিল ।”২* ( অনুদিত ) মাইকেল মধুস্দন দত্তর “মায়া-কাঁনন”২ৎ 
নাটকের উদ্বোধন হল ১৮ এপ্রিল। নাটকটি কবি তার মৃত্যুশয্যায় 
বেঙ্গল থিয়েটারের জন্য রচনা! করেন। এই প্রসঙ্গে, মধুস্থদনের 


৩৩ শা সেস্্পেপশসস্পস 


২৪ দ্র. বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস-_ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 

২৫ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুধ তার [70191) 56৪০০-০1, ][ গ্রঙ্থে বেঙ্গলে 
'মায়া-কাঁনন" ণাটকের প্রথম অভিনয়ের তারিখ ৩০ আগস্ট, ১৮৭৩ নির্ধারিত 
করেছেন । তার বক্তব্য ₹__ ১৮৭৩, ৩১ ডিসেম্বর “কাম্য-কানন' নাটক দিয়ে গ্রেট 
স্তাশনালের উদ্বোধন হয়। “কাম্য-কানন” মধুস্থদনের “মায়া-কানন” নাটকের 
আদর্শে লেখা । অমৃতলাল বন্থর জবানীতে আছে, “৪5 70958. 7:81000 25 
000 11010106 ৬211, ০ 00010 19009 9, 29000 0 0৬৬ 06951160 
1০: সৃতরাং গ্রেট ন্যাশনাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ পর্বে অর্থাৎ ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দেই 
যে বেঙ্গলে “মায়া-কানন” মঞ্চস্থ হয়েছিল, তাতে সন্দেহ কি ? 

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এখানে অমতলালের উক্তির বিকৃত ইংরেজী অনুবাদ 
কর] হয়েছে । তাঁর স্থৃতিকথায় আছে :__ “বেঙ্গলে তখন "মায়াকানন” লইয়া 
নাড়াচাড়া! কর। হইতেছে; জমাট বাধিতেছে ন11” “নাড়াচাড়া” অর্থে অমৃতলাল 
“অভিনয়ের তোড়জোড' বোঝাতে চেয়েছিলেন। হেমেন্দ্রনাথ তাকে নিজের 
সিদ্ধাস্তের অন্থকৃলে আনার জন্য সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ দিয়েছেন। 

ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত “বঙ্গ, নাট্যশালার ইতিহাস" গ্রন্থে 
উল্লেখিত ইংলিশম্যান” পত্রিকার বিজ্ঞাপন দৃষ্টে জান। যায় ১৮ এপ্রিল, ১৮৭৪ 
বেঙ্গলে 'মায়া-কাঁনন' অভিনীত হয়। 


৩২ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


লিপিকার কৈলাসচন্দ্র বন্থ “সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় লিখেছেন ৫ 
*...বেজল থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় শরৎ ঘোষ মহাশয় মধুস্দন দত্তের 
উৎসাহ এবং পরামর্শক্রমে প্রথম হইতেই অভিনেত্রী লয়েন। তিনিই 
নাটক লিখিয়। দিবেন স্থির হয়। 

রোগশয্যায় শয়ান থাকিয়া মধুস্দন ছুইখানি নাটক রচন! 
আরম্ভ করেন। ছুইখানিই বঙ্গরঙ্গভূমির জন্য লিখিত হইতেছিল। 
প্রথমখানির নাম মায়াকানন, দ্বিতীয়খানি, বিষ কি ধন্ুগ্ডণ--_ অসম্পূর্ণ 
রহিয়াছে ।...রোগশয্যায় কবির লেখনী ধারণে ক্ষমতা না থাকায় 
আমি তদীয় শধ্যাপার্থ্ে বসিয়া 'মায়াকানন? লিখিতাম । মুহুমুহঃ 
রক্তবমন হইত, রোগের জ্বাল ছুঃদহতর হইত, তথাপি নাটক রচনায় 
বিরতি ছিল না।৮২৬ ( ১৫৯।১৮৭৪ ) পরবর্তী অভিনয় মাইকেল 
মধুহ্দনের পদ্মাবতী” (81৭), জ্যোতিরিন্দ্রনাথের “পুরু-বিক্রম 
নাটক”? (২২৮) এবং হরলাল রায়ের “বঙ্গের সুখাবসান' (১৪1১১)। 
জাতীয় ভাবোদ্দীপক 'পুরু-বিক্রম নাটকে” পুরু, সেকেন্দর শা ও 
রানী এলবিল! সাজলেন তুক্রমে শরৎচন্দ্র ঘোষ, হরি বৈষ্ণব এবং 
গোলাপ । “জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্বৃতি” গ্রন্থে এই অভিনয়ের 
উল্লেখ আছে। লেখক জানিয়েছেন £__- *.**বেঙ্গল থিয়েটারে-.. 
নাটকখানি অভিনীত হয়। ছাতুবাবুদের বাড়ীর শরচ্চন্দ্র ঘোষমহাশয় 
পুরু সাজিয়াছিলেন। শরৎবাবুর একটি অতি সুন্দর শাদা আরব 
ঘোড়া ছিল। ঘোড়াটি যেমন তেজীয়ান্‌ তেমনি সায়েস্তাও ছিল। 
এই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, তিনি উন্মুক্ত অসি হস্তে স্বর্পপরিসর 
নাট্যমঞ্চের উপর আক্ষালনপুর্বক ঘুরিয়া-ফিরিয়া, সৈম্যদিগকে 
উত্তেজিত করিতেন । ঘোড়াটি কিন্তু এমনই ঠাণ্ডা যে, নীচে ফুট্‌- 
লাইট (£০০£-1181) ), চারিদিকে গ্যাসের উজ্জল আলোক, দর্শক- 
গণের ঘন ঘন করতালিধ্বনি, যুদ্ধের বাজনা প্রভৃতি এত গোলমালে 


২৬ দ্র, ভারতীয় নাট্যমধ-_ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত । 


বেল থিয়েটার ৩৩ 


ও কিছুমাত্র ভীত ব1 চকিত হইত না। এইরূপে এই দৃশ্যে বীররসের 
অতি চমৎকার অবতারণ1 করা যাইত ।” (জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন- 
স্মৃতি / বসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায় । ) নাটকখানি এই বছরেরই ৩ 
অক্টোবর গ্রেট ম্তাশনালে মঞ্চস্থ হয়।২' সেখানকার ভূমিকালিপি 
ছিল এইরকম £-_ সেকেন্দর শা নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পুরু 
__ মহেন্দ্রলাল বস্থ এবং রানী এলবিলা__- ক্ষেত্রমণি ৷ বছরের শেষে 
সম্প্রদায় বর্ঘমান-মহারাজের আহ্বানে কালনার রাজবাটীতে অভিনয় 
ক'রে এলেন। অভিনয়ে খুসী হয়ে বেঙ্গল থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষক 
হলেন বর্ধমানের মহারাজ । এই উপলক্ষে বেঙ্গল মঞ্চে ১২ ডিসেম্বর 
“ছুরগেশনন্দিনী'র বিশেষ অভিনয় ভানুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানটিকে 
আকর্ষণীয় করার জন্য কর্তৃপক্ষ জীকজমকের ক্রি করেন নি। 
£ইপ্ডিয়ান ডেলী নিউজ” (১৫১২।১৮৭৪) জানালে 2 “বি, 
75785, 20681 07096 002 ১9102919171) ০0: 
7010৬817 1095 81107601015 021006 (0109 50101606650. 1618 
01023217691 11558106 25 105 7986010. 11015 00109551012 
010 00০ 0810 01 60০ 11911019091) 25 0015 ০9161019090 
010 ১৪610951750, 1721) 00০ 21] 10001 210 1৪৬০01162 
01:91709+ 10071:5051) 13921701101, 01 005 ৬41. তে 0 006 
[010:295১ আ৪572028620 0] 006 1101 01006. 01021017659 06 
001101175 25 1099015 020019650. 11051065 210 006 7101) 
25609075 ৪00 11955) 810) 25 057091১ 2. 700100196] 1100196 
1০5/21060 0102 00100179817 001: 61)21 2361010155 €0 016556 
26 78110.” এই সময় মঞ্চের প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী গোলাপ 


২৭ “পুরুবিক্রম ২২এ আগষ্ট, ১৮৭৪ রিখে বেঙ্গল থিয়েটারে এবং 
পরবর্তী ওর] অক্টোবর গ্রেট ন্তাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল।* 
( সাহিত্য-সাধক চরিতমালা / বষ্টথণ্ড ) 


৩৪ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


বেঙ্গল ছেড়ে গ্রেট ম্যাশনালে যোগ দেন।২* বছরের শেষ নাটক 
হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের “মণিমালিনী'। বেঙ্গল থিয়েটারে 
অভিনয়ের তারিখ__- ২৬ ডিসেম্বর, ১৮৭৪ । 

১৮৭৫ সালের গোড়ায় গ্রেট ম্তাশনাল থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী 
ভূবনমোহন নিয়োগীর সঙ্গে অর্থ-সংক্রান্ত বিবাদের ফলে২» সেখানকার 
ম্যানেজার নগেক্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন বর্মণ, কিরণচন্জ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্ৃতলাল বন, যাছুমণি, কাদদ্িনী প্রমুখ একদল 
নট-নটাসহ গ্রেট ন্যাশনাল ছেড়ে বেঙ্গলের সাথে যুক্ত হলেন। এঁরা 
অবশ্য গত বৎসরের শেষের দিকেই গ্রেট ম্যশনাল থিয়েটার থেকে 
বেরিয়ে গ্রেট হ্যাশনাল অপেরা! কোম্পানী” নাম নিয়ে কলকাত। 
ও মফন্বলের বিভিন্ন জায়গায় প্রদর্শনী ক'রে বেড়াচ্ছিলেন। বেঙ্গল 
থিয়েটারের সঙ্গে এই দলের সম্মিলিত অভিনয় “সতী কি কলঙ্কিনী ?, 
€ নগেক্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (?) ) ৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হল। গ্রেট 
ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী আর বেঙ্গল থিয়েটার মিলিতভাবে ১৩ 
এবং ২৭ ফেব্রুয়ারি যথাক্রমে “কপালকুগলা” ( বঙ্কিমচন্দ্র ) ও “ভীম- 
সিংহ" (তারিণীচরণ পাল) মঞ্চস্থ করার পর ৬ মার্চ মধুসদনের 
খমেঘনাদবধ' নামালে। মেঘনাদ হলেন কিরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
আর লক্ষ্মণ হরি বৈষ্ব। এদের অভিনয়নৈপুণ্য বিদগ্ধজনের প্রশংসা 
পেয়েছিল । পরবতাঁকালে অমুতলাল বনু লিখেছেন £__- “কিরণ-_ 


২৮ গ্রেট স্তাশনালে যোগ দিয়ে গোলাপ উপেন্দ্রনাথ দ্বাস বিরচিত “শরৎ- 
সরোজিনী' ( ২।১।১৮৭৫ ) নাটকে অংশগ্রহণ করেন। ১৮৭৫ সালের আগস্টেই 
গোলাপকে পুনরায় বেঙ্গল মঞ্চে দেখা যায়। 

২৯ গ্রেট ন্যাশনালের ম্যানেজার-পদ থেকে অপলারিত করলে স্বত্বাধিকারী 
ভুবনমোহন স্তীকে কুড়ি হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন__ ১৮৭৪ 
সালের শেষের দিকে নগেন্ত্রনাথ এইরকম একটি চুক্তিতে ভুবনমোহনকে 
স্বাক্ষর দিতে বলেন। নিয়োগীমশায় প্রস্তাবে অসম্মত হ'লে দল ছিধাবিভক্ত 
হ্য়। 


বেল থিয়েটার ৩৫ 


৬কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ;_ ৬নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ 
সহোদর । এক সময়ে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার হইতে গ্রন্থকার ও 
তাহার সঙ্গে আর কতকগুলি সুদক্ষ অভিনেতা আসিয়৷ বেঙ্গল 
থিয়েটারে যোগদান করেন । তৎকালে বেঙ্গল থিয়েটারে মাইকেলের 
মেঘনাদবধ নাটকাকারে প্রথম অভিনীত হয়। কিরণচন্দ্র তাহাতে 
প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দে মেঘনাদের ভূমিকা অভিনয় করিয়। সহযোগী 
লক্ষ্মণবেশী হরি বৈষণবের সহিত জনসাধারণকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন ।” 
( অমৃত-মদির! ) আর অন্ত্পম অভিনয় করতেন বিহারীলাল মহাদেব 
চরিত্রে। এরপর গ্রেট ন্যাশনালের দলত্যাগী নট-নটীর1 পুনরায় 
তাদের পুরানো থিয়েটারে ফিরে যান।১* এই সময় (২২৫) বেঙ্গল 
মঞ্চে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত “গুইকোয়ার নাটক? দর্শক 
সমাজে সাড়া জাগায়। 

২২ মে*র অভিনয়ের পর তিন মাস বেঙ্গল থিয়েটার বন্ধ থাকে । 

৩০ দ্বলত্যাগীদের মধ্যে মদনমোহন বর্ণ বেঙ্গল থেকে পুনরায় গ্রেট 
গ্যাশনালে যোগ দেন ১৮৭৫ সালের মে মাসে। (ক্র. ইংলিশম্যান-__-১৫।৫।১৮৭৫) 

অম্বতলাল বস্ুর গ্রেট স্যাশনালে প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে হেমেন্দ্রনাথ দাশগুগ্চ 
লিখেছেন £__ “গত বৎসর যে অম্বতবাবু, নগেন্দ্রবাবু চলিয়া ঘান, অমুতবাবু 
৩1৪ মাম মধ্যেই ফিরিয়া আসেন ।” (ভারতীয় নাট্যমঞ্চ ) কেবল তাই নয়, 
তত্রচিত ইতিহাসে ১৮৭৫, ১৭ জুন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে স্বরচিত 
“হীরকচুর্ণ” নাটকে অমৃতলাঁলের অভিনয়েরও উল্লেখ আছে। ব্যাপারটি 
'একেবারেই অসম্ভব। কেননা গ্রেট স্াশনালে এ-নাটকের প্রথম অভিনয় যে 
২৫ ডিসেম্বর, ১৮৭৫ হয়েছিল, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তার “বঙ্গীয় নাট্যশালার 
ইতিহাস" গ্রন্থে “অমৃতবাঞজার পত্রিকার বিজ্ঞাপনের সাহায্যে তা প্রমাণ 
করেছেন । 

প্রকৃতপক্ষে, অম্ৃতলাল পুনরায় গ্রেট ২ 'শনালের সঙ্গে যুক্ত হুন ১৮৭৫ 
সালের আগস্ট মানে, যখন সেখানে মহাসমারেহে 'নীলদর্পণ* নাটকের অভিনয় 
চলছিল সেই সময় । (ত্র আমার কথা-_ বিনোদিনী দাসী ) 


৩৬ একশ রছরের বাংলা থিয়েটার 


ইতিমধ্যে গ্রেট ম্তাশনালে আবার ভাঙ্গন।*১ আবার দলত্যাগ । 
আবার বেঙ্গল থিয়েটারে যোগদান। এবার এলেন ধর্মদাস সুর ও 
তার অন্থগত নট-নটীরা। নতুন দলের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা? 
ছিলেন উপেন্দ্রনাথ দাস। এরা “দি নিউ এরিয়ান ( লেট ম্তাশনাল ) 
থিয়েটার নামে স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠন ক'রে ১৪ আগস্ট, ১৮৭৫ 
বেঙ্গল মঞ্চে আবিভূর্তি হলেন । এদিন তাদের উদ্যোগে উপেন্দ্রনাথ 
দাসের “মুরেন্্-বিনোদিনী'ত২ নাটকের প্রথম অভিনয় অনুষ্ঠিত 
হয়। আগন্তক দলের প্রথম প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল ।*৩ 


৩১ এবারে দলত্যাগের কারণ এই £-_- ১৮৭৫ সালের মে মাসে ধর্মদাস 
স্থবেব নেতৃত্বে গ্রেট ন্তাশনাল সম্প্রদায় পশ্চিম-ভ্রমণ সেরে কলকাতায় ফিরলে 
বিদেশ অঙ্গিত অর্থ ও উপহারাদি নিয়ে ত্বত্বাধিকারীর সঙ্গে তার গোলমাল 
বাধে এবং পরিণামে ভুবনমোহন শ্যামপুকুর-নিবাপী জনৈক রুষ্ধন বন্দ্যো- 
পাধ্যায়কে থিয়েটার লিজ দেন (আগস্ট, ১৮৭৫ )। ফলে, ধর্মদাস সুর সদলবলে 
বেঙ্গল থিয়েটারের সাথে যুক্ত হন। 

৩২ নাটকের ভূমিকায় প্রকাশক উপেন্দ্রনাথ দাস জনৈক মৃত “ছুর্গাদাস 
দ্বাস' কে রচফ্রিতা হিসাবে উল্লেখ করলেও প্রকৃতপক্ষে, উপেন্দ্রনাথই “্থরেন্ু- 
বিনোদিনী? প্রণয়ন করেন। নাটকখানি যে সেকালে যুগপৎ পাঠক ও 
সমালোচক মহলে সমাদৃত হয়েছিল তার প্রমাণ রয়েছে “বান্ধব পত্রিকার নিয়োক্ত 
মন্তব্যে 2 সথরেন্দ্বিনোদিনীর রচয়িতা আমার্দিগের সকলেরই কৃতজ্ঞতা- 
ভাজন। তিনি মরিয়াও বাচিয়! উঠিয়াছেন । আরও কিছুদিন বাচিয়! থাকিলে 
তাহার দ্বারা বঙ্গভাষ! এবং বঙ্গভূমি বিশেষরূপে উপকৃত ও অলঙ্কত হুইবে। 
আমরা এবার তাহার সহিতই তাহার তুলনা করিলাম) কিছুদিন পরে হয়তো 
তাহাকে বঙ্গের জীবিত ও মৃত সমস্ত নাটক লেখকের সহিতই তুলনা করিতে 
বাধ্য হইব্‌।*****” ( আশ্বিন-কাতিক, ১২৮২) 
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185 ৪. 8:20 50000658, 00০ 0136 03680513000 501911.” ( ইংলিশ- 
আ্যান-- ১৭1৮।১৮৭৫ ) 


বেঙ্গল থিয়েটার ৩৭৪ 


সে রাত্রের ভূমিকালিপি ছিল এই রকম :_- সুরেব্দ্র-নগেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, বিরাজমোহিনী-গোলাপ (স্থুকুমারী দত্ত), বিনোদিনী- 
বনবিহারিণী (ভূনী ) এবং ম্যাজিস্ট্রেট-হরি বৈষ্ণব । গ্রেট শ্যাশনাল 
থিয়েটার এ-নাটক মঞ্চস্থ করেছিল ৩১ ডিসেম্বর, ১৮৭৫ তারিখে। 
ততদিনে উপেন্দ্রনাথ দাস, ধর্মদাস সুর, স্কুমারী প্রভৃতি আবার 
গ্রেট ম্যাশনালে ফিরে গেছেন । সেখানে মহেন্দ্রলাল ব্থ, স্ুকুমারী 
দত্ত, ধর্মদাস সুর এবং অমৃতলাল বসু যথাক্রমে সুরেন্দ্র, বিনোদিনী, 
হরিপ্রিয় ও ম্যাঁজিন্রেট সাজেন। বেঙ্গল মঞ্চে ৭নিউ এরিয়ান 
থিয়েটার, আরো যে-সব নাটকের অভিনয় করেছিল তাদের মধ্যে 
আছে :-_ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বীরনারী+ (81৯ )) রমেশচন্দ্র 
দত্তের "বঙ্গবিজেতা””* (১১৯) এবং নবীনচন্্র সেন বিরচিত 
“পলাশীর যুদ্ধ” (২৫।৯)। শেষোক্ত নাটকের সঙ্গে “মাথাল ফল' 
নামে একটি প্রহসনও মঞ্চস্থ হয়। আগের মত এই বিচ্ছিন্নতাও 
কিছুদিনের মধ্যে জোড়া লেগে যায়। বছরের শেষের দিকে এরা 
গ্রেট ম্তাশনালে পুনমিলিত হন। 

১৮৭৬ সনে বেল থিয়েটারের নতুন পাকাবাড়ী তৈরী হল। 
মাটার দেওয়াল ও খোলার ছাউনীযুক্ত গৃহে এতদিন এদের অভিনয় 
চলছিল । প্রেক্ষাগারের পরিসরও ছিল নিতান্ত সঙ্ধীর্ণ।* প্রায় 
আড়াই বছর থিয়েটার চলার পর সম্প্রদায়ের আথিক বনিয়াদ সুদৃঢ় 
হওয়ায় স্বত্বাধিকারীরা নতুন গৃহ-নির্মীণের সংকল্প নিলেন । “ইংলিশ- 
ম্যান (২৫।১।১৮৭৬) জানালে ৫24৯ 2৬ 90৮০ 76206. 
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৩৪ প্রথম অভিনয়। 

৩৫ এই অন্থবিধা সম্পর্কে সেকালের পত্র-পত্রিকায় একাধিকবার মস্তব্য 
কর] হয়েছে। (দ্র. ইত্ডয়ান ডেলী নিউজ-_ ৭1১।১৮৭৪ এবং ইংলিশম্যান-_ 
১৭৮১৮৭৫), 


৮ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


0152 10056 ০ 0০ 18625 8800. £৯9100051) 106. 1006 
00109185 ০0০০6 60 0018 0১270156266 066 1001000,৮ 
বেঙ্গল থিয়েটার নব কলেবর ধারণ করার পর নটী বিনোদিনী 
গ্রেট ম্যাশনাল থেকে এখানে যোগ দেন। এই সময়কার বেঙ্গল 
থিয়েটারের বিবরণ আছে তার স্বমৃতিকথায়। বিনোদিনী দাসী 
লিখেছেন £-_ “**.*"*বেজল থিয়েটারে আগে খোলার চাল ছিল, 
এবারের্জগিয়ে দেখলুম, খোলার বদলে করগেট হয়েছে, বাইরেরও 
অনেক বদল হয়েছিল। কিন্তু হ'লে কি হয়। প্লাটফরম সেই 
মাটির টিপিই ছিল। প্লাটফরমের আগাগোড়া মাটি__ মাঝে 
খানিকটা তক্তা বসান, নীচে নুড়ঙগ। সেই শুড়ঙঞগপথ দিয়ে 
স্টেজের ভেতর হতে বরাবর অডিটোরিয়ামে যাওয়া যেত। যারা 
কনসার্ট বাজাত তারা এ পথ দিয়েই যাতায়াত করত। মাটির 
প্লাটকরমের কারণ এই-_- বেঙ্গল থিয়েটারের স্টেজে অনেক নাটকে 
ঘোড়া বার কর! হ'ত। শরৎবাবুর ঘোড়ার সখ ছিল খুব ; তিনি খুব 
ভাল সওয়ার ছিলেন,*****" 1৮ (আমার কথা) এই বছরের অক্টোবর 
মাসে এখানে “বিগ্যানুন্দর' মঞ্চস্থ হয়। দ্বিতীয় রজনীর অভিনয় 
দেখে ইগ্ডিয়ান ডেলী নিউজ" মন্তব্য করেঃ পাছার 3৪7, 
শালাহঞঘ,_-00108 00 800:61)210510105 01) 56০0100 
7021:01000917062 ০0 002 10761002709, 13102. ১111006192১ 85 
০02. 520156906015 109601:5. 10102 9190781615 1921:501)62 0015 
61002 2000016660. 61061056165 11) ৪. 01201691012 11791)1)61, 
8180 2৬০91060 0116 51)016001011755 01 006 10:6৬1005 09101 
1008106. 10 15 £120051106 01096 51005 [102 1956 1:62100211 
20 2019691:20 11 0115 1991১০21, 010০ 10091988001) ০010 
195০ 11070010520 50 £:০2015 69০ 55562100 0 820025 
00100617001 5801 52100250655 8150 2186165 01 026 
2810 01 0102 1772132561061)0 0652152. 520191 00101076109- 


বেঙ্গল থিয়েটার ৩ 


1012, 8170 0015 ভা1]] 010756615 51৮2 00০ 11750006101 & 
০1501091012 £09০90195. 70172 20601:5 2180. 206:959563, 79 01)611 
72০ 2150 016 132100 ০91109005, £৪৮০ 01০ 8০0178 ৪ 15800181 
01091980621, 2100 01:690620 2. [012851106 2665০6 02; 06 
৪01012100-11)6 2001156 01 1/1911101১ 131052,) ১100619, ৬৪৮ 
৪180 (01721912. 721০ 90 11062195015 01090 00 79995 1150151- 
0081 12107081105 00010 5201) ০ 00210 ৮০০10 ৮০ 0016 
50021100705, 11016 020]5 4০606 ৪3 1]. 61)2 ০091190% 
0960০21) 1%19111)1 2100 ১0021:9. 11) 017০ £91:001 50610 2 
৪100 01015 15 00 02 850101020 60 60০ 01501081706 
০8054 05 50075 01 602 03900909511) 0176 70310921 509115 
10 51)0010 1)87৬2 0261) 20 01002 230221160”, (৯/১০।১৮৭৬) 

১৮৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে কর্তৃপক্ষ সপ্তাহে তিন রাত্রি 
অভিনয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং দর্শকদের সুবিধার জন্য মঙ্গল ও 
বৃহস্পতিবারের প্রবেশমূল্য অর্ধেক কর! হল।৩১ ১৫ মার্চ বেঙ্গল 
থিয়েটার লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী বিরচিত 'কুলীনকন্তা অথবা কমলিনী” 
মঞ্চস্থ করলে । সমালোচন1 প্রসঙ্গে “সমাচারচক্তি 1 বললে 2 
«.-.এতৎ অভিনয়ে কৌলিন্তপ্রথার আচার-ব্যবহারা!দ স্পষ্টই দিত 
হইয়াছিল; বাস্তবিক কুলীন মহাত্মাদিগের কাধ্যকরণসমূহ অতীব 
ভয়ানক ও কঠোর ।*** অগ্যকার অভিনয়ে কমলিনী নায়িক1 ও দ্রিননাথ 
নায়ক, কিন্ত ইহাদের প্রণয় এতদূর হইয়াছিল যে, তাহাতে কমলিনীর 
পিতা জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের কোন অভিমত হয় নাই । ফলতঃ 
দিননাথের দেশান্তর, সেই সম্বন্ধে কমলিনীর জন্য তাহার অধৈর্ধ্য- 
প্রকাশ ও অবশেষে উন্নত্তপ্রাপ্ত এবং কমলিনীরও দিননাথের অদর্শন- 
জনিত বিরহবেদন। ও অদৃশ্য হওন ও অলীক জনাপবাদ হত্যা 


৩৬ দ্র, সমাচারচন্দ্রিকা-_ ১০।২।১৮৭৭। 


৪৬. একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


তথ্ধিধায়ে ম্যাকিষ্ট্রেটের তথ্যানুসন্ধান, ততপরে কালীর মন্দিরে 
অবস্থিতিকরণ এবং দিননাথের বন্ধু তারানাথের সহ সাক্ষাৎ ও প্রথমে 
অপরিচিতের ম্যায় সম্ভাষণ এবং চিস্তা কর্তৃক ফটিকচন্দ্রের অভিপ্রায়- 
সিদ্ধি ও অবশেষে দিননাথের সহ কমলিনীর পরিণয় এবং তজ্জন্য 
জয়রাম ভাবী জামাতাকে ক্লেশ দেওন জন্য আপনাকে ভতসন! 
ইত্যাদি সমস্তই দর্শকমগ্লীর পরিতৃপ্তিকর হইয়াছিল ।৮ (২০৩।১৮৭৭) 
এই মাসেরই ২৪ তারিখে বেঙ্গল “মঘনাদবধ* নাটকের সঙ্গে 
“আলিবাবা” নামালে । “আলিবাবা” দর্শকদের খুসী করতে পারে 
নি। বরং এর অভিনয়ে রুচিসম্পন্ন দর্শক ক্ষুব্দই হয়েছিলেন ।৩" 
স্বকুমারী দত্ত'র “অপূর্ব সতী'** অভিনীত হল ২৯ মার্চ । পরের 
নাটক “রত্বাবলী” (৩১৩) দেখে “সমাচারচন্দ্রিকা জানালে £__ 
«“অভিনেতৃগণের মধ্যে উদয়ন, বসস্তক, বাসবদত্বা, রত্বাবলী এবং 
কাঞ্চমমালার অভিনয় প্রশংসনীয় হইয়াছিল। বসম্তক প্রতি পদে পদে 
দর্শকদিগকে হাসাইয়াছিলেন। রত্বাবলীর সুস্বর স্লীতে দর্শকমগ্ডলী 
পরিতৃপ্ত হন ।*--**৮ (২181১৮৭৭) সঙ্গীত শ্রবণস্থখকর হলেও, 
,এই সময় বেজল থিয়েটারের এক্যতানবাদনের মান উন্নত ছিল না 
এবং নট-নটাদের সাজ-সঙ্জার দন্ত দর্শকচক্ষুকে গীড়া দিত।*৯ 


৩৭ “*** আলিবাবার অভিনয় বাদরামী অপেক্ষা অধিক কিছুই নয়।**"” 
€ নমাচারচন্দ্রিকা-_ ২৬।৩।১৮৭৭ ) 

৩৮ স্থকুমারী ভবানীপুরনিবামী জনৈক আশুতোষ দামের সহায়তায় 
নাটকখানি লেখেন। (ক্র. অভিনেতৃ কাহিনী-_ অমরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত ) 

৩৯ “.** বঙ্গরক্গভূমির এঁক্যতানবাদন অতি জঘন্য ; ইহার উন্নতি না 
করিতে পাৰি এবং অভিনেতৃগণের পরিচ্ছদেের পরিবর্তন না হইলে বড় স্থবিধ। 
হইবে না। বঙ্গরক্ষভূমিতে নাটকগুলি অভিনয় ভাল হয় এবং এখানে তাল 
তাল অভিনেত আছে, ইহা! আমরা শ্বীকার করিতে কুষ্ঠিত নছি, কিন্ত ইহার 
সঙ্গে সঙ্গে বেশভূষা চাই, বাহিক আড়ম্বর চাই, তবে দশজনে শ্রদ্ধা করিবে ।"*-” 
€ নমাচারচন্দ্রিক1--- ২1৪1১৮৭৭ ) 


বেঙ্গল থিয়েটার ৪১ 


এপ্রিলে পর পর বঙ্কিমচন্দ্রের তিনখানি নাটক-- “মৃণালিনী+* * 
(১৬৪ ), কপালকুগ্ুলা” (১৮1৪) এবং “ছুর্গেশনন্দিনী” (২১৪) 
পরিবেশন করলেন কর্তৃপক্ষ । “মৃণালিনী” অভিনীত হয়েছিল কেবলমাত্র 
মহিল! দর্শকদের জন্য, এ দিন পুরুষদের প্রবেশাধিকার ছিল না। 
নাটকের ভূমিকালিপি ছিল এইরকম :__পশুপতি-__ কিরণচন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধবাচার্২_ বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, দিখ্িজয়-_ 
গিরীশচন্ত্র ঘোষ (ন্ঠাদাডু ), মৃণালিনী__ বনবিহারিণী (ভূনী ), 
গিরিজায়া__ স্ুকুমারী দত্ত এবং মনোরমা-_ বিনোদিনী | “মনোরমা*র 
ভূমিকায় বিনোদিনীর অসাধারণ অভিনয়-নেপুণ্যে প্রীত হয়ে 
সেকালের ইংরেজী সংবাদপত্রগুলি তাকে ফ্লাওয়ার অফ্‌ দি নেটিভ 
স্টেজ”, “সাইনোরা” ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করেছিল। এ-নাটকে 
গিরিজায়া-রূপিণী সুকুমারীর সঙ্গীতদক্ষতায় দর্শকরা মুগ্ধ হতেন। 
আর অনবদ্ধ অভিনয় করতেন বিহারীলাল “মাধবাচাধ চরিত্রে । 
“কপালকুগ্ডলায় অংশ নিতেন হরি বৈষ্ণব (নবকুমার ), বিহারীলাল 
চট্টোপাধ্যায় (কাপালিক ), বিনোদিনী ( কপালকুগুলা ) এবং 
স্ুকুমারী ( মতিবিবি )। আর, শেষের নাটকে তখন জগৎসিংহ, 
ওসমান, কতলু খাঁ, বিমলা, আশমানী, আয়েষা বং তিলোত্বমা 
সাজতেন যথাক্রমে শরৎচন্দ্র ঘোষ, হরি বৈষ্ণব, বিহারীলাল 
চট্টোপাধ্যায়, স্থুকুমারী, এলোকেশী, বিনোদিনী ও বনবিহারিণী। 
তিলোত্তম! চরিত্রের মূল অভিনেত্রী বনবিহারিণীর (ভূনী ) প্রায়শঃ 
অনুপস্থিতির জন্য বিনোদিনীকে বহুবার একই অভিনয়ে আয়েষা? 
এবং “তিলোত্বমা"র যুগ্ম ভূমিকায় রূপ দিতে হয়েছে । বৈচিত্র্যধর্মী ও 
জটিল চরিত্রের শিল্পসম্মত সার্থক রূপায়ণে বিনোদিনীর তখন প্রচুর 


৪০ 'মৃণালিনী'র নাট্যরূপ সম্পর্কে হেঅন্্রনাথ দাশগুপ্ত জানিয়েছেন £_ 
(25 20905501805 80০0117)6 00 50106 0611)8 50001160 
৮৩ 980 চ127) 05815015 0901561106, 100০ 800689160 ৪3 
1288170280১. 06 [04182) 90686- ৬০1, [19 


৪9২ একশ বছৰেক বাংল] থিয়েটার 


খ্যাতি। বস্ততঃ, বেজল মঞ্চে এই সময়ই তার অনন্য নাট্যপ্রতিভার 
প্রাথমিক বিকাশ ঘটে, যার পুর্ণতা! বিডন গ্ীটের ই্টারে | নট-নটীদের 
প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে সমালোচকরা কিন্তু তদানীস্তন বেঙ্গল থিয়েটারের 
মঞ্চ ব্যবস্থাপনার ক্রটির উল্লেখে বিস্মৃত হন নি। এই প্রসঙ্গে ৪ মে, 
১৮৭৭ “সমাচারচন্দ্রিকা' মন্তব্য করেছে £__ * ** বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমির স্টেজ 
ম্যাস্জেমেণ্টের বড় স্থবন্ৰৌবস্ত নাই। কোন সময় ঘরের মধ্যে বাগান 
আসিল, কখন বা ঘরের ভিতর সমুদ্র প্রবেশ করিল--এ সকল অতি 
জঘন্য । বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমির গেজ তত্বাবধানের দৌষে অনেক সময় অনেকে 
বিরক্ত হন। ” বিহারীলাল চট্োপাধ্যায় বিরচিত “ম্ুভদ্রাহরণ; 
মঞ্চ্থ হল ২৫ এপ্রিল। “দ্রৌপদীর বন্ত্রহবণ” ও “পঞ্চপাণ্বের বনগমন' 
(৫।৫) অভিনয়ের পর ১৬ মে বেঙ্গল থিয়েটার “সতী কি কলঙ্কিনী? 
গীতিনাট্যের সঙ্গে 'আয় ঘুরে আয় সোনার চাদ নামে এক নিকৃষ্ট 
শ্রেণীর প্রহসন নামালে সমালোচনায় চারিদিকে ধিক্কাবের রব 
উঠলে।। কর্তৃপক্ষকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ ক'বে “সমাচারচক্দ্রিকা' 
লিখলে £__ “--*আয় ঘুরে আয় সোন।র চাদ প্রহসনখানি অতি জঘন্য । 
ইহার নামটি যেরূপ অশ্লীল, অভিনয়ও তদপেক্ষা কোন অংশে উৎকৃষ্ট 
নহে। এই প্রহসনখানি গ্রেট স্যাশনাল থিয়েটরকে ঠাট্রা বিদ্রপ 
করিয়া রচিত এবং অভিনীত হইয়াছে । এমনকি অভিনয়দর্শনে 
আমাদিগের বোধ হইল যে, ইহ! স্পষ্টত গ্রেট ন্যাশশ্তাল থিয়েটরের 
অধ্যক্ষ বাবু ভূবনমোহন নেউগীকে এবং উক্ত থিয়েটরের অভিনেতৃ- 
গণকে বিদ্রপ এবং গালি দেওয়া হইতেছে । কোন্‌ ভদ্রলোক পরনিন্দা 
শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন? সুতরাং ইহা! যে উপস্থিত ভদ্র দর্শকগণের 
কষ্টপ্রদ হইয়াছিল, তদ্ভিষয়ে অনুমান সন্দেহ নাই ।-*- নাট্যাভিনয় 
আইনের একটি ধারায় লিখিত আছে, অশ্লীল, নিন্দাজনক অথবা। 
অপবাদজনক €কান নাটক কিম্বা প্রহসনের অভিনয় করিলে 
নাট্যশালার অধ্যক্ষ, অভিনেতৃ এবং দর্শকগণ দণ্ডারথ হইবেন । বঙজ- 
রঙ্গ-ভূমির অভিনীত “আয় ঘুরে আয় সোনার চাদ” প্রহসনখানি কি 


বেঙ্গল ধিয়েটার ৪৩ 


এই শ্রেণীর অন্তনিবিষ্ট নহে ? ***** আমাদের বক্তবা, বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমি 
“আয় ঘুরে আয় লোনার টাদ” নামধেয় যে প্রহনের অভিনয় 
করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে পুলিশ কমিস্তনর একটু মনোযোগী হইবেন।*-.৮ 
( ১৮৫।১৮৭৭ ) প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, পৃর্বোক্ত ঘটনার মাত্র কয়েক 
মাস পুরে গ্রেট ন্তাশনালে গিজদানন্দ ও যুবরাঁজ' ( ১৯।২।১৮৭৬ ) 
শীর্ষক এই শ্রেণীর ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক প্রহনন অভিনয়ের স্তত্র 
ধরেই বাংলা থিয়েটারে কুখ্যাত 47019800800  চ610100021)525 
/১০0 1876" বিধিবদ্ধ হয় । 

১৮৭৮ সালের জানুয়ারি মাসের ১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত “শকুন্তলা 
অভিনয়ের সমুদয় অর্থ কর্তৃপক্ষ “পশুরেশ নিবারণী সমিতি”র সাহায্য- 
ভাগারে দান করলেন। এই উপলক্ষে তদানীন্তন বড়লাট লিটন 
সাহেব এলেন বেঙ্গল থিয়েটারে ।*১ প্রসঙ্গত, “ইংলিশম্যান+ 


৪১ বেঙ্গল মঞ্চে বডলাট লিটন সাহেবের আগমন প্রসঙ্গে সুত্রধার রচিত 
“অথ নটঘটিত গ্রন্থে বল! হয়েছে £__ *ন্াশানাল থিয়েটারের এখন জয়জয়কার, 
প্রতিযোগিতায় বেঙ্গল থিয়েটার হুঠে যাচ্ছে । তখন বেঙ্গল থিয়েটার নিজের 
নাম জাহির করতে এক চাল চালল। '“পশুরেশ নিবারণী সমিতি” প্রতিষ্টিত 
হয়েছে, গ্র্যা্ট-লাহেব তার সম্পাদক, সমিতির জন্য টাঁক চাই, গ্র্যাণ্ট-সাহেৰ 
চাদা সংগ্রহ করছেন । বেঙ্গল থিয়েটারের কর্তারা গ্র্যান্টকে গিয়ে বললেন 
যে, তাঁর! ওই সমিতির সাহায্যে একটা 39660 11176 দেবেন, কিন্তু ঘে 
ক'বে হোক বড়লাটবাহাদুরকে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য থিয়েটারে আনতে 
হবে। প্র্যাপ্ট-সাহেব ব্যবস্থা করলেন , শকুস্তল।” নাটকের অভিনয় হুল ঃ 
বড়লাট লিটন সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে দেখতে এলেন ।” 

কিন্ত 'শকুস্তলা"র নাট্যকার নন্দকুমার রায় তার নাটকের ছিতীয় বারের 
বিজ্ঞাপনে যা লিখেছেন তাতে, এর বিপরীত ছবিই ফুটে উঠেছে। 
তিনি জানিয়েছেন, “শকুস্তলা'র জনপ্রি*তায় আকৃষ্ট হয়ে গভরন্নর-জেনারেল 
স্বয়ং নাটকটি দেখার অভিপ্রায় জানান। তিনি লিখেছেন £-- “** ইদানীং 
পরম সম্মানভাঙজন শ্রী শ্রীযুক্ত গভর্নর জেনরল লিটন সাহেববাহাছ্বর ও তৎ 
পারিষদবৃন্দ রেঙ্গল থিয়েটারের কর্তৃপক্ষকে ইহার অভিনয় প্রকাশ করিতে 


৪৪ একশ বছরের বাংল! থিদ্নেটার 


জানালে :-- 41152 9610591 701562006- 0 দা2085 21815 
[15011 06110170155 1,010 2150 19205 [7৮0012, 109 911 
7২1000910106101012 2০00100021)160 ৮০ 6161 16375906156 
50125, ড151690 1019 101)2906 2100. ড/16065550 07০ 10195 
0: 98159170919 01 01 1,056 1175. ভ/০ 01006156000 0129 
[015 15 01)০:51756 90025102 017. ড/17101) 1০610 195 ৪৬০1: 
15160 ৪. 189056016280:6. 31680 02185 ৮7616 010001509- 
1568015 90210 05 00০ 108107952106106 00 1081:6 ০1 01105 
[01695912 01:01)611 [7য06112170169 210 00০ 10302101961 11) 
19101) 00০ [1০০2 585 006 01, 096 50956 16615065 1001001) 
০:01 01). 011০ 10100101501, 70105 5090215৮783 61 
£০০৫, 0০ 01:55595 ০01 096 2:01509 2০ ০29০০0৮০ 2170 
0০ 01910980895 £০০০, 00081, 10 50106571090 ০01 & 
10210021005 00 91:88, 5১90191]5 1 0০ ০26 300106 17 ভা1)101 
৪ 5000£ 1905 2100 ০ ৪0600097765 216 0010.061720 ৪ 


আদেশ করেন, তদহুসারে উক্ত নাট্যালয়ে ইহার অভিনয় হয , অভিনয়কালে 
তাহার! উপস্থিত থাকিয়া হর্লাভ করিয়াছিলেন। সেদিন তথায় বিস্তর 
লোকের সমাগম হুইয়াছিল।” 

মে যাই হোক, লাটপাহেব অপরের অনুরোধে অথব। নিজের ইচ্ছায়, 
যেভাবেই অভিনয় দেখে থাকুন-- সেকালের দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাপারটি রক্লালয়ের 
পক্ষে গৌরবজনক সন্দেহ নেই। আর, এই গৌরবে গৌরবান্বিত হুওয়ার জন্ 
প্রতিছন্দ্ী ন্তাশনাল থিয়েটারের পক্ষ থেকেও যে পরোক্ষ চেষ্টা! চলেছিল, তার 
প্রমাণ রয়েছে" *সমাচারচন্দ্রিকা'র নীচের মন্তব্যে £--*.."আমবা ইচ্ছা করি, 
লর্ড লিটন একদিন স্তাশন্তাল থিয়েটর সন্দর্শন করেন। গ্যাশন্তালের অভিনেতৃগণ 
ষে বক্তরঙ্গতুমির অপেক্ষা যোগ্য লোক, তাহার আর সন্দেহ নাই এবং 
তাহাদের অভিনয় দর্শনে যে লর্ড লিটন গ্রীত হইবেন, তাছাও নিঃসদোহ।” 
€২১।১।১৮৭৮) 


বেঙ্গল থিয়েটার ৪৫ 


67০ 20501011085 06188510006 2 0622 0 10107161086 
01061751010, [7,010 200. 1805 1,500010 1)85170£ 59560 
81 17081: 11 6০ 076966, 1506 2. 1106016 62016 11 01010০15 
[0০ 0106205 85 01211010060 210. 10050 109০ 0017000- 
659. 17025119119 00 002 20005 ০0 005 90901665১01 €1)2 
012৬5196101) 0£ 4০1:95105 60 4101107815৮ 1 00০ ৪10 0: 
71101), 010902605 ০06 006 25ড20106 ড০1:5 06৬০6৪.৮ 
(২১।১।১৮৭৮) ১৬ মার্চ মঞ্চস্থ হল বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখর | নাম- 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য চরিত্রে 
রূপদান করলেন £-_- হরি বৈষ্ণব (প্রতাপ), শরৎচন্দ্র ঘোষ (ফষ্টর), 
বনন্হাবিনী (দলনী ) এবং এলোকেশী (কুলসম )। বেঙ্গল মঞ্চে 
চল্্রশেখর” নাটকের অভিনয় এই প্রথম । বিহারীলাল সম্ভবতঃ 
নাট্যরূপ দিয়েছিলেন পরবর্তাঁকালে অম্তলাল বনু ষ্টারের জন্য 
চন্দ্রশেখব' নাটকায়িত করেন। সেখানে নামভূমিকায় অমৃতলাল 
মিত্রের অভিনয় বাংল! থিয়েটাবের ইতিহাসে স্মবণীয় হয়ে আছে। 
এরপর বঙ্কিমচন্দ্রের “ছুর্গেশনন্দিনী'র পুনরভিনয় করলে বেঙ্গল 
থিয়েটার ৮ জুন । 

১৮৭৯, ১৫ জানুয়ারি অভিনীত হল গোপাল মুখোপাধ্যায়ের 
লেখা পাষাণ প্রতিমা" । শবৎচন্দ্র ঘোষ ও হরি বৈষ্ণব যথাক্রমে 
ভীম্মাচার্য ও রণজিৎ সিং সাজলেন । 

১৮৮০-তে বেঙ্গল থিয়েটারের উপর শোকের ছায়া নেমে আসে। 
প্রতিষ্ঠাতা ও বিশিষ্ট অভিনেতা শরৎচন্দ্র ঘোষ সারা গেলেন।*২ 
তার মৃত্যুর পর পঙ্গালয়ের কর্ণধার হলেন বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় । 

১৮৮১ সনে অভিনীত নাটকের তালিকায় আছেঃ__ জ্যোতিরিক্দ্র- 





৪২ দ্র“ [0106 [00181) 50556 (০1. []] )-- 77500617019 0 
0585 00008, 


৪৬ একশ বছবেন্ব বাংল! থিয়েটার 


নাথের “অশ্রমতী” বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় বিরচিত “রাবণবধ* এবং 
রাজকৃ্ণ রায়ের 'হরধনুভপক্গ'। জোড়াসাকোর ঠাকুরবাড়ীর পরিবার- 
পরিজনদের জন্য থিয়েটার কতৃপক্ষ একদিন “অশ্রুমতী'র বিশেষ 
প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। সেই অভিনয়ের অন্যতম দর্শক 
শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ পরবর্তাকালে স্মতিচারণে লিখেছেন £-_ 

অশ্রুমতী অভিনয় হল, বাড়ির মেয়েরা কেউ দেখতে পেলেন না। 
তখন পাবলিক স্টেজে গিয়ে মেয়েবা দেখবে, এ দস্তর ছিল ন1। কী 
করা যায়। বাবামশায় বললেন, পুরো বেঙ্গল থিয়েটার এক রাতের 
জন্য ভাড়া নেওয়া হোক । কেবল আমাদের বাড়ির লোকজন থাকবে 
সেদিন । আ্যাকৃটাররা ছাড়া বাইরের লোক আর-কেউ থাকবে না। 
সেই প্রথম মেয়েবা ছাড় পেলে পাবলিক স্টেজে থিয়েটার দেখতে। 
ছয় বছরের শিশু আমাব মতো, আব অনেক বুড়িদেরও সেই প্রথম 
থিয়েটার দেখা । অনেক টাক খবচ কবে এক দিনের জন্য স্টেজ ভাড়া 
করা হল ; বেঞ্চিটেঞ্ি নয়, ও-সব সরিয়ে বাড়ির বৈঠকখান। থেকে 
আসবাবপত্র নিয়ে হল্‌ সাজানে। হল। নীচে কার্পেট পেতে ইজি- 
চেয়ার, ফুলের মালা, আলবোলা * মেয়েদের জন্য চিকের ব্যবস্থা 
ঠির্ক যেন আটচাল! সাজানো হয়েছে । স্টেজের অডিটরিয়াম ঘর হয়ে 
গেল।-*'বসে আছি, ড্রপসিন পড়ল, তাতে আকা! ইউলিসিসের যুদ্ধ- 
যাত্রা । রাজপুত্ুব নৌকোতে চলেছে, জলদেবীদের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে, 
পিছনে পাহাড়ের সার গ্রীক-যুদ্ধের একটা কপি। কোনো 
সাহেবকে দিয়ে আকিয়েছিল বোধ হয়, প্রকাণ্ড সেই ছবি। নৌকো। 
থেকে গোলাপ ফুলের মাল! ঝুলছে, কী ভালো! যে লাগছে, তন্ময় 
হয়ে দেখছি। সিন উঠল। ভামশা মন্ত্রী ইয়৷ লম্বা দাড়ি, রাজপুত্র, 
ন্বযুদ্ধ, তলোক্কারের ঝকৃমকানি, হাসিকান্না_ ডুবে গেছি তাতে। 
অভিনয় হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে কথা মুখস্থ হয়ে যাচ্ছে । মলিন! মেজেছিল 
সুকুমারী দত্ত। স্টেজ-নাম ছিল গোলাপী, সে যা গাইত! বুড়ো 
বয়সেও শুনেছি তার গান, চমৎকার গাইতে পারত। মিষ্টি গল। 


বেঙ্গল থিয়েটার ৪৭ 


ছিল তার, অমন বড়ো শোনা যায় না। আর কী অভিনয়, এক 
হাতে পিদিমটি: ধরে শাড়ির আচল দিয়ে ঢাকতে ঢাকতে আসছে, 
যেন ছবিটি-এখনো৷ চোখে ভাসছে। পুর্থীরাজ আর মলিনার গান, 
এখনো কানে বাজছে সে স্থর-_ এ সুখ-বসস্তে সই কেন লো এমন 

আপন-হার1 বিবশী-_ ওইটুকু ছেলের মন একেবারে তোলপাড় 
করে দিলে । ভীল সর্দার সেজেছিলেন অক্ষয় মজুমদার । “এ চেনী 
ঝুড়ি বলে যখন অশ্রমতীর থুতি ধরে আদর করছে, ত1 ভুলবার 
নয়। আর ভীলদের মতো! সেজে, মাথায় পালক গুজে তীরধনুক 
নিয়ে-*অক্ষয়বাবুর নৃত্য, এই নৃত্যুতেই ছোটে ছেলের মন একেবারে 
জয় করে নিলেন। সেই থেকে আমি তাকে কমিক অভিনয়ে গুরু বলে 
মেলে নিনুম 1-অশ্রমতীও বেশ ভালো অভিনয় করেছিল । প্রতাপ- 
সিংহের অভিনয়, বাদশার ছেলে সেলিমের অভিনয়, সব যেন সত্যি- 
সত্যিই বপ নিয়ে ফুটে উঠছে, অভিনয় বলে মনেই হচ্ছে না।". 
স্তব্ধ হয়ে দেখছি, অন্য জগতে চলে গেছি । অশ্রমতী নাটকে না ছিল 
কী! আর কী রোমান্টিক সব ব্যাপার ! মুখে কথাটি নেই, স্থির 
হয়ে দেখছি, হঠাৎ একটা জায়গায় খটকা লাগল । অভিনয় প্রায় শেষ 
হয়ে এসেছে, অশ্রুমতী বেশ ভালো অভিনয়ই করেছিল, কিন্তু ওমা) 
তার পায়ের দ্রিকে চেয়ে দেখি বকলস-দেওয়া বানিশ-কর। জুতো! 
অশ্রুমতী হল রাজপুত রমণী, তার পায়ে এ জুতো কী! তবে তো! এ 
আসল নয়, ওই একটুখানি সাজের খুঁতে এত যে ইলিউশন সব 
ভেঙে গেল । এই প্রথম আমার স্টেজে দেখা নাটক ।১৩.--৮ “গহন 
কুম্ুম কুঞ্জ মাঝে, মুল মধুব বংশী বাজে”, “এখনে এখনে প্রাণ, 
সে নামে শিহরে কেন?” এবং “ক্যায়সে কাহারোয়। জাল বিন্ুরে” 
_অশ্রমতী'র এই তিনখানি গান সেই যুগে বিশেষ জনপ্রিয় 
হয়েছিল । নাটকের ভূমিকালিপি ছিল এইরকম £_- প্রতাপসিংহ__ 


৪৩ দ্র. ঘরোয়া_ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রানী চন্দ। 


/ঞজ একশ বছরের বাংলা থিয়েটার 


বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, সেলিম-_- হরি বৈষ্ঞব, মলিনা-_সুকুমারী 
ও অশ্রুমতী-_বনবিহারিণী। বেঙ্গল মঞ্চে এ-নাটকে একদা দ্বয়ং 
গিরিশচন্দ্র দু'অঙ্ক প্রতাপসিংহ সেজে গেছেন। 

১৮৮২ সালের ২২ জুলাই ন্যাশনাল থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রে 
“দীতাহরণ' নাটকের উদ্বোধনের কিছুদিন পর সেখানকার অন্যতম 
বিশিষ্ট অভিনেতা ও নাট্যকার অমৃতলাল বস্তু হ্ভাশনালের সঙ্গে 
সম্পর্কচ্ছেদ ক'রে বেঙ্গল থিয়েটার লিজ নিলেন।** ১৫ সেপ্টেম্বর 
এখানে নৃত্যগোপাল রাঁয় কবিরত্বের “হরিশ্ন্দ্র' মঞ্চস্থ হল। ২৫ 
ডিসেম্বর বেঙ্গল অমৃতলাল বস্থ বিরচিত পভস্মিস” প্রহদন) 
নামালে। 

১৮৮৩-র ফেব্রুয়ারিতে ওরই লেখা 'ব্রজলীলা” ( নাট্যরাসক ) 
বেঙ্গল মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ, “স্টেটসম্যান? 
লেখে 25 4321085917010280:2-- 70105 90615 23101014119 
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৪8৪ বিনোদিনী দাধীর 'আমার কথা"য় এই লিজ গ্রহণের উল্লেখ আছে। 
তাতে জান যায়, থিয়েটারের দখল নিয়ে অমৃতলালকে বেশ বেগ পেতে 
ইয়েছিল। বিনোদিনী লিখেছেন £_-****এই মময় এখনকার ষ্টার থিয়েটারের 
স্থযোগ্য ম্যানেজার অম্বৃতলাল বন্থ আসিলেন । ইহার আগে ইনি বেঙ্গল থিয়েটার 
লিজ. লন, তখন বোধহয় আমর] ৬প্রতাপবাবুর থিয়েটারে ; সেই সময়ে কোন 
কারণবশত: জোড়ামন্দিরের পাশে এ সিমলাঁতে আমাদের একটি বাড়ী ভাড়া 
ছিল। সে বাড়ীতে ভুনীবাবুও প্রায়ই যাইতেন ও কার্ধ্যান্থরোধে কয়েকদিন 
বামও করিয়াছিলেন । বেঙ্গল থিয়েটারের কর্তৃপক্ষীয়দের সহিত বিবাদ থাকায় 
থিয়েটার হাউ দখল করিতে পারিতেছিলেন না। আমরাই দূর দেশ হইতে 
লাঠিয়াল আনাইয়! দিপা ভুনীবাবুকে দখল দেওয়াইয়] দিই ।*." (আমার 
কথা) এই প্রসঙ্গে বলা দরকার, ধিয়েটারমহলে অমুতলাল বন 'ভুনীবাবু, 
নামে পৰ্বিচিত ছিলেন । 


বেঙ্গল থিয়েটার ৪৯ 


17000176590: 2180 ৪3 2 50150255 01)1012£1,026,% (১৯২।১৮৮৩) 
এই বছরের জুলাই মাসে বিডন স্ত্রীটে টার থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হ'লে 
অমৃতলাল বেঙ্গল থিয়েটার ছেড়ে সেখানে যোগ দেন। 

১৮৮৪ সালের উল্লেখযোগ্য নাট্য নিবেদন রাজকঞ্ণ রায় বিরচিত 
প্রহলাদ-চরিত্র” ।*ৎ ১১ অক্টোবর এ-নাটকের উদ্বোধন হয়েছিল । 
প্রহ্লাদ-চরিত্র” সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মঞ্চসফল নাটক । বেঙ্গল 
মঞ্চে নাটকখানি অসংখ্যবার অভিনীত হয়ে কতৃপিক্ষকে প্রচুর অর্থ 
দিয়েছে। ষ্টারও এই সময় গিরিশচন্দ্রের প্রহ্লাদ-চরিত্র নামায় 
( ২২1১১।১৮৮৪ ) এবং তাতে অমৃতলাল মিত্র, বিনোদিনী প্রমুখ 
প্রখ্যাত নট-নটীর অংশ গ্রহণ সত্তেও প্রতিযোগিতায় জয় লাভ করে 
বেল ' বেঙ্গল থিয়েটারের এই সাফল্যের মূলে ছিল নামভূমিকায় 
কুস্থুমকুমারী নায়ী জনৈক অভিনেত্রীর অসামান্য সঙ্গীতনৈপুণ্য ৷ অপূর্ব 
কণ্ঠমাধুর্ষের গুণে প্রহলাদ" চরিত্রের বপদাত্রী কুনুমকুমারী 'প্রহলাদ- 
কুসুম” বা প্রহলাদকুসী' নামে অভিহিত হতেন ।- দর্শকদের চমৎকৃত 





৪৫ নাটকের ভূমিকায় রাঁজকৃষ্ণ বায় লিখেছেন £--"গত বৎসর [ ১২৯১ 
সাল] আশ্বিন মাসে পুজার পরেই একখানি নাটক অভিনয় করিবার জন্য 
বেঙ্গল থিয়েটার কোম্পানি প্রস্তত হন। আমি তাহাদের ইচ্ছাক্রমে গুরুতর 
পরিশ্রম করিয়। পাচ ছয় দিনের মধ্যে প্রহলাদ-চরিজ্র নাটকখাণি লিখিয়1 দি।:"" 
২৬এ আশ্বিন শনিবার রাত্রিতে ইহার প্রথম অভিনয় করেন। সে সময়ে 
আমার অবকাঁশ না থাকাতে প্রহ্লাদ-চরিজ্রের অন্তর্গত গীতগুলির মধ্যে ছয়টি 
গীত লিখিয়। দিবার সময় পাই নাই। কিন্তু এদিকে শীত্র অভিনয় করিবার 
প্রয়োজন হওয়াতে উক্ত থিয়েটার কোম্পানি আমার ইচ্জাক্রমে ছয়টি গীত 
রচনা করিয়৷ অভিনয় আরম্ভ করেন। তারপর আমি পুস্তক মুদ্রাঙ্ধনের সময় 
ত্বতন্ত্র ছয়টি গীত রচন| করিয়] যথাস্থানে সন্গিবেশিত করিয়াছি ।**-” 

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, পতন আসনে রতন ভূষণে যুগলরতন 
রাঁজে' এবং “তার নাম রেখেছি হবিবোলা, মনের সাধে ও আমার মন খেল ন! 
হরিনামের খেলা” _'প্রহলাদ-চরিত্র” নাটকের এই ছু'খানি গান বিশেষ জনপ্রিয় 
হয়েছিল ।. শেষের গানটির রচয়িতা রাজকুষণ । 

৪ 


৫০ একশ বছরের বাংলা থিয়েটার 


করার মত অন্য আকর্ষণও এ-নাটকে ছিল। মঞ্চে হাতির আবির্ভাব 
তাদের অন্যতম । 'প্রহলাদ-চরিত্রঁ নাটকের ভূমিকালিপি ছিল এই 
রকম £__ হিরণ্যকশিপু-_ যোগীন্দ্র ঘটক, কয়াধু-_ বড় রানী, ষণ্ড-_ 
কুপ্তবিহারী বস্তু, অমর্ক-_ মথুরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং প্রহ্লাদ -- 
কুম্বমকুমারী। নাটকখানির জনপ্রিয়তা যে পরবরীকালেও অব্যাহত 
ছিল, ১৪ ডিসেম্বর, ১৮৮৭ তারিখের “অনুসন্ধান” পত্রিকার নীচের 
মন্তব্যে তার প্রমাণ মিলবে । পত্রিকাটি লিখেছিল ;__ “বঙ্গ-রঙ্গ- 
ভূমি। সংপ্রতি উক্ত রঙ্গালয়ে সমিতির কোন কর্মচারী 'প্রহলাদ- 
চরিত্রের অভিনয় দেখিতে যান। তাহার মতে প্রহ্নাদেব অভিনয় 
বাস্তবিকই বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমির “বিজয়-নিশান” । ফলতঃ 'প্রহলাদ-চরিত্র' 
আজি পর্য্স্ত পুরাতন হইল না, ইহা! কি রঙ্গ-ভূমির অল্প গৌরবের 
কথা ?” 

রাজকৃষ্ণ রায়ের পুর্বাপার পাঁরণ” অভিনীত হল ১৮৮৫) ২১ 
নভেম্বর । এ-নাটকে যোগীন্দ্রন্্র ঘটক, মথুরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 
গণেশচন্দ্র ঘোষ, গিরীশচন্দ্র ঘোষ (ন্যাঁদাড়ু ), কালীকিস্কর মল্িক 
ঞ্লবং কুপ্তবিহারী বন্থু যথাক্রমে ভীম, বিদূষক, ছুর্যযোধন, শকুনি, 
যুধিষ্টির ও চিত্ররথ এবং ছূর্বাসার শিষ্য সাজতেন। “ছুর্বাসার পারণ' 
দর্শকদের প্রশংসা! অর্জন করেছিল। কৈশোরে এই অভিনয় দেখে 
অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন পরবর্তাকালের কৃতী নট ও নাট্যকার 
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।+ ৬ 

১৮৮৬-তে মঞ্চস্থ নাটকের তালিকায় আছে রাখালদাস ভট্টাচার্য 
রচিত স্বাধীন জেনানা (৩০১), রাজকৃষ্চ রায়ের “ভীম্মের 
শরশয্যা”** (১২1৬), দশরথের মৃগয়া বা বালক সিন্ধুবধ”*৮ (১৮৯) 
এবং দ্নুরুচির ধবজা+ (রাখালদাস ভট্টাচার্য) ও “ছুই সতীনের কোন্দল" 

৪৬ দ্র. রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ-_-রমাপতি দত্ত 

৪৭ প্রথম অভিনয়। 

৪৮ প্রথম অভিনয় । 


বেঙ্গল থিয়েটার ৫১ 


€৬।১১)। “ভীম্মের শরশয্যা" নাটকে ভীম্মের ভূমিকায় বিহারীলালের 
অনবগ্ভ অভিনয় তার নটজীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীতি। 

১৮৮৭-তে “পাগুব নির্বাসন” শ্রীবৎসচিস্তা” “রুক্মিণীর এবং 
প্রভাস মিলন? নাটকের উদ্বোধন হল যথাক্রমে ২২ জানুয়ারি, ৯ 
এপ্রিল, ৩০ মে ও ২৯ অক্টোবর তারিখে । সবগুলিই বিহারীলাল 
চট্টোপাধ্যায়ের লেখা । এদের মধ্যে প্রভাস মিলন” অনেক দিন 
দর্শকদের মনোরপ্ন করেছে। ্টারে বয়ান অভিনেতাদের দ্বারা 
রূপায়িত গিরিশচন্দ্রের প্রভাসযজ্ঞ ( ৩।৫।১৮৮৫) সে অনুপাতে 
চলেনি।*৯ (প্রভাস মিলন” অভিনয়ের সুখ্যাতি ক'রে অনুসন্ধান' 
লিখলে :__“বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমি ।__মধ্যে সমিতির প্রেরিত কোন রিপোর্টার 
উক্ত রঙ্গভূমিতে প্রভাস-মিলন পুস্তকের অভিনয় দেখিতে যান ; 
প্রভাসের অভিনয় সেদিন অতি সুন্ৰর হইয়াছিল। ফলত: প্রহলাদ- 
চরিত্রের ন্যায় বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমি প্রভাসের অভিনয়েও সাধারণকে তুষ্ট 
করিতে পারিতেছেন, এই বিশেষ প্রশংসার কথা |” ( ২৭৩/১৮৮৮) 

১৮৮৮ সাল । এ বৎসরও বেজল বিহারীলালের ছু'খানি পৌরাণিক 
নাটক মঞ্চস্থ করলে । নাটক ছু'খানির নাম-_ নন্দবিদায়' এবং 
“পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ+। “নন্দবিদায়* প্রপঙ্গে “অনুসন্ধীন “১৪।৭1১৮৮৮) 
জানালে ₹__ “বজ-রঙ্গ-ভূমি। আজকাল উক্ত রঙ্গালয়ে “নন্দবিদায়' 
নামক এক নূতন নাটকের অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। অভিনয় 
'যেরূপ সুন্দর হইতেছে, তাহাতে ইহাও 'প্রহ্নাদচরিত্র ও পপ্রভাস- 
মিলন” প্রভৃতির ন্যায় প্রতিষ্ঠালাভ করিবে, এইরূপ বোধ হয়। বলা 
বাহুল্য, সমিতির কোন কোন মেম্বর এ অভিনয় দেখিয়াও পূর্ববরূপ 
তুষ্ট হইয়াছেন ।” “পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ' সম্পর্কে পত্রিকাখানির 
অভিমত ব্যক্ত হল নীচের ভাষায় £_--ক্গ-রঙ্গ-ভূমি | বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমিতে 
আজকাল “পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ” নামক একখানি করুণ রসাত্মক 


৪৯ দ্র. গিরিশচন্দ্র--অবিনাশচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায়। 


৫২ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


নাটক অভিনীত হইতেছে । নাটকখানি উক্ত থিয়েটারে অভিনীত 
স্থবিখ্যাত “প্রভাস মিলন' রচয়িতার প্রণীত বলিয়া পরিচয় পাইয়াছি। 
এ নব নাটকের অভিনয়ও বেশ সুন্দর হইতেছে। পরীক্ষিতের 
করুণ ধন্মভাবে পাষাণও বিগলিত হয়; আর, মহামুনি শমীকের 
শোকপ্রবাহও বড়ই উচ্ছাসময়। দৃশ্যপটের মধ্যে তক্ষক-দংশনে 
সজীব বৃক্ষের মুহুর্ত মধ্যে ভন্মীভূত হওন ও ধর্বস্তরীর কৃপায় পুনবায় 
পুর্বভাব প্রাপ্ত হওন, অবশ্যই উল্লেখযোগা। তত্ভিন্ন, অভিনয়-সম্প্রদায় 
অপরাপর কএকটি পোষাঁক-পরিচ্ছদ ও দৃশ্যপটের জীর্ণ সংস্কার 
করিয়াছেন দেখিয়াও সখী হইলাম ।৮ € ১৪।১২1১৮৮৮) 

১৮৮৯-র ২ মার্চ অভিনীত হল-শৈলজা” । সমালোচনা প্রসঙ্গে 
১২ মার্চ তারিখের “অনুসন্ধান লিখলে £-_ “বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমি ।-_আজ- 
কাল উক্ত রঙ্গালয়ে “শৈলজা” নামক একখানি নূতন সামাজিক 
নাটকের অভিনয় হইতেছে । এ অভিনয়েও থিয়েটার-কোম্পানীর 
কিন্ত বেশ পারদধিতা৷ দেখা গেল । অধিক কি, নাটকের প্রথমাংশে 
বরকর্তার অভিনয়েই হৃদয়ে যেরপ ক্রোধ ও ঘুণার সঞ্চার 
হইয়াছিল, নাটকের শেষাংশেও তাহার বিষময় ফল দর্শন করিয়া 
অশ্রু সম্বরণ কবিতে পারি নাই । অধিকস্ত নররাক্ষম নররুদ্র ও 
তাহার 'যেমন দেবা তেম্সি দেবী”-সদৃশা পড়ী যেমন হাসাইয়াছে, 
তেমনই তাহাদের দেখিয়া হৃদয় জ্বলিয়াছে। ফলত; অভিনয়াংশে 
অনেকেই বাহাছুরী দেখাইয়াছেন_ তাহাদিগকে দেখিয়া! অনেক সময় 
নাটকোচিত ভাবের প্রতিবিন্ব স্বতঃই মনোমধ্যে অস্কিত হইয়াছিল । 
তবে কথা৷ এই, যদিও শৈলজার শেষ দৃশ্ঠটে আমর! অনবরত কাদিয়াছি, 
তথাপি কিন্তু শলজার পূর্বাপর কথাবার্তাগুলি যেন টান-টান__সেই 
ভাঙা পছ্ে স্থুর করিয়া কথা কহার শ্যায়, বোধ হইয়াছিল। যাই 
হোক মোটের উপর অভিনয় দেখিয়া অনেকেই তুষ্ট হইবেন, আশা! 
কর! যায়। দৃশ্যের মধ্যে বালির রেলওয়ে ্টেসনটি বড়ই মনোরম 
হইয়াছিল । উপসংহারে অভিনয়াংশে না হউক, অন্ততঃ নাটকাংশেও 


বেঙ্গল থিয়েটার €০ 


অভিনয়ের কিন্তু অনেক দোষ দেখ! গেল। তবে সে দোষ নাটক- 
কারের ; স্থতরাং অভিনয় সমালোচনায় সে কথা বলা নিস্রয়োজন। 
সময়াস্তরে তাহা উল্লেখ করিবার বাসনা রহিল ।” বিহারীলালের 
জন্মাষ্টমী নামলো! জুন মাসে। ১৬ নভেম্বর বেঙ্গল থিয়েটার 
কু্জবিহারী বন্থৃ** বিরচিত “শকুস্তলা' মণ্চস্থ করলে । সমালোচন। 
প্রসঙ্গে অনুসন্ধান জানালে £__ “গত ছুই সপ্তাহ হইতে বঙ্গ-রঙ্গ- 
ভূমে শকুস্তলা নামক একখানি নূতন “নাট্যগীতি অভিনয় আরম্ভ 
হইয়াছে । মহাকবি কালিদাসের "শকুস্তলা” এক অপূর্ববরত্ব ; বঙগ- 
রঙ্গ-ভূমির অধ্যক্ষ বাবু কুঞ্জবিহারী বস্থ মহাশয় সেই আদর্শরত্বের 
অনুসরণে এই নাট্যগীতি প্রণয়ন করিয়াছেন। এ অনুসরণে প্রবৃত্ত 
হওয়া বড়হ হ্রূহ কাধ্য ; কৃতকাধ্য হইবার আশা স্বভাবতঃই অল্প । 
আর সেই জন্তই প্রথম হইতেই আমাদের শঙ্কা হইয়াছিল যে, 
কুঞ্জবাবু হয়তো বা এ বিষয়ে কৃতকার্ধ্য হইতে পারিবেন ন1। কিন্ত 
এক্ষণে অভিনয় দেখিয়া বুঝিলাম যে, আমরা তাহার নিকট যাহা 
আশা করিতে পারি, তিনি এ বিষয়ে তাহারও অধিক কৃতকার্য্য 
হইয়াছেন। তাহার এ উদ্যোগ নিক্ষল হয় নাই । অভিনয় কার্ধ্য 
সম্যক সুন্দর হইয়াছিল। গানগুলি 'এরূপ তান-প”-ফুক্ত সুন্বরে 
গীত হইয়াছিল যে, সকলেই তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছিলেশ।*-***"ছুম্বস্ত, 
জেলে ও শকুস্তল প্রভৃতির অংশও দক্ষতার সহিত অভিনীত 
হইয়াছিল। ফলতঃ সেদিনের অভিনয় দেখিয়া আমরা পরিতুষ্ট 
হইয়াছি। অধিকস্ত অগ্নরকাননের দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর হইয়াছিল। 
আমরা সেবার “থিয়েটার রএল+ নামক ইংরাজী নাট্যশালায় *শ্লিপিং 
বিউটির? (5152717।8 7865) অভিনয়ে যে সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া- 
ছিলাম, এটি যেন তাহারই অন্ুকবণ বলিয়া মনে হয়।**.” 
(২৯/১১।১৮৮৯)। এই শিকুস্তলা" দেখে কৈশোরে মুগ্ধ হয়েছিলেন 


৫০ বেঙ্গল থিয়েটারের বিজ্ঞাপন বিভাগের অধ্যক্ষ, নট ও নাট্যকার । 
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শিল্পসমালোচক অর্দেন্দুচজ্্র গঙ্গোপাধ্যায় (ও. সি. গাঙ্গুলী )। 
পরবর্তীকালে তিনি স্মৃতিচারণে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন :__ *...সেই 
বালক বয়সে প্রথম দেখেছিলাম কুগ্তবিহারী বসু প্রণীত “শকুন্তলা” 
অভিনয় । মথুরবাবু নিজে সাজতেন ছুম্বস্ত। প্রথম দৃশ্যটি এখনও 
বেশ মনে আছে। ষ্টেজের মধ্য দিয়ে সবেগে একটি হরিণ ছুটে গেল, 
তার পিছু পিছু ছুম্মস্ত ছুটে এলেন হরিণ শিকার করতে । বড় পিচ- 
বোর্ডে আকা একটি হরিণের ছবি দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে এমন কৌশলে 
টেনে নেওয়া হত, মনে হত যেন একটি জীবন্ত বাস্তবিক হরিণই 
ছুটছে । ছুম্মস্ত তার পেছনে দৌড়ে গেলেই ছুটি খধিবালক তাকে 
বারণ করে করুণ স্বরে গান ধরতো--“বোধো না, বোধো না, বাজা, 
অবলা! হরিণী।” প্রথম দৃশ্যের এই গানের জন্য অভিনয় গোড়া 
থেকেই জমে উঠতো; আমাদের মনে এই দৃশ্যটি খুব বেশী প্রভাব 
বিস্তার করেছিল। শকুস্তলা কাহিনীর মূল বক্তব্য বুঝবার বয়স তখন 
হয় নি। এইসব দৃশ্য ও গানই আমাদের অভিভূত করতো।” 


১৮৯০ সালের উল্লেখযোগ্য ঘটন1 বেঙ্গল থিয়েটারের “রয়েল, 
উপাধি ল*ভ। ৭ জানুয়ারি গড়ের মাঠে প্রিন্স আলবার্ট ভিন্টরের 
অভ্যর্থনায় সম্প্রদায় পূর্বোক্ত শকুস্তলা” নাটকের নির্বাচিত দৃশ্যের 
অভিনয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন ক'রে এই সম্মান পেলেন। এবং এই সময় 
থেকে নাট্যশালা “রয়েল বেঙ্গল থিয়েটার” বা রাজকীয় বঙ্গ রঙ্গভূমি' 
নামে অভিহিত হ'তে থাকে । “অনুসন্ধান? (১১।২।১৮৯০ )জাঁনালে ₹-- 
“গড়ের মাঠে রাজপৌত্রের সমক্ষে অভিনয় করিয়া “বেঙ্গল থিয়েটার 
কোম্পানী” বড়ই যশঃ খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাজদরবার হইতে 
কোম্পানীকে নান! প্রশংসাবাদ প্রদত্ত হইতেছে” ১ মার্চের নাটক 
বিহারীলাল বিরছিত (1) “সীতা-ম্বয়ংবর । কৌতুক নাটক “নাট্য- 
বিকার” মঞ্চস্থ হল ২৪ মে। এই প্রহসনে কিছু অভিনবত্ব ছিল। এটি 
বৈকুষ্ঠনাথ বসুর রচন1। 


বেল থিয়েটার ৫৫ 


সন ১৮৯১। মঞ্চস্থ নাটক :_- অতুলকৃঞ্ণ মিত্রের গোবর গণেশ? 
(৩1৪ ), বিহারীলালের লেখা “বাণযুদ্ধ' (১৩৬) এবং “বসম্তসেনা? 
(১৯১২ )। শেষোক্ত নাটক-রচয়িতার নাম অজ্ঞাত | “বসস্ত- 
সেনা নাটকের উদ্বোধন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পৌরহিত্যে 
অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অভিনয়ের সমালোচনায় ২৫ ডিসেম্বর, ১৮৯১ 
“স্টেটুসম্যানঃ লিখলে £_%7২0%1, ছা তেঠা, শাল্হঞযার চাও 
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১৮৯২-এর ২ জুলাই হল রাজকৃষ্ণ রায়ের “ভীম্মের শরশয্যা? 
নাটকের পুনরভিনয়। পরের দিন বেঙ্গল বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের 
প্রভাস মিলন' নামালে। সেই সঙ্গে ওরই লেখা শীতি-রঙ্গ “মোহ- 
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শেল+ মঞ্চস্থ হল। বছরের শেষের দিকে ( ১৭১২) শ্শ্রীরামনবমী' 
অভিনীত হয়েছিল । নাটকখানি কুঞ্জবিহারী বসুর লেখা । 

১৮৯৩১ ১ এপ্রিল এবং ২১ জুন অভিনীত হয়েছে যথাক্রমে 
“তাস্তিয়া ভীল? ( শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য) এবং 'রামপ্রসাদ”। এই জুন 
মাসেই রয়েল বেঙ্গল “হালি-তুফান' নামে এক নাটক নামালে। 
ব্যাসকাশী ও খিগুপ্রলয়' যথাক্রমে ১ ও ২২ জুলাই মঞ্চস্থ 
হয়ে দর্শকদের প্রশংসা পেল। সমালোচন। প্রসঙ্গে “অনুসন্ধান, 
জানালে £_- “রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে-__ “ব্যাস-কাশী” ও খগ্প্রলয়? | 
ব্যাসকাশী-_-গীতিনাট্য, কয়েক সপ্তাহ হইতে উক্ত রঙ্গভৃূমে অভিনীত 
হইতেছে। “কাশীখণ্ড অবলম্বনে ইহা! বিরচিত।*** ভিন্নভাবের হরি- 
হরের ভজনায় যে কোন সাধকই সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না 
সেই মহাতত্ব এই গীতিনাট্যে বেশ উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করিয়! দেখান 
হইয়াছে। দর্শকবৃন্দ জ্ঞান ও আমোদ একাধারে ইহাতে ভরপুর 
উপভোগ করিতে পারিবেন । খগুপ্রলয়+_ বাস্তবিকই এক্ষণে সমাজে 
দারুণ খণ্ড প্রলয় উপস্থিত ।-.. এ অভিনয় ব্যাপারে, অভিনয়োপযোগী 
দৃশ্যপট ও সাজ-সরঞ্জামেরও ক্রটি নাই । গোলদীঘি, গড়ের মাঠ, 
বিডন পার্ক-_ সবই সুন্দর! গাউন-পর1 বাঙ্গালী বিবিদেরও খুব 
বাহার ! ষোলকলা পূর্ণ! অভিনয়াংশেও ভট্টাচার্য্য ঠাকুর, জমীদার 
মহাশয়, বিলাতফেরত! যুবক, মুটে প্রভৃতি কেহই কমি যান নাই ।” 
€ ৩০।৭১৮৯৩ ) ১১ নভেম্বর অভিনীত “নাগযজ্ঞের সমালোচনায় 
পত্রিকাখানি (২৯।১১।১৮৯৩) মন্তব্য করলে :__ প্রয়েল বেঙ্গল 
থিয়েটার ।-_ পৌরাণিক বিষয়ের অভিনয়ে, লোকশিক্ষা, আমোদ ও 
পুরাণতত্বে ভ্টানলাভ-_ ত্রিবিধ ফললাভ হয়। বঙ্গ রঙ্গভূমি মধ্যে 
মধ্যে এই পৌরাণিক বিষয়-সমূহের অভিনয় করিয়া, প্রকৃতই লোকের 
অন্ুরাগ-ভাজন হুইতেছেন। তাহাদের নৃতন নাটক “নাগযজ্ঞ'ও 
এপচক্ষে কৃতকার্যতা লাভ করিয়াছে । আস্তিকের হৃদোম্মত্তকারী 
হরিগুণগাঁন বড়ই মধুর লাগিয়াছিল। অন্যান্য অভিনেতাগণও স্য স্ব 
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অংশ দক্ষতার সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন ।” বৎসরের শেষ নাটক 
বিহারীলালের লেখ! “মুই হ্যাছু* (২৫১২ )। এই সময় রয়েল বেজল 
থিয়েটারের লিজ গিরীন্দ্রনাথ দত্ত ও নবকুমার রাহার নামে । 
“মুই হ্থ্যাছ্‌” প্রসঙ্গে সমালোচকের বক্তব্য ছিল এই রকম £-_-“রয়েল 
বেঙ্গল থিয়েটার ।-_ বড়দিনের দিন হইতে উক্ত রঙ্গালয়ে “মুই হ্যা” 
নামক এক নৃতন “পঞ্চরং অভিনীত হইতেছে। “মুই হ্যাছ”__ 
ভণ্ড হিছুয়ানীর পঞ্চ-চিত্র-সামাজিক-সঙের প্রতিচ্ছায়া। মুখে 
£হিছু'য়ানী” “হিছু'য়ানী” করেন, কিন্তু কাজের বেলায় শ্লেচ্ছের বেহদ 
ব্যবহার করিয়া থাকেন__ সমাজ-সঙের এমনই কারখানা । রঙ্গভূমি 
“মুই হ্যাহ” পঞ্চরংএ এই কারখানাই দেখাইয়াছেন। দেখিতে 
দেখিতে ঘৃণা হইয়াছে; দেখিতে দেখিতে ক্রোধ হইয়াছে; দেখিতে 
দেখিতে মুখে চুনকালী দিতে ইচ্ছা হইয়াছে । এমন সঙও কি 
আকিতে আছে গা ! কিন্তু তবুও তো হতভাগ্যদের মুখ পোড়ে না! 
_এ নিদাকণ কষাঘাতেও তো মভিচ্ছন্নের মতি-বিভ্রম ঘুচে না? 
রঙ্গভূমি এ বড় বিষম সঙই দিয়াছেন! সডের সঙগিরির মাত্রা 
এতটা না বাড়াইলেও, বোধহয় চলিত। কিন্তু যা হ'বার, তা'তো৷ 
হইয়াই গিয়াছে । তবে ইহাতেও যাহার চক্ষু না *টিবে, তাহারা 
তো সমাজের বার সঙের স্বজাতি। তাহাদিগের কথায় আর মন্ুয্য- 
সমাজের প্রয়োজন কি? ফলতঃ সামার্থ্যান্থরূপ সঙডের আমদানীতে 
উদ্যোগ আয়োজনে ও আসবাব-পৌষাকে-__ কোনদিকেই রঙ্গভূমি 
কৃপণতা করেন নাই । সঙ-দর্শনীমোদীগণ- এ সঙ দেখিতে ভুলিবেন 
না বোধহয় ।” ( অনুসন্ধান__২৭১।১৮৯৪ ) “মুই হ্থ্যাছ' প্রহসনে 
একটি বিশিষ্ট চরিত্রে রূপ দিতেন সুকুমারী । 

১৮৯৪ সালের প্রথমে রয়েল বেঙ্গল রাজকৃষ্ণ রায়ের মঞ্চসফল 
নাটক 'প্রহলাদ-চরিত্র পুনরভিনয়ের আয়োজন করলে । সেই অভিনয় 
সম্বন্ধে "পুরোহিত" পত্রিকার অভিমত হল এই রকম :-_ “রয়েল্‌ 
বেঙ্গল্‌ থিয়েটার । স্থুকবি রাজকৃ্ণ রায়ের যে “প্রহ্নাদচরিত্র” এই 
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রঙ্গভূমির “কীত্তিস্তস্ত” _ তাহার অভিনয় সেদিন দেখিতে গিয়া- 
ছিলাম । শ্রীকৃষ্ণের জীবদ্দশায় অর্জনের যে তেজোগর্বব ছিল, তাহার 
অন্তর্ধানে যেমন তাহার খর্ববতা ঘটে, বুঝি প্রহলাদ চরিত্রেরও সেই 
অবস্থা বা হয়। ফলে, পুব্রবের মত ইহা! আমাদের তত ভাল লাগে 
নাই। অভিনয় মন্দ হইয়াছিল বলিতেছি না-_ তাহা বলিতে কোন 
ক্রমেই পারি না। তবে পুর্বরবের তুলনায় যাহ! দেখিয়াছি, তাহাই 
বলিতে হইল। অনেক দিন পরে এই রঙ্গালয়ে সেদিন গিয়া একটা 
নূতন অথচ ভাল বিষয় দেখিলাম । সেটা-_ নূতন ধবণের পারিপাট্য- 
যুক্ত একতান-বাদন। খোলের সঙ্গে সঙ্গতে যে বাগ শুনিয়াছি, তেমন 
কুত্রাপি শুনি নাই। খোল বিনা আরও ছুই তিনটা উত্তম গৎ শোনা 
গিয়াছিল। প্রহ্লাদ-চরিত্রেব পর “খগুগ্রলয়” দেখা গেল। অভিনয় 
উত্তমই হইয়াছিল। তবে প্রহ্লাদবেশীকে “বাঙাল্নী"-মুক্তিতে আগত 
দেখিয়। প্রহ্লাদ চরিত্রের গুকত্ব কমিয়া গেল। প্রহ্নাদের কমনীয়তা 
ও খজুতা_ বাঁঙাল্নীর মুখরতা ও অসরলতাঁ_ উভয়েব কত 
পার্থক্য 1” ( এপ্রিল-মে, ১৮৯৪ ) 

এই সময় এমাবেল্ড থিয়েটারের লেসী ও ম্যানেজাব মহেন্দ্রলাল 
বনু এমাবেল্ড ছেড়ে সুকুমারী দত্ত প্রমুখ কয়েকজন নট-নটাকে নিয়ে 
রয়েল বেঙ্গলৈ যোগ দেন। সেই সঙ্গে সিটি থিয়েটারের বিশিষ্ট নট 
প্রবোধচন্দ্র ঘোষ এবং কিছুদিন পবে ষ্টার থেকে প্রমদান্থন্দরীওৎ ১ 
এদের সাথে মিলিত হন | নববলে বলীয়ান, শক্তিশালী শিল্পীসমৃদ্ধ 
রাজকীয় বঙ্গ রঙ্গভূমিতে এদেব সম্মিলিত অভিনয় “মৃণালিনী” 
অনুষ্ঠিত হল ১০ জুন। অভিনয়ের সুখ্যাতি করলে পুরোহিত" ( মে- 
জুন, ১৮৯$) এই ব'লে £__“রয়েল বেঙ্গল থিয়েটার-__২৮শে জ্যৈষ্ঠ 
৫১. প্রমদাহ্থন্দরী টার থেকে রয়েল বেঙ্গলে যোগ দেন ১৮৯৪ সালের 
শেষের দিকে । এই বছরের ৮ সেপ্টেম্বর প্রথম অভিনীত: চন্দ্রশেখর" নাটকে 
সুন্দরীর ভূমিকায় ষ্টারে ওর শেষ অভিনয়। রয়েল বেঙ্গল থেকে উনি পুনরায় 
ষ্টারে প্রত্যাবর্তন ক'রে 'রাজসিংহ'তে চঞ্চলকুমারী সাজেন ( ১১/১।১৮৯৬ )। 
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রবিবারে এই রঙ্গ ভূমিতে মৃণালিনীর অভিনয় হইয়াছিল । এমারেল্ড 
থিয়েটর হইতে কয়েকটি উত্তম অভিনেতা ও অভিনেত্রী এই নাট্য- 
শালায় মিলিত হওয়ায় ইহার অভিনয় অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। 
তণ্ভিনন বঙ্গ-রঙ্গ-মঞ্চের সেই প্রবীণ ও প্রধান অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা 
তো ছিলেনই। মাধবাচার্্য, পশুপতি, হেমচন্দ্র ইত্যাদির অভিনীত 
অংশ নিতান্ত হৃদয়গ্রাহী । বাবু মহেন্দ্রলাল বস্তু পশুপতির ও বাবু 
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় মাধবাচাধ্যের অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
তাহারা বহুকাল হইতেই স্বনামখ্যাত। পশুপতি, মাধবাচাধ্য, 
গিরিজায়া, মৃণালিনী-- ইহাঁদের অভিনয় স্বাভাবিক । স্বাভাবিক 
অভিনয়ই প্রকৃত অভিনয়। সেই অভিনয়েরই সুখ্যাতি করিতে 
হয়। কি কধ্বনি, কি অঙ্গ-সঞ্চালন, কি ভাবভঙ্গী-_ কোন বিষয়েই 
এ পাত্রপাত্রীদের অস্বাভাবিক ভাব ছিল না। একের সহিত অন্যের 
তুলনা করিবার আবশ্যক নাই। মৃণালিনী ও মনোরমার মধ্যে কে 
উৎকৃষ্ট, কে উৎকুষ্টতর, তৎ-সন্বন্ধে দর্শকদের মতভেদ শুনিয়াছি ; 
গিরিজায়। যে উৎকৃ্টতম-_ ইহ নিধ্বিবাদমত। অপরাপর অভিনয়ও 
ভাল বটে ।৮ ১৮ আগস্ট মঞ্চস্থ হল বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় বিরচিত 
“হরি-অন্বেষণ'। ২৩ আগস্ট তারিখের “অনুসন্ধান পত্রিকায় এ- 
নাটকের সমালোচনা বেরুল। পত্রিকাখানি লিখলে 2 “গত শনি- 
বার রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে “হরি-অন্বেষণ” নাটকের অভিনয় 
দেখিয়া আমরা বিশেষ প্রীত হইয়াছি। *** বঙ্গ রঙ্গভূমির প্রাণ- 
প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রভাস 
মিলনে যে অনুপম ধন্মভাবের স্ুচন। করিয়াছিলেন, হরি-অন্বেষণে 
তাহ! ফুটিয়া উঠিয়াছে। *** অভিনয় নির্দোষ না হইলেও মনোজ 
হইয়াছিল । বেদিনীগণের নৃত্যগীত, কাকনী বেদিনীর ক্ষুধাতুর 
শিশুগণের করুণ সঙ্গীত এবং ব্যাধগণের তাগুব নৃত্যগীত সকলেরই 
মনোহরণ করিয়াছিল। কাল্ক1ব্যাধের বিশুদ্ধ তানলয়যুক্ত হরি-গুণ- 
গান শ্রবণ করিলে প্রেমিক আত্মঙ্ঞান লাভ করিতে পারে ।” এ- 
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নাটকে সুকুমারী “মায়া'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। সেপ্টেম্বর মাসে 
আবার বঙ্কিমচন্দ্র! এবার “বিষবৃক্ষ' । ভূমিকালিপি £-- নগেন্্র__ 
মহেন্দ্রলাল বস্তু, দেবেন্দ্র-_- মথুরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হূর্যমুখী-__ সুকুমারী 
দত্ত, শ্রীশ-_ হরিদাস দাস, কমলমণি-_ প্রমদামুন্দরী এবং কুন্দ-_ 
হরিমতি | রয়েল বেঙ্গলে “বিষবৃক্ষ' সাফল্যমগ্ডিত হয়েছিল। “স্টেটুস- 
ম্যান জানালে :৮7+-৮ [156 02100 ঠা) আ01591501058 
25 701875620 01) ১0100851856 18115 586151190 00০ 210- 
০10261017, 61286 1790 06০17 ০য01650. 10550 00০ 7021:65 
০০ ০11-611160 ০৪০ 5090191] 1000100012 1002 02 20806 
0 02 20001 170 120155615620 00০ 0021:8062: ০0: 
1ব95917018. 66 1)0502100 ৮170 18115 ৪. 10010 00 07০ 
[70915010-065 ৪10 00 02 20055525 170 1:2101296150650 619৫ 
0191:906615 0: ড7:010£60-12 2170. 1961 1101)0061 11591, 
7096 80001: 10 21009915085 12192019 91010, 1)0- 
5৮০1, 195০ 06218 2180050650 10 9 1595 10090108101 
[91,৮৫২ অভিনয় সম্পর্কে “অনুসন্ধান” পত্রিকার মন্তব্য £--“বেঙগলে- 
__বিষবৃক্ষ। বঙ্গ রঙ্গভূমে বঙ্কিমের বিজয়-কেতন বিষবৃক্ষের অভিনয় 
হইতেছে । ছর্গেশনন্দিনী ও মৃণালিনীর অভিনয়ে বঙ্গ রঙ্গতৃমি যে 
অনুপম সাফল্যলাভ করিয়াছেন, বিষবৃক্ষের অভিনয়ে ততদূর কৃতকা্য 
না! হইলেও ইহাতে অভিনেতৃগণের গুণপনার বিশেষ পরিচয় পাওয়! 
গিয়াছে । গ্রন্থখানির আগ্ভোপাস্ত যেরূপ করুণা রসে পরিপূর্ণ, 
অভিনয়ও অনেকস্থলে তদনুরূপ হইয়াছিল । স্ক্য্যমুখী, কমলমণি ও 
হীরার অভিনয় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক সুতরাং মনোহর হইয়াছিল। 
কুন্দনন্দিনী আরও একটু মুছু ও লজ্জাবনতা হইলে ভাল হইত; 
ইহার হাবভাব আরও একটু সংযত হইলে অল্পদিনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা- 
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লাভ করিতে পারিবে । মোটের উপর কুন্দের অভিনয়ও ভাল হইয়া- 
ছিল। পুরুষদিগের মধ্যে দ্েবেন্দ্রের অভিনয়ে আমরা বিশেব প্রীত 
হইয়াছি ; ইহার গানগুলি বিশেষ মনোজ্ঞ হইয়াছিল ; নগেন্দ্র অভিনয়ে 
সিদ্ধহস্ত ; কিন্ত ইহার "্ঠাশম্যালী' ধরণের সুরের জন্য সময়ে সময়ে 
ইহার অভিনয় একটু অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছিল।৮ (২০1৯/১৮৯৪) 
নভেম্বরে রয়েল বেঙ্গল জ্যোতিরিন্ট্রনাথের “পুরু-বিক্রম নাটকের 
পুনরভিনয়ের আয়োজন করলে । ২২ নভেম্বর “অনুসন্ধান” এনাটকের 
দীর্ঘ সমালোচনায় লিখলে £__“বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমে পুরু-বিক্রম | পুরু- 
বিক্রম নাটকের নৃতন পরিচয় অনাবশ্ক। শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতি- 
রিন্্রনাথ ঠাকুর ইহার প্রণেতা । ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ পুরুরাজ ইহার নায়ক; 
বিধাতার অপূর্ব স্থষ্টি ভীমকাগ-গুণান্বিতা ক্ষত্রিয়-ললন1 এলবিলা 
ইহার নায়িকা । গ্রীস দেশের অধীশ্বর মহাঁপরাক্রান্ত আলেক্জান্দার 
পারম্তাধিপতি দারায়ুসকে পরাভবপুর্ব্ক্ক যখন আপনার বিজয়ী-চমূ 
ভারতবর্ষ অভিমুখে অগ্রসর করেন, তখন অসহায় ও গৃহ-বিচ্ছেদে 
হীনবল হইয়াও পুরুরাজ যে কিরূপ অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, তাহ! গ্রীকদিগের বণিত বৃত্তান্ত পাঠে চমতকৃত হইতে 
হয়। আজ ছুই সহস্র বৎসর পরে হীন-বীধ্য ভারত 'সীর সম্মুখে 
সেই দৃশ্যধারণ করিয়া বঙ্গ রঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণ সাধারণের ধন্যবাদাহ 
হইয়াছেন। মহৎজনের কার্যকলাপ আলোচনা জাতীয় চরিত্র গঠনের 
এক অমোঘ উপায়, ইতিহাস ও রঙ্গভূমি এইরূপ আলোচনার 
প্রন্থতিত্বরূপ। অবিরত একপ্রকার ধন্ম ও সমাজসম্বন্ষীয় অভিনয়ের 
মধ্যে ভারতের এক অতীত, ভারতবাসীর অধুনা কল্পনাতীত, 
গৌরবের ঘটন' স্মরণ ও গায়িকার মুখে ভারতের কীর্তিগ'থা শ্রবণ 
করিয়া, আমাদের ছ্ব্ধল হৃদয়েও ৬৮ অভিনব শক্তি অনুভূত 
হইয়াছিল । পুরুরাজের বীরত্বব্যঞ্জক বপু, অশ্বারোহণে সৈম্থগণের 
প্রতি উৎসাহজনক উক্তি, এলবিলার প্রেমাকাজ্ষী হইলেও বীরোচিত 
ধৈ্ধ্য, ও আলেক্জান্বারের সহিত ছন্দযুদ্ধে ক্ষত্রিয়ের ভয়ঙ্করী প্রতিমৃত্তি, 
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সমস্তই দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জন করিয়াছিল । আর এলবিলা-স্বভাবের 
ফুল্লকুন্ুম, রণসজ্জায় ভূষিতা_পঞ্চনদের রাজনৈতিক গগনের ধ্ুব- 
তারা; জন্মভূমির প্রতি কি অন্তর্নিহিত প্রেম, কাপুকষ তক্ষশীলের 
প্রতি কি দ্বণা-ব্যঞ্তক দৃষ্টি, আর বীবের প্রতি কেমন ভালবাসা মিশ্রিত 
ভক্তিভাব! এইরূপ নারী ব্যতীত কি কোন জাতির উন্নতি হয়! 
এতত্ডিন্ন সেকেন্দর সাহব অভিনয়ও অতি সুন্দর হইয়াছে । তক্ষশীলের 
সহিত তাহার ভগিনীর প্রেমালাপ অকচিকব ও অস্বাভাবিক বলিতে 
হইবে । প্রকৃতপক্ষে নাটকখানি ইহার জন্য দায়ী। অভিনয়ে গানের 
খ্যা কিছু কম হইয়াছে বলিয়! অনেকে বিশ্বীস। এ অভাব 
পুবণ কব! কর্তৃপক্ষগণের একেবাবে অসাধ্য নহে । আমরা সকলকে 
এই নূতন অভিনয় দেখিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ কবিতেছি। 
ইহাতে ভাবিবার ও শিখিবাব অনেক জিনিষ আছে ।” বছবের শেষ 
নাটক, “যমের ভুল? । প্রহসনটির লেখক বিহাবীলাল চট্টোপাধ্যায় । 
২৫ ডিসেম্বর এ-নাটক রয়েল বেঙ্গল থিয়েটাবে অভিনীত হয়েছিল । 
সন ১৮৯৫। বছরের স্ুকতে বঙ্কিমচন্দ্রের “রজনী” অভিনয় । 
তারিখ-_- ২ ফেব্রুয়ারি। নাট্যবপ বিহাবীলালের। সমালোচন! 
প্রসঙ্গে অনুসন্ধান” (২১২১৮৯৫) পত্রিকার মন্তব্য £-_ “রয়েল 
বেঙ্গল থিয়েটারে “রজনী” ।-_ স্বীয় বঙ্কিমচন্দ্রের “রজনী” আজ 
নবভাবে অভিনব বেশভূষায় রঙ্গভূমে অভিনীত। “রজনীর” এরূপ 
দৃশ্ট-মৃত্তি দেখিয়া আমর! গ্রীত হইয়াছি। বঙ্গ বঙ্গভূমি “রজনীর” 
অভিনয়ে যথেষ্ট ব্যয় ও শ্রম স্বীকার করিয়াছেন__ বুঝা গেল। 
অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের মধ্যে অনেকেই প্রশংসার যোগ্য । 
“রজনী” বরাবরু আপনার স্বাভাবিক ভাব রক্ষা! করিতে পারিয়াছিল। 
রঙ্গভূমির অন্যতম অধ্যক্ষ বাবু কুঞ্জবিহারী বন্থু মহাশয়, সরকার 
মহাশয়ের অংশ অতি দক্ষতার সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন ; 
তাহার গা্ভীর্য্য-মিশ্রিত হাস্ত-রসের অভিনয়ে কেহই হাস্ সম্বরণ 
করিতে পারেন নাই । ফলত; রজনী “বঙ্গ রঙ্গতৃমি'র প্রশংসার 
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জিনিষ হইয়াছে ।” “রজনীর ভূমিকাঁলিপি ছিল এই রকম £ শচীন 
__ মহেন্দ্রলাল বসু, অমরনাথ-_ হরিদাস দাস, রজনী-_ স্ুকুমারী 
দত্ত এবং লবঙগলতা__ নিস্তারিণী। নাটকখানি জনপ্রিয়তা অর্জন 
করেছিল । “রজনী*র বিজ্ঞাপনেও চমৎকারিত্বের পরিচয় মিলতো 
এই বছরের মাঝামাঝি সময়ে মহেন্দ্রলাল রয়েল বেঙ্গল ছেড়ে চলে 
গেলেন।৫* ৬ জুলাই মঞ্চস্থ হল নগেন্দ্রনাথ ঘোষের “দানলীলা” । 
নাটক দেখে সমালোচনা করলে “অমৃতবাজার পত্রিকা” £₹_ 
4[0/বা0,426 002 8217591.- 4 02৬7 0200620 11) 60০ 
11210 0৫6 01:21009. 1795 9010621:20. 11) 0002 02150] 01 1380 
ব85210019 9261) 17096, 1)092 “1081)1119 85 1016 012 
6176 0092195 0£ 72 1321759] 11220:5 017 9৪869109 1851, 
02012 21 21012018612 200161)06, "]112 01202 1195 19610 
61] 1200017090১ 210 002 ৮৪1:10015 20601:5 210 ৪০0:25595 
02016091015 ৪8000016660. 01)6107561%55,. ১0102 0: 002 5021799 
ভ/1:০ 168115 500110176 21)0 ০1০ 10101) 21919110690. 777০ 
30185 10101) 216 211 5৬660 216 0০61) 5৬৮০৪] 5005 


৫৩ 'রজনী'র বিজ্ঞাপনে কর্তৃপক্ষ বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ে: লেখা নীচের 
কবিতাটি উদ্ধত করতেন £__ 
“চোখে চোখে ভালবামা পন্মপাত। জল। 
ক্ষণে চায় ক্ষণে ধায় নিরাশ কেবল।॥ 
মনে মনে ভালবাস! প্রেম বলি গণি। 
প্রেমের প্রতিমা! অন্ধ ছুঃখিনী রজনী ॥* 


৫৪ রয়েল বেঙ্গল ছেড়ে মহেন্্রলাল মিনার্ভার সাথে যুক্ত হন। সেখান 
থেকে উনি যান ক্লাসিকে । মধ্যে কয়েকমা* ব্যতীত ক্লাসিক থিয়েটারের 
প্রতিষ্ঠা (১৬।৪।১৮৯৭ ) হ'তে মৃত্যু (৮।৩।১৯০১ ) পর্যস্ত মহেন্দ্রলাল বস্থু এই 
বঙ্গালয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। জীবনের শেষ কয় বতমর উনি র্লাদিক 
থিয়েটারের বাড়ীতেই বসবাস করেন। 
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8030 1701301) 92112019050 05 615০ 212012006১ 210013£ 
ড/15010 215 5০ড621:21 70101096217 1980125 2100. 0361)01210061, 
৬৬/০ 151 002 20001: 210. 7010620:5 ৩৬০1 50100695. 
(৮৭১৮৯৫ ) ৩১ আগষ্টের নাটক রক্ত-গঙ্গ? ৷ নভেম্বরে বিহারী- 
লাল নাটকায়িত বঙ্কিমচন্দ্রের “সীতারাম' অভিনয় করলে রয়েল 
বেঙ্গল । প্রসঙ্গত, “অনুসন্ধান (৩০।১১।১৮৯৫) জানালে £_ “রয়েল 
বেঙ্গল থিয়েটার ।-_ “সীতারাম”-_ বঙ্কিমচন্দ্রের “দীতারাম?- 
নাটকাকারে গ্রথিত করিয়া, সংপ্রতি উক্ত রঙ্গীলয়ে অভিনীত 
হইতেছে। স্বর্গীয় কবিবর রাজকৃ্ণ রায় মহোদয়ের “বীণা রঙগভূমিতে” 
বহুদিন পুর্বে একবার “সীতারামের”ঁ অভিনয় দেখিয়াছিলাম। 
সাধারণের সম্তোষের জন্য, বঙ্গ রঙ্গভূমি সাধ্যমত আয়োজনের ক্রটি 
করেন নাই। সকলকেই বঙ্গ রঙ্গভূমির “সীতারাম” নাটকের অভিনয় 
দেখিতে অনুরোধ করি 1” 

১৮৯৬ সালে অভিনীত নাটকের তালিকায় আছে বস্কিমচন্দ্রের 
'রাঁজসিংহ**ৎ (১৮1১), “বা (৮৮) এবং “নরোত্তম ঠাকুর, 
(১৯১২ )। শেষের ছ"টি বিহারীলালের রচন]। মধ্যে, ৫ সেপ্টেম্বর 
রয়েল বেঙ্গল এক বিশেষ অভিনয়ের অনুষ্ঠান ক'রে সমুদয় বিক্রয়লন্ধ 
অর্থ পরলোকগত স্বত্বাধিকারী শরৎচন্দ্র ঘোষের বিধবা পত্বীর হাতে 
তুলে দিলেন। ৩০ ডিসেম্বরও এক বিশেষ অভিনয়ের আয়োজন 
হয়েছিল। সেদিন মাব্রাজের কংগ্রেস প্রতিনিধিদলের উপস্থিতিতে 
সম্প্রদায় “শকুন্তলা” ও 'মোহ-শেল' মঞ্চস্থ করে। মৃত শরৎকুমার 
ঘোষের বিধবা পত্বীর আবেদনে হাইকোর্টের নির্দেশানুসারে এই 
বৎসরের কিন্কু সময় রয়েল বেঙ্গল থিয়েটার বন্ধ ছিল। 

১৮৯৭, ১৩ মার্চ “দেবী চৌধুরাণী” ।*৬ ১২ জুন 'কৃষ্ণকান্তের উইল' 
অভিনয়। অভিনয় প্রসঙ্গে সাময়িকপত্রের মন্তব্য £_ “কৃষ্ণকান্তের 


৫৫ এই অভিনয়ের সাতদিন পূর্বে ষ্টারে 'রাজসিংহ' খোলা হয় 
( ১১১।১৮৯৬ )। নাট্যব্ষপ দেন অমতলাল বন্থ। 
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উইল ।__ রাজকীয় বজ-রঙ্গ-ভূমিতে সংপ্রতি “কৃষ্ণকান্তের উইলে”্র 
অভিনয় হইতেছে । গত শনিবার আমরা এই অভিনয় দেখিতে 
গিয়াছিলাম। অভিনয় আশাতীত সুন্দর হইয়াছে । পৌরাণিক 
নাটক অভিনয়েই রাজকীয় বঙ্গ রভূমির সবিশেষ কৃতিত্ব ছিল; 
অধুনা “কৃষ্ণকান্তের উইল" প্রভৃতির অভিনয়ে, সামাজিক নাটকেও 
বিশেষ পারদণিত1 দেখা গেল। ভ্রমর, গোবিন্দলাল ও রোহিণীর 
অভিনয় অতি স্বাভাবিক ও সুন্দর হইয়াছিল । “বারুণী-জল-তলে 
রোহিণী” দৃশ্য-দেখিবার উপযুক্ত । বেঙ্গলের বনেদী চাল; বনেদী 
বন্দোবস্ত । আমর! সকলকেই এই অভিনয়টি দেখিতে অনুরোধ 
করি ।” ( অন্ুসন্ধান__-২৩।৬। ১৮৯৭ ) তিনমাস অবকাশের পর, রয়েল 
বেঙ্গল ৬ নতেম্বর 'পিরশুরাম' নামালে। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করলেন 
কুঞ্জবিহারী বন্দু (বিদৃূষক ), যোগেন্দ্রন্দ্র ঘটক ( হৈহয়-বংশীয় 
রাজা), মথনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (মন্ত্রী শুকনাস ), শশীব্দ্রনাথ দে 
( জামদগ্্য-শিষ্য ), স্ুকূমারী ( মহাশ্বেতা ) এবং গণেশচক্্র ঘোষ 
(পরশুরাম )। এন্ুসন্ধান? (২৪।১১।১৮৯৭ ) লিখলে £_ ৮০, 
আমরা অভিনয় দেখিয়া পরম গ্রীত হইয়াছি। অভিনয় সুন্দর 
হইয়াছিল। “পরশুরাম” শিক্ষোপযোগী সুন্দর স্ুন্দন ঘটনায় এবং 
মনোমুগ্ধকর স্থললিত সঙ্গীতের যথাযোগ্য সমাবেশে-বড়ই গ্রীতিপ্রদ 
হইয়াছে। কয়েকটি দৃশ্যপটও বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ “পরশুরামে”__ 
দেখিবার, শিখিবার এবং শুনিবার বিষয় অনেক আছে । আমর 
সকলকে এই অভিনয় দেখিতে অনুরোধ করি।” 

সন ১৮৯৮-এ পিরশুরামে”র পুনরভিনয় (১২২) ব্যতীত “দরফ 
খা” এবং প্রমোদ-রঞ্জন” নামে ছুটি নাটকের অভিনয় সংবাদ পাওয়া 
যায়। প্রথম নাটকে “মাইমুনি'র ভূমিস্ায় অংশ নিতেন সুকুমারী। 





৫৬ ফেব্রুয়ারিতে সিটি সম্প্রদায় এমারেন্ড স্টেজে “দেবী চৌধুরাঁনী” মধ্য্থ 
ক'রে বিশেষ কৃতিত্ব দেখায়। প্রতিযোগিতায় রয়েল তেঙ্গলও এই নাটক 
নামায়। 


৬৬ একশ বছবের বাংল! থিয়েটার 


প্রমোদ-রঞ্জন' ক্ষীরোদপ্রসাদের লেখা । এতে নৃপেন্দ্রন্দ্র বস্তু ( নেপা 
বোস) চঞ্চলকুমার সাজতেন | নাটক ছুটির অভিনয় তারিখ যথাক্রমে 
১৯ ফেব্রুয়ারি ও ২৫ সেপ্টেম্বর ৷ 

১৮৯৯ সালের ২৬ আগস্ট মঞ্চস্থ হল ক্ষীরোদপ্রসাদ বিরচিত 
“বভ্রুবাহন” ৷ অভিনয়-দর্শনে নাটকের উচ্ছৃসিত প্রশংসা করলে 
অনুসন্ধান” | লিখলে £-_ “--*"*বুঝিলাম-_বহু দিনের পর বাঙ্গালায় 
একখানি নাটকের স্থপ্টি হইয়াছে । বুঝিলাম-- আমাদের বহুদিনের 
পোষিত আশা-মুকুল আজি প্রচ্ষটিত। বুঝিলাম-_ বর্ষ-চতুষ্টয়-কাল 
প্রতিভার যে ক্ষীণ আলোঁক-রেখা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলাম, 
সেই প্রতিভা আজি প্রভান্বিত। আজকাল সচরাচর রঙ্গমঞ্জে যে 
সকল নাটকের অভিনয় হয়-সে আর নাটক নয় ; সে কেবল-বিলাসী- 
বিমোহন বারাঙ্গনার বপু-সঞ্ধালন, সে কেবল-বিষকুম্ত পয়োমুখী 
ষোড়শী সুন্দরীর চটুল চাহনি, সে কেবল-_ উচ্চৃঙ্খল নট-নটীর 
উদ্দাম বচন-বিন্যাস | তবে যে সময়ে সময়ে তাহাতেও উৎসাহ প্রদান 
করি, তবে যে সময়ে সময়ে তাহারও প্রশংসা করি, সে কেবল- 
ভবিষ্যতের উচ্চতর আশায় বুক বাঁধিয়া, সে কেবল সরল-বক্ররেখা 
অস্কনের সঙ্গে সঙ্গে চিত্রপট-চিত্রণ সম্তাবনায়। 

সেই চিত্র আজি চিত্রিত হইয়াছে-_ সেই আশা আজি মিটিয়াছে। 
তাই আজি আমাদের আনন্দের অবধি নাই। নাটককার শ্রীযুক্ত 
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্ভাবিনোদ মহাশয়-__ স্থলেখক, স্ুপগ্ডিত, বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের উচ্চ এম-এ উপাধিধারী, কলিকাতার বিখ্যাত কলেজের 
বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অধ্যাপক । কিন্তু সর্ধর্ধোপরি_- আজি হইতে তিনি 
প্রখ্যাতনাম! সুনিপুণ নাট্যকার । শতাব্দীর মধ্যে দেশে ছই-একজন 
উচ্চশ্রেণীর নাটককার জন্মগ্রহণ করেন ; ক্ষীরোদপ্রসাদ ক্রমশঃ সেই 
ক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন । এক বভ্রবাহন' নাটকের অভিনয় দেখিয়া» 
তাহার প্রতি এই উচ্চ ধারণার সমাবেশ হইয়াছে । কিদুশ ঘটনায়, 
কিদৃশ লিপি-চাতুর্যে, কিদৃশ চরিত্র চিত্রে, এই নাটকের সৌন্দর্য্য 


বেঙ্গল থিয়েটার ৬৭ 


আোত উথলিয়। উঠিয়াছে,_- এই ক্ষুদ্র প্রসঙ্গে তাহার পরিচয় আর কি 
দিব? একবার দেখিয়া আম্মন-- দেখিয়া চক্ষু-কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন 
করিয়া আন্মুন-_ বক্রবাহন” কি উপাদেয় অনুপম সৌন্দর্য সষমায় 
সুশোভিত হইয়াছে । --*৮ (৬৯।১৮৯৯) 

১৯০০) ১৩ জানুয়ারি উদ্বোধন হল নতুন নাটকের, পণ্ডিত 
দামোদর মুখোপাধ্যায়ের স্ুকন্তা । 

১৯০১ সাল। এ বছরের ১৬ ফেব্রুয়ারি খোল! হয়েছে “যমুনা? 
ও “দাওয়াই? । ১৬ মার্চ রয়েল বেঙ্গল “নীহার মঞ্চস্থ করলে । ক্ষীরোদ- 
প্রসাদের প্রমোদ-রগ্রন' নাটকের পুনরভিনয় হল ৩১ মার্চ । বিভিন্ন 
চরিত্র রূপ দিলেন £-_ গণেশচন্দ্র ঘোষ (প্রমোদ ), শশীন্দ্রনাথ দে 
(গর্জন ) ননীলাল খন্দ্যোপাধ্যায় ( চঞ্চল )১ হরিমতি (শাস্তি) এবং 
নগেন্দ্রবাল!। (মুক্তি )। রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারের শেষ উল্লেখযোগ্য 
অভিনয় এই । 

অস্বীকার করার উপায় নেই, উনিশ শতকের শেষ কয় বৎসর 
রয়েল বেঙ্গলের পক্ষে সুসময় নয়। ইতিমধ্যে মহেন্্রলাল প্রমুখ 
প্রথম সারির শিল্পীরা এখান থেকে একে একে বিদায় নিয়েছেন । 
স্ুকুমারীর আবিভ্ভাবও অনিয়মিত । সত্যকারের প্রি তাবান কোনে! 
নট-নটাই সে সময় আর এই মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত নেই। উপযুক্ত 
নাট্যকারের অভাবে শেষের দিকে রয়েল বেঙ্গলকে এমন সব নাটক 
মঞ্চস্থ করতে হয়েছে, অভিনয় বা সাহিত্যমূল্যের দিক থেকে যা 
নিতান্তই অকিঞ্চিতকর | থিয়েটারের নিজন্ব নাট্যকার বিহারীলাল 
অবশ্ঠ বহু মঞ্চসফল নাটকের জন্মদাত1 কিন্তু ১৮৯৪ সালের পর তার 
লেখনীও উল্লেখযোগ্য কিছু প্রসব করে নি। ওদিকে তখন হাঁতি- 
বাগানের ষ্টার ( ১৮৮৮), মিনার্ভা (-৯৩) এবং ক্লাসিক (১৮৯৭) 
নিত্য নতুন চমকপ্রদ অবদানে দর্শককুলের মনোহরণ ক'রে চলেছে । 
পুর্বোন্ত তিন মঞ্চে অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল মিত্র, মহেন্দ্রলাল বনু, 
অ্তলাল. বনু, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, দানীবাবু, তিনকড়ি, কুস্ুমকুমারী 


৬৮ একশ বছরের বাংলা থিয়েটার 


প্রমুখ দিকপাল অভিনেতা-অভিনেত্রীর বর্ণাঢ্য সমাবেশে ও তাদের 
প্রতিযোগিতামূলক মনোজ্ঞ অভিনয়ে এবং মঞ্চআঙ্গিকের নিরস্তর 
বৈচিত্র্ে রঙ্গরস-প্রার্থীর। কৃতার্থ, পুলকিত চিত্ত। সবার উপরে মধ্যানু 
সূর্যের দীপ্তিতে বিরাজ করছেন নটগুর গিরিশচন্দ্র । এই পারি- 
পাণ্থিকতায় রয়েল বেঙ্গলের পূর্বাঞ্জিত প্রতিষ্ঠা ধীরে 'ধীরে হাস পেতে 
স্থরু করেছিল। স্বত্বাধিকারী শরৎ ঘোষের বিধবা! পত্বীর সঙ্গে লিজ 
গ্রহীতাদের অধিকার সংক্রান্ত বিরোধের উল্লেখও এই প্রসঙ্গে কর! 
যেতে পারে। অভিযোগ পরিশেষে, আদালত পর্যস্ত গড়িয়েছিল এবং 
হাইকোর্টের নির্দেশে থিয়েটার কিছুদিন বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন 
লেসীরা। এই আত্মকলহ যে, সম্প্রদায়ের ভেতরের চেহারা আরো 
হুর্বল ক'রে তুলেছে তা, সহজেই। অনুমেয় । পূর্বোক্ত নানা কারণে রয়েল 
বেঙ্গলের ভিত যখন টলোমলো, ঠিক সেই সময় ২০ এপ্রিল, ১৯০১ 
নাট্যশালার প্রাণপুরুষ বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর আঘাত তার 
পক্ষে বড়ই মর্মান্তিক হয়ে দীড়ালে।। নানান ছুর্যোগের মধ্যে অমায়িক, 
স্থিরবুদ্ধি ও বিচক্ষণ মানুষটি প্রাণপণ চেষ্টায় কোনোক্রমে রঙ্গালয়ের 
অস্তিত্বটুকু বজায় 'রেখে চলছিলেন, ধার অবর্তমানে নাট্যামোদীরা 
তাও হারালেন । বিহারীলালের তিরোধানে সম্প্রদায়ের অবস্থা হল 
চালকবিহীন নৌকার মত। যোগ্য কর্ণধারের অভাবে ভিতর ও 
বাহিরের আঘাতে পযুদস্ত রয়েল বেঙ্গল আর মেরুদণ্ড সোজা ক'রে 
ঈাড়াতে পারলে না। প্রায় তিন দশকের এতিহামগ্ডিত নাট্যশাল! 
বন্ধ হয়ে গেল। 


শরিষ্ঠ 

মোহাস্তের এই কি কাজ! 
চক্ষ্দান 

বত্বাবলী 

কষ্ণকুমারী 
ছুর্গেশনন্দিনী 
দুর্গেশনন্দিনী 
কাদস্বরী 

অপূর্ব কারাবাস 
একেই কি বাশ 
বাঙ্গালি সাহেব? 
প্রভাঁবতী 
বিদ্যান্থন্দর 

যেমন কর্ম তেম্ননি ফল 
মায়া-কানন 
পল্লাবতী 
পুক-বিক্রম নাটক 
বঙ্গের হখাবসান 
দুর্গেশনন্দিনী 
মণিমালিনী 

সতী কি কলঙ্কিনী? 
কপালকুগ্ডলা 
ভীমসিংহ 
মেঘনাদবধ 
গুইকোয়ার নাটক 
ন্বরেন্্র-বিনোদিনী 


পরিশিঃ 
ক, অভিনয়-তালিকা 


মধুসদন দত্ত 
লঙ্ষ্মীনারায়ণ দাস 
রামনারায়ণ তর্করত্ 


৮৮. 


মধুস্দন দত্ত 
নাট্যরূপ-বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় 


নিমাইচাদ শীল 


গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় 
কাঁলীপদ ভট্টাচার্য (?) 
যতীন্ত্রমোহন ঠাকুর 
রামনারায়ণ তর্করত্ব 

মধুন্দন দত্ত 
জ্যোতিবিক্রনাথ ঠাকুর 
হরলাল রায় 


হরিমোহন মুখোপাধ্যায় 
নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (1) 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাং "য় 
তারিণীচরণ পাল 

মধুস্দন দত্ত 

নগেক্জনাথ বন্দোপাধ্যায় 
উপেন্দ্রনাথ দাস 


১৬।৮।১৮৭৩ 
৬।৯১৮৭৩ 
৫1১০1।১৮৭৩ 
২২।১১।১৮৭৩ 
২৯।১১।১৮৭৩ 
২০৪।/১২১৮৭৩ 
৩।১।১৮৭৪ 
১০।১।১৮৭৪ 
১৭১।১৮৭৪ 


২৪।১।১৮৭৪ 
৭1৩।১৮৭৪ 
১৪।৩।১৮৭৪ 
% 

১৮।৪।১৮৭৪ 
৪91৭1১৮৭৪ 
২২।৮।১৮৭৪ 
১৪।১১।১৮৭৪ 
১২।১২১৮৭৪ 
২৬।১২।১৮৭৪ 
৬।২।১৮৭৫ 
১৩।২।১৮৭৫ 
২৭।২।১৮৭৫ 
৬/৩।১৮৭৫ 
২২।৫।১৮৭৫ 
১৪।৮।১৮৭৫ 


গত 


বীরনারী 
বঙ্গবিজেতা 
পলাশীর যুদ্ধ 
মাথাল ফল 
বিচ্যান্ন্দর 
কুলীনকন্। 
অথবা! কমলিনী 
মেঘনাদবধ 
আঁলিবাব! 
অপূর্ব সতী 
বত্বাবলী 
মুণীলিনী 
কপালকুগ্ডল। 
ছর্গেশনন্দিনী 
সথভদ্রাহরণ 
ভ্রোপদীর বন্্রহরণ 
পঞ্চপাগুবের বনগমন 
সতী কি কলঙ্কিনী? 
আয় ঘুরে আয় 
সোনার চাদ 
শকুম্তলা 
চন্দ্রশেখর 
দুর্গেশনন্দিনী 
পাষাণ প্রতিমা 
অশ্রমতী 
রাবণবধ 
হরধনুর্ঙ্গ 
হরিশ্ন্জু 
ডিস্মিস 


একশ বছরের বাংল। থিয়েটার 


ছারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
বমেশচন্জ্র দত্ত 
নবীনচন্দ্র সেন 


লক্মীনারায়ণ চক্রবর্তী 


স্থকুমারী দত্ত 


বন্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় 


নন্দকুমার রায় 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
জ্োতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর 
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় 
বাজকষ্ণ রায় 

নৃত্য গোপাল রায় কবিরত্ব 
অম্তলাল বন 


৪।৯1১৮৭৫ 
১১।৯১৮৭৫ 


২৫।৯।১৮৭৫ 


০ 


অক্টোবর, ১৮৭৬ 


১৫।৩।১৮৭৭ 
২৪।৩।১৮৭ ৭ 
৮ 
২৯।৩।১৮৭ ৭ 
৩১1৩।১৮৭৭ 
১৬।৪।১৮৭৭ 
১৮1৪1১৮৭৭ 
২১।৪।১৮৭৭ 
২৫|।৪।১৮৭৭ 
৫1৫1১৮৭৭ 


৫ 


১৬৫।১৮৭৭ 


১৮।১। ১৮৭৮ 
১৬।৩। ১৮৭৮ 

৮1৬ ১৮৭৮ 
১৫।১।১৮৭৯ 


১৮৮১ 


ঠ 


ঠ 


১৫।৪।১৮৮৭ 


২৫১২।১৮৮২ 


ব্রঙ্গলীলা 
প্রহলাদদ-চরিত্র 
হুর্বাসার পারণ 
ক্বাধীন জেনানা 
ভীম্মের শরশয্যা 
দশরথের মুগয়! 

বা 
বালক সিম্ধুবধ 
স্থকুচির ধবজা 
ছুই স'তীনের কোন্দল 
পাণ্ডব শখ।সণ 
শ্রীবংসচিন্তা 
কুল্মিণীরঙ্গ 
প্রভাস মিলন 
নন্দবিদায় 
পরীক্ষিতের ত্রহ্মশাঁপ 
শৈলজ। 
জন্মাষ্টমী 
শকুস্তলা 


শকুস্তল1 (নির্বাচিত দৃশ্য) 


সীতা-ন্বয়ংবর 
নাট্যবিকার 
গোবর গণেশ 
বাণযুদ্ধ 
বসস্তসেন। 
ভীম্মের শরশয্যা 
প্রভাস মিলন 
মোহ-শেল 
শ্রীরামনবমী 


বেঙ্গল থিয়েটার 


অনুতলাল বস্থ 
রাজকষ্ণ রায় 


ঠ 


বাখালদাস ভট্টাচার্য 
বাজকষ্ রায় 


রাখালদাস ভট্টাচার্য 


বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় 


বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় 
কুগ্জবিহারী বন্ধ 


বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (?) 
বৈকুগ্ঠনাথ বস্থ 

অতুলকষ্ণ মিত্র 

বিহাঁরীলাল চট্টোপাধ্যায় 


বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় 
কুগ্তবিহারী বন্থ 


১ 


ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৩ 
১১।১০। ১৮৮৪ 
২১।১১।১৮৮৫ 

৩০।১|১৮৮৬ 
১২।৬।১৮৮৬ 


১৮।৯।১৮৮ড৬ 


৬।১১।১৮৮৬ 

£ 
২২।১১৮৮৭ 
৯।৪1১৮৮৭ 
৩০1৫।১৮৮৭ 
২৯।১০।১৮৮৭ 

১৮৮৮ 

% 
২।৩।১৮৮৯ 
জুন, ১৮৮৯ 
১৬।১১।১০৮৯ 
৭1১।১৮৯০ 
১।৩। ১৮৯৩ 
২৪|৫|১৮৯০ 
৩৪।১৮৯১ 
১৩।৬।১৮৯৯ 
১৯১২।১৮৯১ 
২।৭।১৮৯২ 
৬৩।৭। ১৮৪২ 


০ 


১৭।১২।১৯৮৯২ 


প্‌ 


তাস্তিয়! ভীল 
রামপ্রসাদ 
হালি-তুফান 
ব্যাসকাশী 
খগুগ্রলয় 
নাগযজ্ঞ 

মুই হ্যাছ 
প্রহলাদ-চবিত্র 
মৃণালিনী 
হরি-অগ্থেষণ 


পুরু-বিক্রম নাটক 
যমের ভুল 


দানলীলা 
রক্ত-গজা। 
সীত্ভারাম 
রাজসিংহ 

ঞব 

নরোত্তম ঠাকুর 
শকুস্তল। 
মোহ-শেল 

দেবী চৌধুরাণী 
কৃষ্ককান্তের উইল 
পরশুবাম |] 


দরফ খা 
প্রমোদ-রঙ্জন 


একশ বছরের বাংল থিয়েটার 
শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য 


বিহারীলাল চট্টোপাধায় 


বিহাব্ীলাল চট্টোপাধ্যায় 


বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় 


নাট্যরূপ--বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় 
_ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ 


বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় 


১1৪1১৮৯৩ 
২১।৬1১৮৯৩ 
জুন, ১৮৯৩ 

১১৮৯৩ 
২২।৭।১৮৯৩ 

১১১১।১৮৯৩ 
২৫।১২।১৮৯৩ 
প্রথমার্ঘ্ট, ১৮৯৪ 
১০।৬।১৮৯৪ 
১৮৮/১৮৯৪ 
সেপ্টেম্বর) ১৮৯৪ 
নভেম্বর, ১৮৯৪ 
২৫।১২।১৮৯৪ 

২।২।১৮৯৫ 

৬।৭।১৮৯৫ 
৩১।৮1১৮৯৫ 


নাট্যরূপ- বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় নভেম্বর, ১৮৯৫ 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় 


5 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


ক্ষীরোদগ্রসাদ বিষ্ভাবিনোদ 


১৮১।১৮৯৬ 
৮1৮1১৮৯৩ 
১৪|১২।১৮৯৬ 
৩০।১২।১৮৯৬ 
£ 

১৩।৩।১৮৯৭ 
১২।৬।১৮৯৭ 
৬।১১।১৮৯৭ 
১২।২।১৮৯৮ 
১৪৯।২।১৮৪৯৮ 
২৫|৯1১৮৪৯৮ 
২৬৮১৮৯৯ 


বেঙ্গল থিয়েটার ৭৩ 


স্থকন্া দামোদর মুখোপাধ্যায় ১৩।১।১৯০০ 

যমুণা ১৬।২১৯০১ 

দাওয়াই - না 

নীহার -- ১৬।৩।১৯৪০১ 

গ্রমোদ-রগুন ৩১।৩।১৯০১ 
থ, অভিনেতৃ সম্প্রদায় 


বিহারীলাল চট্রোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র ঘোষ, হরিদাস দাস (হরি বৈষ্ণব ), 
বটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ( চোয়ে), অমৃতলাল বু, 
নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন বর্মণ ( অকেন্ত্রী- 
পরিচালক ), গিরীশচন্ত্র ঘোষ (ন্যা্দাডু ), কুঞ্জবিহারী বন্থ, যোগীন্তরচন্ত্র ঘটক, 
মথুরচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, মহেন্ত্রলাল বন্ধ, গ্রবোধচন্দ্র ঘোষ, গণেশচন্দ্র ঘোষ, 
কালীকিঙ্কর মল্লিক, শশীন্দ্রনাথ দে, ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপেন্দরচন্দ্র বন 
( নেপা বোস ), এলোকেশী, জগত্তারিণী, শ্যামা, গোলাপ (স্থকুমারী দত্ত ), 
যাছুমণি, কাদছ্বিনী, বনবিহারিণী ( ভুনী ), বিনোদিনী, কুন্মকুমারী (প্রহনাদ- 
কুহ্নুম ), বড়রানী, গ্রমদাস্বন্দরী, হরিমতি, নিষ্তারিণী এবং নগেন্দ্রবাল! । 


৭৪ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


গ. বিজ্ঞাপন 
শরীপ্রীতুর্গ। সহায় 
970700799 ! ১০/০০৮৩৪! 970770০00১১! 
হরিবোল ! হবিবোল ! হরিবোল! 


“না শস্ত গ্রহণাদকু পরশোস্তস্তাঁপি জেতা মূনেঃ 
_ পাওুস্ম্থভিরয়ং ভীম্মঃশরৈ:শায়িতঃ |” 
০0৬ /, 

137 34], 174,77২ 
ল্রল্সেভ্ন ভজন শিজ্েজাল্ল 

5৪011990006 200 1015 209 12... 
শনিবার ১৯এ আষাঢ় রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় । 








সপ শা আপা পা সিসি পাশ স্প পাপা পস্পাাপাপাপিা সপ পিস পপ পম সপ পপ 


চইছডাভ/ঞা, 0৮ 9890 ২ঞ্য্হা5লবঞ 253 
[7151)]15-500565560] ০৬০1-69৬০1106 115 01001098108] 2185 


3771515 ১৫৯1২৫১১১4১ 


কৰিবর শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষণ রাঁয় প্রণীত সেই সর্বজনপ্রশংসিত, 
সংবাদপত্র সমাদৃত 
“নিতুই নৃতন” পৌরাণিক দৃশ্কাব্য 


ভীক্ষমের শরশয্য। 


71015 15 21 ০20০1021101062100 001: ৬2016, 09116118811 





200 1০010217061)6 161)006 08191161. 
রাজকৃষ্বাবুর “ভীম্মের শরশষ্যা” বঙ্গীয় সাহিত্য-সাগরের 
একটি অমূল্য অত্যুজ্জল বত্ব বিশেষ! 
[15545 840২ শো 
[176 18060] 03625601655 01 0106 *1101091 00955 1” 


আলু 0105 ০০094 [যয 0০7851075 ! 


71)6 4110আগ-090 0৫ 006 [76:0০ 101) 165 
90110/600] ৪01:00010011)55 ! 


বেঙ্গল থিয়েটার ৭৫ 


স্মরণ রাখিবেন £-- 
পঞ্চবীর-বাঁলকের সংগ্রাম-সঙ্গীত ! 
অঞ্জন ও ভীম্মের দ্বৈরথ-যুদ্ধ ! 
শরশয্যা'র অপূর্ব দৃশ্য ! 
বিছুরের অপূর্বব ভক্তি-রসাত্মক অভিনয়। 


[71767830610] 14917541006 88019 ৫. 110151)08 
[যর শালদ। 3210 4734৭ 
1৬] 9£101610161010 11001001165 ! 
বৃন্দাবনধাম-_শ্রীরাধারুষ্ণের যুগল মৃত্তি! 
গোঁপিনীগণের মধুর সঙ্গীত । 
৩০ দাবি ছ155 /ব 10255525 
411, বি ! চা, টি ! /[7া, বর 2ছাইছছতোা 0 ! 


দৃশ্যপট ও পরিচ্ছদ সমস্তই নৃতন ও মনোহর ! 
সহদয় নাট্যামোদী মহোদয়গণ ! এই বিশাল বিশ্বমাঝে ভীম্ম-লীলা 
দেখিয়া! যান, করুণ রসের সহিত ভক্তি রস মিশিয়া হয়কে 
আপগ্ুত করিবে নয়নমন প্রেমানন্দে পরিপুরিত হুইবে। 


75004 5, ০০108 5 ৪66-30 2,81. 
পরদিন রবিবার অপরাহু ৬০ ঘটিকার সময়। 
2২০9৬4১7112 


বঙ্গ রঙ্গ ভূমির কীতি স্তস্ত 
প্রভাস মিলন 
তৎপরে সেই সর্বজন-প্রশংসিত গীতিরঙ্গ 
মোহ-শেল 


40701891178: 8০$৫--1৬191)8601 95 09151 01 076 1%]8179176 00001001666 
4১056101511) 10609100000 9, 1 01086661056--1%1908£91 


৯ বিডন স্টাট, কলকাতা 


অরোর! থিয়েটার 

(১৯০১-১৯০২) 

রয়েল বেঙ্গলের বিলুপ্তি হ'লে সেই মঞ্চ লিজ নিয়ে নতুন 
থিয়েটারের পত্তন করলেন গুরুপ্রসাদ মৈত্র । নাম দিলেন-_“অরোরা? । 
প্রবীণ নট ও পরিচালক নীলমাধব চক্রবর্তী (ষ্টার থেকে বেরিয়ে 
এসে সিটি সম্প্রদায় গড়ে যিনি বীণা এবং এমারেজ্ডে কিছুদিন 
অভিনয় করেছিলেন) তখন ভেসে বেড়াচ্ছেন। গুরুপ্রসাদ তাকে 
এনে ম্যানেজারের গদীতে বসালেন। মিনার্ডা, বেঙ্গল এবং সিটির 
প্রাক্তন শিল্পীদের সাহায্যে দল গড়লেন নীলমাধব চক্রবর্তী । বেশ 
জ'াকজমকের সঙ্গে ১৯০১১ ১৭ আগস্ট ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্ভাবিনোদের 
দক্ষিণা” দিয়ে বেঙ্গল মঞ্চে অরোরা থিয়েটারের উদ্বোধন হল। 
“ক্ষিণা'র ভূমিকালিপি ছিল এই রকম: ভৈরব-শরৎচন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু ), স্ুষমা-কুস্ম (বিষাদ) এবং স্থুরমা- 
হরিমতি। পরের দিন এর! অভিনয় করলেন ক্ষীরোদপ্রসাদেরই 
“জুলিয়া” । সঙ্গে অমৃতলাল বন্থ্ব বিরচিত নক্সা “কৃপণের ধন'। ২৫ 
আগস্টের নাটক "আলিবাবা (ক্ষীরোদপ্রসাদ )। এতে আবদাল্ল। 
সাজলেন রাণুবাবু। এ তারিখেরই “বেল্লিক বাজার” ( গিরিশচন্দ্র ) 
প্রহসনে নীলমাধব চক্রবর্তীকে ছুকড়ি সেন রূপে দেখা গেল। ১৮ 
সেপ্টেম্বর “চৈতন্যলীলা' (গিরিশচন্দ্র )ও “বিবাহ বিভ্রাট? (অযুতলাল ) 
অভিনয়ের, পর ৫ অক্টোবর, ১৯০১ অরোরা নতুন নাটক “সাধনা? 
মঞ্চস্থ করলে । “অম্ৃতবাজার পত্রিকা (৫।১০।১৯০১) জানালে 
/৯020৮,৯১07175478৮--700925 002 29০95০ 50109175 11] 
601 006 01150 0002 096 01 0610 55552 “5201788” 01 
06৮০0102১ ৪. 1997 10010015102. 7০0 095 “10910510179” 


অরোর] থিয়েটার ণণ 


2150 “16181090101” ভা1]] ৮৪ 50982. ৬/০ 109০ ৪ 01] 
10056 01) 06 09০0851018”, এ মাসের ১৬ তারিখে অভিনীত হল 
গিরিশচন্দ্রের “আগমনী” । ৩০ অক্টোবরের অভিনয়স্চীতে ছিল 
“বিম্বমঙ্গল” “হীরার ফুল” (গিরিশচন্দ্র) এবং “তাজ্জব ব্যাপার, 
( অযৃতলাল )। ২ নভেম্বর অক্ষয়কুমার চক্রবর্তাঁ, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ 
এবং প্রিয়নাথ ঘোষ ক্লাসিক থেকে অরোরায় চলে এলেন । তিন 
কৃতী অভিনেতার যোগদানের ফলে, নতুন থিয়েটারের শক্তি বৃদ্ধি 
পেল সন্দেহ নেই । সুদক্ষ শিল্পী সমন্বয়ে ১৬ নভেম্বর নীলমাধব 
বঙ্কিমচন্দ্রের “দেবী চৌধুরাণী'র পুনরভিনয়ের আয়োজন করলেন! 
সংবাদপত্র মারফৎ ঘোষণ। করা হল £-_ $71010056 21770106 0০ 
0125-501175 090110 5190 1790 ড5161055520. ৮710. 2000119- 
61070 002 121901:552100901012 01 (015 01502 705৮ 0০ 1906 
“00165 001762006” 8 ত্য 56215 250 চ1]1 100 21 
63900 1:2191109. 0: 16 01) 02 7251076 0008591078৮, ( অমৃত- 
বাজার পত্রিকাঁ-১৫।১১।১৯০১) নীলমাধব চক্রবর্তী নিলেন তার 
বিখ্যাত ভূমিকা “ভবানী পাঠক?। অন্যান্য চরিত্রে দেখা গেল £-- 
অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী (হরবল্লভ ), প্রবোধচন্দ্র ঘোষ (ব্রজেশ্বর ) 
গোলাপসুন্দরী (প্রফুল্ল ), কুস্থমকুমারী (নিশা) এবং হরিমতি 
( দিবা ) প্রমুখ লব্ধ প্রতিষ্ঠ নট-নটীদের। জনপ্রিয় এই বস্কিমকাহিনীর 
নাট্যরূপ দিয়েছিলেন অতুলকৃষ্ণ মিত্র । ১৮৯৭ সালে এমাবেল্ড মঞ্চে 
নাটকখানি মঞ্চস্থ ক'রে পিটি সম্প্রদায় দর্শকদের প্রশংসা পেয়েছিলেন । 
সেই সব কৃতী শিল্পীর এবার এখানে । সুতরাং, অরোরা”র “দেবী 
চৌধুরাণী, যে সাফল্যমণ্ডিত হবে তাতে আশ্চর্য্য কি! অভিনয়ের 
ুখ্যাতি ক'রে ৭ ডিসেম্বর, ১৯০১ তারিখের “অমৃতবাজার পত্রিকা” 
জানালে 2 “£৯00:012, 100105866৩2 2:65 5180 6০0 10255 00 
21000000০65 €০ 0106 1010110 0096 2 216 16061ড11)5 120665 
[00100 0196 ড151001:5 0: 01)6 ১1019010685 10101) 10151)15 


৭৮ একশ বছরের বাংল থিয়েটার 


০০ 5092910 05 2%:00151665 1770510) 081025 2170. 0102 50691765 
৪180 1991:601:1091)025 ড/10055520 105 0210, 01 006০ 17151) 
০:02 156 10502106 8০1) 0010110 29120196101 ০ 105 
01955 2100 721:601107917025, 1095 200155610091869 210 21021 
62110100170 0095 10000]. ০1:০016 [0 0109 10021)92217061) 0 
05 00259510920..." অতুলকৃষ্ণ মিত্রের শরসুন্দরী” (“লেডি 
অব. দ্য লেক অবলম্বনে ) খোলা হল ১৪ ডিসেম্বর । পরের দিন 
“দেবী চৌধুরাণী'র সঙ্গে কয়েকটি নাটকের নির্বাচিত দৃশ্য ও সঙ্গীত 
পরিবেশন কর! হয়েছে । সংবাদপত্রে বেরুল £__ 477 4৯০০৪ 
1690০. 110-1015106 0015 00101021)5 11]: 2101921 
11) 00011 0]1. 00170191110061065 8100 5085০ 002 76 
05185 4981:9-91009101” 01 002 15905 0 611৪ 19106 
01817901520 117) 02059811105 03800. 4৯0] 171510192.111009, 
বি ০যট 995 00০5 আ111 £1৬০ ৪. 1921:601:0081702 0: 416৬1 





01901701201”, 002 ৬/০11-1070%/1) 00900061018 ০0: 
[3810101107১ 210 010010256 50917.25 2100 501755 0] 90129 
০ 00০ 02560 791955 আ1]] 02 21090090. ৬৬০ 17072 0০ 
[7০1:60107091)065 11] 0০ 92066210060 161) 550995 810. 
৮৮11] 019৮ 2. 0109৮/9.50 10059”, ( অমৃতবাজার পত্রিকা 
১৪।১২।১৯০১) ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন উপলক্ষে অরোর! “মাধবী, 
এবং 'পশুশাসন' নামালে। শেষেরটি অতুলকৃষ্ণ মিত্রের লেখা এক 
নক্সা । 

১৯০২-এর জানুয়ারির শেষে ম্যানেজারের পদ থেকে নীলমাধব 
চক্রবর্তী অপস্থত হলেন । ২৫ জানুয়ারি হ'তে এ দায়িত্বভার গ্রহণ 
করলেন স্বত্বাধিকারী গুরুপ্রসাদ মৈত্র শ্বয়ং। এই সময় ক্লাসিক 
থিয়েটারের খুব নামভাক। নায়িকারূপে সেখানে তারামুন্দরী 
সুনামের সঙ্গে অভিনয় ক'রে চলেছেন। অরোরার শক্তিবৃদ্ধির জন্য 


অরোরা থিয়েটার ৭৯ 


তাকে সেখান থেকে ভাঙ্গিয়ে আনা হল।১ তারাসুন্দরী এলেন ২৯ 
জানুয়ারি ।২ এসে এদিন গিরিশচন্দের নল-দময়ন্তীগতে দময়স্তী 
সাজলেন। নল, কলি এবং বিদূষকরূপে দেখা দিলেন যথাক্রমে 
প্রিয়নাথ ঘোষ, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ এবং অক্ষয় চক্রবর্তী । এই সময় 
জনৈক এস্‌. সি. দাসের নাম সহকারী ম্যানেজার হিসাবে ঘোষিত 
হ'তে থাকে । ৫ ফেব্রুয়ারি “বিন্বমঙ্গল” অভিনীত হল । চিস্তামণি-তারা- 
স্থন্দরী। ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে নীলমাধব চক্রবর্তী পুনরায় পূর্বপদে 
বহাল হলেন। এরপর তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ন্বর্ণলতা' অবলম্বনে 
রচিত অমৃতলাল বস্থুর নাটক “সরলা” (১৬২ ) খোলা হয়। ভূমিকা- 
লিপি ছিল আকর্ষণীয় £_ শশিভূষণ__ নীলমাধব, বিধুভৃষণ__ প্রবোধ 
ঘোষ, শদাধব-_ রাণুবাবু, নীলকমল-_ অক্ষয় চক্রবর্তী, রমেশ-- 
প্রিয়নাথ ঘোষ, সরলা-_ কুসুম, প্রমদাঁ_ গোলাপ এবং শ্যামা 
তারাস্থুন্দরী । একদা ১৮৯৪ সালে কীণ। মঞ্চে এই “সরলা”র অভিনয়ে 


১ তারাস্থন্দরীর ক্লািক ত্যাগ ও অরোরায় যোগদানের ইতিহাঁন বিবৃত 
হয়েছে ক্লানিক থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা অমরেন্দ্রনাথের জীবনী গ্রন্থে । প্রসঙ্গত:, 
লেখক রমাপতি দত্ত জানিয়েছেন :__“ক্লামিকের এই গৌরবমম যুগে, অরোরা 
থিয়েটার ক্লাসিক হইতে তারাস্ুন্দরীকে ভাঙ্গাহ্‌য়া লইয়া! যান। তারাহুন্দবীর 
যাইতে একাস্ত অনিচ্ছা ছিল এবং সে সময় যর্দি অমরেন্দ্রনাথ তাহার সামান্ত 
কিছু মাহিন! বাড়াইয়! দিতেন, তাহ] হইলে তিনি ক্লানিকেই থাকিতেন। 
কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ তখন আত্মশক্তিতে অসীম আস্থাবান্‌, তাই তিনি তারা- 
স্ন্দবীর সামান্য বেতন বৃদ্ধির প্রীর্থনায় কর্ণপাতও করিলেন না, ১লা ফেব্রুয়ারী 
হইতে তারা অরোরায় চলিয়৷ গিয়া, সেখানে খুব সুখ্যাতির সহিত.*.অভিনয় 
করিতে লাগিলেন ।” ( বঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ ) 


২ উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে তারাহ্থন্দবীর অৰোরায় যোগদানের তারিখ 
১ ফেব্রুয়ারি ব'লে উল্লেখিত। কিন্তু “অমৃতবাজার পত্রিকার বিজ্ঞাপন 
অনুযায়ী ২৯ জানুয়ারি, ১৯০২ তারাহ্থন্দরীর অরোরায় 'নল-দময়স্তী* নাটকে 
দময়ন্তীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা । 


৮* একশ বছরের বাংল থিয়েটার 


সিটি থিয়েটার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল ।* বর্তমানে সেই সব কৃতী 
শিল্পীরা! অংশ গ্রহণ করায় নাটকখানি পূর্বের জনসমাদরে বঞ্চিত 
হল না। রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত “কালপরিণয়” নাটকের 
উদ্বোধন করলে অরোর। ১৫ মার্চ। সমালোচন! প্রসঙ্গে 'অমৃতবাজার 
পত্রিকা জানালে £ 
018102. 22016160. “121 78101107058,” আ৪5 00৮ 01 00210 
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5102.” (২২।৩।১৯০২) “কালপরিণয়” নাটকে প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, 
প্রিয়নাথ ঘোষ, অক্ষয় চক্রবর্তা, তারাস্ুন্দরী ও হরিমতি যথাক্রমে 
জগদীশ, মণীন্দ্র, শ্তু, মোক্ষদা এবং কিশোরী সাজতেন। মোক্ষদ! 
চরিত্রের অভিনয়ে তারাসুন্দরী বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন ।* এই 


৩ “***সরলায় সিটির প্রতিপত্তি ক্রমশঃ বাঁড়িতেছে দেখিয়! আমর] বিশেষ 
সন্তষ্ট হুইয়াছি। “সরলা” তারকনাথের অক্ষয় কীহ্ি। তাহার অভিনয়ে 
সিটি থিয়েটার, গ্রনস্থকারের প্রতিপত্তি সম্পূর্ণ অক্ষত রাখিয়াছেন।**** (পুরোহিত 
--১৩০১১ জ্যেষ্ঠ | মে-জুন, ১৮৯৪) 

৪ *এই মোক্ষদার ভূমিকাটি শ্রীমতী তাঁরাহ্থন্দরী এতদূর হ্থন্দর অভিনয় 


অরোরা থিয়েটার ৮১ 


অভিনয়ের সময় নীলমাঁধব চক্রবর্তী আবার ম্যানেজারের পদ 
থেকে অপশ্যত হয়েছেন । স্বত্বাধিকারী গুরুপ্রসাদ মৈত্র নিজেই 
তখন ম্যানেজার | নীলমাধব চলে যাওয়ায় সম্প্রদায়ের শক্তি 
যেটুকু হাস পেল (বিশেষতঃ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ) উনি তা পূরণ 
করার জন্য নিয়ে এলেন স্বনামধন্য নট ও নাট্যশিক্ষক অর্দেন্ুশেখর 
মুস্তকীকে ৷ অর্ধেন্দুশেখর অরোরায় ১৯০২, মে মাসে যোগ দেন। 
১৭ মে তার শিক্ষকতায় মনোমোহন রায়েব “রিজিয়া” খোলা হল ।৬ 


করিয়াছিল যে কলিকাঁতার বিখ্যাত জমিদার ৬অনাথনাথ দেব মহাশয় তাহার 
এই অভিনয় দেখিয়া একখানি স্বর্ণপদক প্রদান করিয়াছিলেন। অরোর। 
থিয়েটার হইতেই শ্রীমতী তারাহ্ুন্দরীর সুখ্যাতি একেবারে চারিদিকে ছড়ায় 
পড়ে এবং তার। যে একজন প্রতিভাময়ী স্দক্ষা অভিনেত্রী তাহা সকলে 
জানিতে পারে।” (বিনোদিনী ও তারান্নদরী__উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ) 

৫. *** তর্ছেন্দুবাবু যখন অরোরা থিয়েটারে যোগদান করেন তখন 
অরোরা থিয়েটারে রিজিয়া নাটকের পুরাদস্তর মহলা চলিতেছিল। শ্রীমতী 
তারাস্বন্দবী এই নাটকে রিজিয়ার ভূমিকা মহল দিতেছিল। সঙ্গীত সমাজের 
এনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী রিজিয়ার শিক্ষাপ্রদান করিতেছিলেন। কিন্ত মুস্তোফী 
সাহেব আসিয়া সে শিক্ষা ইংরাঁজীভাবাপন্ন বলিয়! শ্রীমতী ত রাহ্ুন্দরীকে তাহ! 
একেবারে ভুলিয়া! যাইতে উপদেশ দেন এবং স্বয়ং আগাগে 9 নৃতন করিয়। 
শিক্ষাপ্রদ্দান করেন ।” (বিনোদিনী ও তারান্ন্দবী ) 

৬ সেই সময়কার “বঙ্গালয়' পত্রিকায় নাটক ও অভিনয়ের সমালোচন। 
প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল :₹-_ “বইখানি দেখিলাম-_ অন্থবাদমাত্র, স্কটের “কেনিল- 
ওয়ার্থ* উপন্যাসটির হুবহু অন্ুবাদ-_ সুতরাং পুস্তকের স্থখণতি যাহা! তাহ! 
স্কটের প্রাপ্য, এবং অখ্যাতিটি অন্বাদকের প্রাপ্য । অখ্যাতির কথা নাই 
বলিলাম । ইতিহাসের রিজিয়! এবং রিজিয়া! পুস্তকের রিজিয়া ছুইটি স্বতন্ 
চরিত্র । অভিনয় ব্যাপারে চাতুরী দেখাইয়] *দী করিয়াছিল-_ কেবল রিজিয়া । 
আর কাহারও অভিনয়চাতুব্ী উল্লেখযোগ্য নহে। তবে বীরেন্দ্র এবং 
পান্নালালের অভিনয় মন্দ হয় নাই। আর নাচের একটা নৃতন কায়দাও 
দেখিয়াছি বটে ।” 


ঙ 


৮২ একশ বছরের বাংল। থিয়েটার 


অরোর1 থিয়েটারের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নাট্যনিবেদন এই 
“রিজিয়া”'__তারান্ুন্বরী ও অর্দেন্বুশেখরের যুগ্ম অভিনয় নৈপুণ্যে যা 
স্মরণীয় হয়ে আছে। নামভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন তারাস্মুন্দরী । 
ঘাতকের একটি ক্ষুত্র চরিত্রে অর্ধেন্ুশেখরকে দেখা গেল।” 
তারাসুন্দরীর অভিনেত্রী জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীত্ি--“রিজিয়া” ।৯ 
এই চরিত্রের রূপায়ণে তিনি যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন, 
তার তুলনা মেলা ভার। ২৫ মে গিরিশচন্দ্ের 'আবু হোসেন" 
নাটকে আবু হোসেন হলেন অর্দেন্দু। এটি তার বিখ্যাত ভূমিক11১ 


৭. *..*এই থিয়েটারে যতগুপি নাটক অভিনীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে 
একমাত্র “রিজিয়া”ই উল্লেখযোগ্য |” (রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎলর-_ অপরেশচন্দ্র 
মুখোপাধ্যায় ) 

৮ “***পরিজিয়া" পালায় সকলকে নাটকের পাঠ শিখিয়ে এবং বড় বড় 
ভূমিকাগুলি অন্যান্য পাত্রপাত্রীর মধ্যে বিলি ক'রে তিনি নিজে নিলেন ঘাতকের 
ছোট্ট ভূমিক1। কিন্তু তার অভিনয়গুণে সেই ক্ষুত্র ভূমিকাই এতট| বিখ্যাত 
হয়ে উঠলে! যে, পরে শ্রেষ্ট নট ছাড়া আর কেউ সেই ভূম়িকাটি গ্রহণ করতে 
সাহসী হতো! ন11” (ধাদের দেখেছি-_- হেমেন্দ্রকুমার রায়) 

“৯. **শ্বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চের গৌরবাম্পদাী অভিনেত্রী শ্রীমতী তারাহুন্দরীর 
যশোমুকুটে অভিনয়সাফল্যের যতগুলি রত্ব আছে, এই রিজিয়ার ভূমিকায় 
অভিনয়-নৈপুণ্য তন্মধ্যে মধ্যমণিন্বরূপ বপিলে অত্যুক্তি হয় না। তখন এবং 
এখনও রিজিয়া! বলিতে তাবাহুন্দরীকেই বুঝায় । এ ভূমিকায় এ পধ্যস্ত তাহার 
প্রতিদ্বন্দিনী হইবার সাহসও কেহ করেন নাই। বহুকাল পূর্বে মিনা 
থিয়েটারে কোন এক সভায় শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় এই “রিজিয়া'র 
উল্লেখ করিয়াই বলিয়াছিলেন যে, ইউরোপ ও আমেরিকার কোন রঙ্গমঞ্চ 
তারা'র রিজিয্ার অভিনয়ের মত অভিনয় তিনি দেখেন নাই ।” (রুঙ্গালয়ে 
ত্রিশ বৎসর ) 

১০ “আবু হোসেনের ভূমিক1 গ্রহণে স্বর্গীয় অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয় 
দেশব্যাপী স্থ্যশ অঞ্জন করিয়াছিগেন।” (গিরিশচন্দ্র--অবিনাশচন্দ্র গঙ্গো- 
পাধ্যায় ) 


অরোর! থিয়েটার ৮৩ 


অতীতে তার এই অভিনয় দেখার জন্য মিনার্ভায় দর্শকের স্থান 
সন্কুলান হত ন11১১ দলগত শক্তি সেখানকার মত উল্লেখযোগ্য না 
হ'লেও, অর্ধেন্দুশেখর অরোরায় নিজের পূর্বাজ্জিত সুনাম অক্কুণ্ন 
রাখলেন সন্দেহ নেই । নিত্যবোধ বিষ্ভারত্ব রচিত “একাদশ বৃহস্পতি, 
অভিনীত হল ২ আগস্ট ।১২ এ-নাটকে দালাল বালকের চরিত্রে 
তারান্ুন্দরীর অভিনয় উপভোগ্য হয়েছিল। অরোরার পরবর্তী 
অভিনয়- বঙ্কিমচন্দ্রের “রাধারাণী” । তারিখ--২৩ আগস্ট, ১৯০২। 
নাট্যরূপ দিয়েছিলেন হরিচরণ আচার্য । ২৩ নভেম্বর নামলো প্রফুল্ল” 
€( গিরিশচন্দ্র )। বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নিলেন অর্দেন্দুশেখর 
( যোগেশ )১১ রাণুবাবু (রমেশ), প্রিয়নাথ ঘোষ (স্থরেশ ), 
ভবতা রিণী ( উমাস্থন্দরী ) এবং তারাস্থুন্দরী (জ্ঞানদা )। অরোরা"র 
শেব নাটক “পরিতোষ” ১৩ ডিসেম্বর, ১৯০২ খোলা হয়। এতে 


১১ গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত “আবু হোসেন” নাটক মিনার্ভায় ২৫ মাচ, 
১৮৯৩ প্রথম অভিনীত হয়। 

১২ “"**মোটের উপর একাদশ বৃহস্পতির অভিনয় ভালই হয়। লোকের 
মনোরগনের জন্য অরোরাঁর কত্ৃপক্ষেরা যথোচিত যত্র করিয়া থাকেন ।...” 
( রঙ্গালয় ) 

১৩ গিরিশচন্দ্র অভিনীত শ্রেষ্ট ভূমিক।য় অর্দেন্দুশেখ. অভিনয় কেমন 
হ'ত, এ-সম্পর্কে একালের নাট্যামোদীদের কৌতুহল স্বাভাবিক । এই চরিত্রে 
ছুই দিকপাল অভিনেতার অভিনয় দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল খ্যাঁতনাম! নাট্য- 
সমালোচক হেমেক্দ্কুমার রায়ের । তিনি লিখেছেন £-_ “***প্রফুল্প” নাটকের 
যোগেশ একটি বিখ্যাত ভূমিকা । “যোগেশ'রূপে গিরিশচন্দ্র শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের 
চরম সীমায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন । এই ভূমিকায় একদিন অর্ধেন্দুশেখবের 
নাম বিজ্ঞাপিত হওয়াতে আমি দেখতে গেলুম সাগ্রহে। হতাশ হ'তে হলো না। 
তিনি দেখালেন সম্পূর্ণ নৃতন ধারণা। কেবল ছুই জায়গায় তিনি গিরিশচন্দ্রের 
কাছে গিয়ে পৌছতে পাবেন নি এবং [র কেউ পারবেন বলেও বিশ্বান 
হয় না । শুঁড়ীখানার দৃশ্টে এবং শেষ-দৃশ্তে গিরিশচন্দ্র ছিলেন একেবারেই 
অতুলনীয় ।” (যাদের দেখেছি ) 


৮৪ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


তারাসুন্দরী, গোলাপনুন্ৰরী, প্রিয়নাথ ঘোষ এবং রাণুবাবু যথাক্রমে 
সোহাগ, পরিতোষ, শিরিষচন্দ্র ও বিশ্বস্তর সেজেছিলেন। “পরিতোষ” 
মঞ্চস্থ হওয়ার পর এখানে আর নতুন কোনো নাটক অভিনীত হয় 
নি। এই বছরের শেষেই অরোরার বিলুপ্তি ঘটলো! । নীলমাধব 
চক্রবর্তী তে! আগেই বিদায় নিয়েছিলেন, থিয়েটার উঠে যাওয়ায় 
অর্দেন্দুশেখর ষ্টারে চলে গেলেন। বাকী দল ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো । 


দক্ষিণা 

জুলিয়া 
কপণের ধন 
আলিবাবা 
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সাধন? 
আগমনী 
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শরন্থন্দরী 


দেবী চৌধুরাণী এবং 
নির্বাচিত নাটকের 
দৃশ্য ও সঙ্গীত 


মাধবী 
পশুশালন 
নল-দময়ন্তী 
বিল্বমঙ্গল 
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নীলমাধব চক্রবর্তী, শরৎচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (রাণুবাবু ), অক্ষয়কুমার 
চক্রবর্তী, গ্রবোধচন্্র ঘোষ, প্রিয়নাথ ঘোষ, অর্ধেনদুশেখর মুস্তফী, কুম্থমকুমারী 
( বিষাঁদ), হরিমতি, গোঁলীপন্থন্দরী ( ছোট ), তারাস্ন্নরী এবং ভব্তারিণী। 


৯ বিডন স্টাট, কলকাতা 


ইউনিক থিয়েটার 
(১৯০৩-১৯০৪ ) 

বেঙ্গল মঞ্চ থেকে অরোরাঁর নাম মুছে গেল। থিয়েটার উঠে 
যেতে ম্যানেজার নীলমাধব চক্রবর্তা ক্লাসিকে এবং অর্দেন্দুশেখর 
ষ্াবে চলে গেলেন। এবপর এমারেল্ড থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী 
ধনকুবের গোপাললাল শীলেব ভাগিনেয় গিরিমোহন মল্লিক; বেঙ্গল 
মঞ্চ লিজ নিয়ে সেখানে “ইউনিক” নামে এক নতুন সম্প্রদায়ের পত্তন 
কবেন। নট ও নাট্যকাৰ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দলের ম্যানেজার 
করা হয়। স্টেজ ম্যানেজার হন ধর্মদাস স্ুুর। পরবর্তাকালের 
মিনার্ভাব স্বত্বাধিকাবী মহেন্দ্রনাথ মিত্র এই প্রতিষ্ঠানের অন্ততম 
কর্মকর্তা ছিলেন ।২ ১৯০৩, ৬ জুন মিনার্ভা ও অরোরার প্রাক্তন নট- 
নটীদের সহায়তায় সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখ! “রত্বমালা” নাটক 
দিয়ে ইউনিক থিয়েটারেব উদ্বোধন হল । তারান্ুন্দরী, সুশীলাবালা, 
ক্ষেত্রমোহন মিত্র এবং সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যথ ক্রমে মন্দারমালা, 
রত্বমালা, পুরন্দর ও প্রমোদকুমার সাজলেন। পরে” দিন মঞ্চস্থ হল 
“তরুবালা, (অমৃতলাল ) ও “আবু হোসেন” (গিরিশচন্দ্র )। ২১ 
জুন “কপালকুগ্ডলা' ও “আবু হোসেন” নাটকে মতিবিবি এবং 
রোশেনা'র বূপসজ্জায় দেখা গেল যথাক্রমে তারাসুন্দরী এবং 
স্রশীলাকে | “বিবাহ বিভ্রাট” (৫1৭ ), জনা? ( ১২।৭) এবং “রিজিয়া” 
(১৮৭) প্রভৃতি অভিনয়ের শেষে ইউনিক ৮ আগস্ট নতুন নাটক 
'নূরনীহার' মঞ্চস্থ করলে। ১২ আগস্ট এক সাহায্য রজনীর 


১ ইনি কিছুকাল ্টারের ৪ লেসী ছিলেন ( ১৯১৮ )। 
২ “ইতিপূর্বে এই মহেন্দ্রবাবু বেঙ্গল-থিয়েটারে স্থাপিত 'ইউনিক' নামে 
একটি থিয়েটারে যৌগ দেন ।” (বঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর ) 


৮৮ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


আয়োজন ক'রে বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ পরলোকগত কবি হেমচন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুঃস্থ পরিবারের হাতে তুলে দিলেন কর্তৃপক্ষ ।৩ 
১২ সেপ্টেম্বর শ্মশান (মেবার পতন ) খোলার পর রাম পাত্র 
নামক জনৈক চাউল ব্যবসায়ীর চক্রান্তে দলে ভাঙ্গন দেখা দেয়। 
বিরোধের ফলে ম্যানেজার সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অপশ্থত হলেন 
এবং স্বত্বাধিকারী গিরিমোহন মল্লিক সবময় কর্তৃত্ব নিজের হাতে 
নিয়ে নট ক্ষেত্রমোহন মিত্রের সাহায্যে দলের পুনর্গঠন করলেন। 
চুনিলাল দেবকে অংশীদার ক'রে আনা হল। দানীবাবুও ক্লাসিক 
থেকে ইউনিক থিয়েটারে যোগ দিলেন অংশীদার হিসাবে । অবশ্য, 
ঘটনাচক্রে একরকম বাধ্য হয়েই দানীবাবুকে ক্লাসিক ছাড়তে 
হয়েছিল।* সে যাই হোক, ছু'জন জনপ্রিয় অভিনেতাকে পেয়ে 


৩ এই উপলক্ষে “নবযুগ” ( ৩০ শ্রাবণ, ১৩১০ ) লিখেছিল :-.“আমরা 
শুনিয়! স্থখী হইলাম, কলিকাঁতার ইউনিক থিয়েটার, হ্মচন্দ্রের দুস্থ পরিবারের 
সাহায্যকল্পে গত বুধবার একটি বেনিফিট নাইট দিয়াছেন; এ তারিখে যত 
টিকিট বিক্রয় হইয়াছে, তাহা কবিবর হেমচন্দ্রের পরিবারবর্গের সাহায্যার্থে 
অপিত হইবে। ইউনিক থিয়েটার অল্পদিনের হইলেও জাতীয় সাহিত্োর 
সম্মানে, সর্বপ্রথমে এপ অন্ুরক্তি দেখিয়া! আমর] নিতান্ত সন্ত হুইয়াছি, এবং 
এজন্য শ্বত্বাধিকারী বাবু গিরিমোহন মল্লিক এবং ম্যানেজার বাবু সতীশচন্্ 
চট্টোপাধ্যায়কে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি ।***” ২৪ মে, ১৯০৩ হেমচন্দ্রের 
মৃত্যু হয়। 

৪ প্রসঙ্গতঃ, রমাপতি দত্ত লিখেছেন £-- “-.*ইউনিকের হ্বত্বাধিকারী 
গিরিবাবু, চুণীবাবুকে অংশীদার করিয়া সেখানে লইয়া! যান ও দাঁনিবাবুকে ও 
বথরার লোভ দেখাইয়৷ ক্লানিক হইতে ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করেন। দানিবাবু 
নিমরাজি হন 1 খবরটা অমরেজ্ত্রনাথের কানে উঠে। দানিবাবু বেশ কৃতিত্বের 
সহিত শঙ্করের ভূমিকাভিনয় করিতেছিলেন। শঙ্কর ধরিতে গেলে নাটকের 
উপনায়কের অংশ। এককথায় কাহাকে দিয়াই বা এমন অংশ অভিনীত 
করান যায়! এই সকল নানা! কথা ভাবিয়া, দ্ানিবাবুর যাওয়ার সংবাদে 
অমরেন্দ্রনাথ বিশেষ বিরক্ত হন। সেদ্দিন বুধবার, ৩০শে সেপ্টেম্বর ) অমবেজ্দ্র- 


ইউনিক থিয়েটার ৮৯ 


ইউনিক থিয়েটারের শক্তি যে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেল তাতে সন্দেহ 
নেই। এই সঙ্গে এলেন মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল (মন্ট,বাবু )। তরুণ শিল্পী 
হিসাবে এ'র খ্যাতিও নিতান্ত মন্দ ছিল না। এছাড়া, ক্ষেত্রমোহন 
মিত্র তো উদ্ভোগ পর্ব থেকে ছিলেনই । আর্কষণীয় শিল্পীসম্ভারে এবং 
নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ১৯০৩, ১৮ নভেম্বর ইউনিক থিয়েটারের 
নবপধ্যায়ে যাত্রারস্ত হয়। এইদ্িন মঞ্চস্থ হয়েছিল “নল-দময়ন্তী' 
ও “আলিবাবা । শেষের নাটকে আবদাল্লা সেজেছিলেন শরৎচন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু )। ২১ নভেম্বর 'লহরকুমার' নামে এক 
তিন অঙ্কের নাটক খোলা হয়েছিল-_“বেঙ্গলীর বিজ্ঞাপনে যা 
গিরিশচক্দ্রের রচনা! ব'লে উল্লেখিত।« পরদিন অভিনীত হল 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দের নাটক “তারাবাই?। 
ইউনিক থিয়েটারের স্বল্পকালীন জীবনে একমাত্র এই নাটকটিই 
সর্বাঙ্গীণ সফলতা লাভ করে ।১ অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন 


নাথ সাজঘর হইতে দানিবাবুকে ডাকাইয়া পাঠাইয়। বলেন,_-হ্যা, দানি, 
শুনিলাম তুমি নাকি ইউনিকে যাইতেছ? দাঁনিবাবু উত্তর দেন,_হ্যা। 
আমি ভাঁবছিলাম, তোমাকে নোটিস দ্দিব।” শুনিয়। অমরেক্দ্রনাথ বলেন, 
“নোটিন দিবার দরকার নাই, তুমি আজই সেখানে চশ্্ি] যাইতে পার। 
তোমার পোধাঁক খুলিয়] দাঁও, অন্য লোৌক তোমার পার্ট ক।' বে।” পোষাক 
খুলাইয়! লওয়া অভিনেতার পক্ষে বড়ই অপমানের কথা, কথাই দানিবাবু অনর্থক 
কথা না বাড়াইয়। সাজঘরে চলিয়া! যাঁন। কিন্ত কিছুক্ষণ পরবে অমরেক্জনাঁথ 
কর্তৃক লোক মারফৎ পোষাক খুলিয়া দিতে পুনরায় আদিষ্ট হইয়া, তিনি 
অগত্যা তাহা পালন করেন এবং যদ্দিও বা ইউনিকে না গাইতেন, অমরেক্্র- 
নাথের ব্যবহারে বাঁধ হইয়। তথায় চলিয়া] যান।” ( রঙ্গালয়ে অমবেন্দ্রনাথ ) 

€ সম্ভবতঃ, ১৮৮২ সালে ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত গিরিশচন্দ্রে 
গীতিনাট্য “মলিন মালার পরিবন্তিত বূ- এটি । কেন না "মলিন মালা'র 
নায়ক চরিজ্ের নাম দেখা যায়--লহরকুমার | 

৬ «.**ম্বগীয় ডি, এল, রাঁয় মহাশয়ের তারাবাই* ইউনিকে খুব সুখ্যাতির 
সহিত অভিনীত হুয়।'"'নাটকীয় ঘটনার সাজানোর গুণে এবং অভিনয় 


৯৩ একশ বছরের বাংল। থিয়েটার 


দানীবাবু ( পূ্থীরাজ ), চুনিলাল দেব (ক্র্ধমল ), ক্ষেত্রমোহন মিত্র 
( জয়মল ), তারক পালিত (রায়মল ), মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল (রাণ! সঙ্গ ), 
শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রতৃরাও), স্ুধীরাবালা (শুরতানের রানী ?), 
প্রকাশমণি (তমস! ), তারাসুন্দরী (তারাবাই ) প্রমুখ কৃতী নট- 
নটারা। “তারাবাই” নাটকে দানীবাবু “পৃর্থীরাজের ভূমিকায় বিশেষ 
কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। যেখানে প্রভুরাও মিষ্টান্নের সহায়তায় 
পৃথ্থীরাজকে বিষ খাওয়ায়, সেস্থলে দানীবাবুর অভিনয় হয় অপুর্বব ৮" 
“তমসা"'র রূপসজ্জায় প্রকাশমণিও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন । 
লক্ষমণ-বর্জন” “জনা” প্রভৃতির পর ২৩ ডিসেম্বর নামলো “বিন্বমঙ্গল” | 
“নতুনবাঝু (নক্সা) খোলা হল ২৫ ভিসেম্বর। ২৭ ডিসেম্বর “কাল- 
পরিণয়' অভিনীত হয়েছিল । 

১৯০৪-এর জানুয়ারিতে চললো পুরানো নাটকের অভিনয়। 
৫ মার্চ ইউনিক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখ! 'জাহানারা মধস্থ 
করলে। নাটকটি শেক্স্পিয়রের “এ মিডসামার-নাইটস্‌ ড্রিম 
অনুসরণে লেখা । এরপর আর গিরিমোহন বেশীদিন থিয়েটার 
চালাতে পারেন নি। ২৩ এপ্রিল, ১৯০৪ তারিখের অভিনয়ের পর 
ইউনিক বন্ধ হয়ে যায়। গিরিমোহন তীর স্বত্ব বিক্রী ক'রে ফেললেন 
ও অপর ছুই অংশীদার দানীবাঁবু এবং চুনিলাল প্রত্যেকে নিজেদের 
অংশের বিনিময়ে দেড় হাজার টাঁকা হিসাবে মূল্য পেয়ে ফিরে 
গেলেন তাদের পুরানো জায়গায়, ক্লাসিকে ।” তারা্ুন্দরী যুক্ত 
হলেন মিনার্ভায়, ওখানকার “সংসার” অভিনয়ের পর। অন্যান্য নট- 
নটারাও চারিদিকে ছড়িয়ে- ছিটিয়ে পড়লেন । থিয়েটার উঠে গেল । 


শাপাসপ আ্প আসল ৮ শি ওত আপি 


মনোজ্ঞ হওয়ায় তাহার “তারাবাই” জমিয়াছিল ভাল।...” (রঙ্গালয়ে ত্রিশ 
বৎসর ) 

৭ বঙ্গ বঙ্গমধ্চ ও দানিবাবু- হেমেন্্রনাঁথ দাশগ্ুপ্ত। 

৮ এই সমপ্ন ক্লানিক ছাড়৷ মিনার্ভার কর্তৃত্ব ও অমরেন্দ্রনাথের হাতে। 
তিনি দ্ানীবাবু ও চুণিলাল দেবকে মিনার্ভায়্ নিযুক্ত করেন। 


বতুমাল। 
তরুবাল। 
আবু হোসেন 
কপালকুগ্ডলা 
আবু হোসেন 
বিবাহ বিভ্রাট 
জন; 

বিচি 


ন্রনীছার 


শ্মশান অথব। মেবার পতন 


নল-দময়স্তী 
আলিবাবা 
লহবুকুমার 
তারাবাই 
বিল্বমঙ্গল 
নতুন বাবু 
কালপরিণয় 
জাহানাব! 


পরিশিষ 
ক. অভিনয়-তালিক। 


সতীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
অমৃতলাল বস্থু 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


অমৃতলাঁল বন্থ 
গিরিশচঙ্গ ঘোষ 
মনোমোহন বায় 


গিরিশচন্ত্র ঘোঁষ 
ক্ষীরোদপ্রনাদ বিদ্যাবিনোদ 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 
গিরিশচন্দ্র ঘে"স 

সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
রাষলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ)ায় 


খ. অভিনেত সম্প্রদায় 


৬]৬।১৯০৩ 
৭0৬।১৯০৩ 
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৫1৩।১৯০ ৪ 


ক্ষেত্রমোহন মিজ্র, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাঁগুবাবু), 
দীনীবাবু, চুনিলাল দেব, তারক পালিত, মণীন্জনাথ মগ্ডুল ( মণ্ট,বাবু ), 


তারাহ্ুন্দরী, স্থশীলাবালা, স্থধীরাবালা এবং প্রকাশমণি। 


৯২ একশ বছরের বাংল। থিয়েটার 


গ. বিজ্ঞাপন 


1903 
051:9.70 002121106 16150! 
[০৪115 5020০011176 701)2100100191 00 1921010 ! 
75 0100, 77527 5, 
০ 7 
১74৯ ত্র 05 নু ০0৬41, 97241, 07547 2, 
০, 9, 83280.01) ১6:০০, 
5৫৮০৭৫১১ 60৮02 26 9 12,17৬. 


4৯ 2৮7 ১2125961019] 2100. 01791101105 1019079 
[রব ৬৮, ৯০7৪ 
চং 4] 42--8%4১72 
7.৩ 
4৯ 0341700076০, 


৬৬৮! [7161 170007001 1%111010) ১2101106105 01 
810 2য91050. 01021 2100. 5121:101 09506 1 
5০11005 21).0. 1161), 
[7910 20 50:%, 
[29101005 2100 5210611021)15, 
01)1৮9115 200. 50159 ! 
বি৩আ ১০21215 2100. 10925211106 £১00295091195 
৪1] 00 00 610০ 07911] ! 
€0318০9:101 121093১ 1৬1০1001005 901755 11) ১০105 
210. 010105 01101051000 ! 
001: 11156 50610810 (51:2100:2101 ড1]] 12095 %০01 
03262 10125 ৮10 1102125 ! 


ইউনিক থিয়েটার ৯৩ 


[7 ৪ 0: 001: 661 5010710 01:2180601 11] ০1০86 
৪ 56107586101 11) 117০ 1770110705 01 211 006 2৪017011615 ০0: 
09179 1 


77101111106 91516 0: ৪. 15562101005 085019 ! 
7176 51506 01 002 1%5562101005 08561 0: 2.0) 50211- 
005 00100101065 111 €210016 5001: 17621 2100 1209106 


001 11215 56210 01) 2100 ! 


(0%1 125 900110 0701121% 
70৬ 1192101110101)6 2170. (19177117500 006 ৬1০৬ ! 


নু ২০91০099807 14177714), 


[7০16 921] 00০ 1455601::25 01 006 018108 
ভ/1]] 702 5019. ! 
0081: 00101001176 500] 081001৮261106 50105 
15 16211 11091911190 ! 
11510 1110 10 0652 06 1000 900 215 212 01015, 
17০ 91] 0£ 00০11010786 60210101009 7017680:6 
15 9. 17791756101 0106 2000 0০001 ! 


00116 012 01৮7 011 70 02701 90 075 


তে. 7৬. 1$011101. ৩, 0, 0020010০6 
[01010116601 1181)9501 


৯ বিডন স্টাট, কলকাত। 


ন্যাশনাল থিয়েটার 
( ১৯০৫-১৯১১ ) 


ইউনিক থিয়েটারের বিলুপ্তির পর এক বছরেরও বেশী সময় 
বেঙ্গল মঞ্চ শৃন্ত পড়ে ছিল। অবশেষে, সন ১৯০৫-এর ৯ ডিসেম্বর 
অরোরা-ইউনিকের পুরানো শিল্পী ও কর্মীদের নিয়ে গড়া এক 
সম্প্রদায় ন্যাশনাল থিয়েটার নামে এখানে অভিনয় সুর করলেন । 
দলের ম্যানেজার হলেন সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যিনি ইতিপূর্বে 
ইউনিকের অধ্যক্ষ ছিলেন। রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত “তদৃষ্ 
নাটক দিয়ে এ তারিখে ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্বোধন হল । বড়দিন 
উপলক্ষে ২৫ ডিসেম্বর এরা খুললেন পুর্বোক্ত নাট্যকারের লেখা 
জাপানী ধাচের অপেরা চাঁদের হাট” । 

ইউনিকের মত এখানেও সতীশচন্দ্র বেশীদিন টিকতে পারেন 
নি। ১৯০৬, ৪ ফেব্রুয়ারি তার পরিবর্তে ম্তাশনালের ম্যানেজার 
হলেন জহরলাল দত্ত। নতুন ব্যবস্থাপনায় ১০ ফেব্রুয়ারি এতিহাসিক 
পঞ্চাঙ্ক নাটক “বিশ্বনাথ” মঞ্চস্থ হল । বিহারীলাল দত্বর “প্যারী-রৌশন' 
নামে ৩১ মার্চ । ১৩ এপ্রিল “তরুবালতে মানদাস্ুন্দরী, হরিমতি 
এবং অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী যথাক্রমে পারুল, তরুবাল ও হীরালাল 
সাজলেন। এঁ তারিখেই “'আলিবাবা'য় মজিনা এবং আবদাল্লারূপে 
দেখা দিলেন ভূবনসুন্দরী ও শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ( রাণুবাবু )। 
বৃপেন্দ্রন্দ্র বসুর পরেই আবদাল্লার ভূমিকায় রাণুবাবুর খ্যাতি ছিল। 
উপরোক্ত বুট-নটী ছাড়া এই সময় ন্যাশনালের শিল্পীগোষ্ঠীতে আর 
ধারা ছিলেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য £_ কুনসুমকুমারী ( বিষাদ ) 
কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শশিভৃষণ মুখোপাধ্যায়, 
প্রবোধচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি । এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে চুনিলাল 


হ্যাশনাল থিক্কেটার ৯৫ 


দেব এদের সাথে যুক্ত হলেন, এবং ২২ এপ্রিল 'পুর্থীরাজ” 
(মনোমোহন গোম্বামী ) নাটকে তাকে জয়ষ্টাদের চরিত্রে দেখা 
গেল। নামভূমিকায় নামলেন ওরই ভাই নিখিলেন্দ্রকৃ«্ দেব। 
হরিসাধন যুখোপাধ্যায় রচিত 'বঙ্গবিক্রম' খোলা হয় ১৪ জুলাই। 
এ তারিখেব “বেঙ্গলী” জানালে 2 86102917016566.--70- 
17161)6 2, 17০7 10156010108] 01:810098, 2100161659 7321759. ৬ 110970, 





960150106 32105811 010%885 2100 010198115 1 6106 
১০৬০1) 0921762 02101015, ৬11] ০০ 70090 010 0100 00981:45 01 
60০ 96101091117690:০) 101 0182 11150 01006. 11102 018 15 
[17095 91190160106 2170 91.01010 200906 ৪. 00001921 100152. 

১ আগস্ট তাবাস্থন্দবী এসে যোগ দেওয়ায় ন্যাশনালের শক্তি বৃদ্ধি 
পেল। এদিন তিনি “বিশ্বমঙগল' ও “সংসার” নাটকে যথাক্রমে চিস্ত।মণি 
এবং বামা সাজেন। ৪ আগস্ট তাব1 “বঙ্গবিক্রম' নাটকে “অনীতা"র 
বপসজ্জায় অবতীর্ণ হলেন। স্যাশনালে এই ভূমিকায় তারাস্ুন্দরী 


১ ইউনিক থিয়েটাবের পতনের পর চুনিলাল ক্লাসিকে প্রত্যাবর্তন করেন 
এবং ক্লাসিক ও মিনার্ভার তদানীন্তন স্বত্বাধিকারী অমরেন্দ্রনাথ দত্তের নির্দেশে 
শেষোক্ত রঙ্গালয়ে নিযুক্ত হন। পবে, অমপেজ্্রনাথ মিনাভাল শ্বত্ব মনোমোহন 
পাঁড়েকে হস্তান্তরিত করা চুনিলালকে কিছুধিন মিনার্ভার পরিচালকরূপে দেখা 
যায়। ক্লাপিকের কর্তৃত্ব হারানোর পর অমরেন্দ্রনাথ যখন কার্জন মঞ্চে গ্র্যাণ্ড 
থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করেন (৬।৫।১৯০৫ ) চুনিলাল তার সঙ্গে ছিলেন। 
অমরেন্দ্রনাথ গ্র্যাণ্ড থেকে পুনবায় ক্লাসিকে ফিরে গেলে কিছুদিন তিনকডি 
দাসীকে এনে গ্রযা্ড চালানোর ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর চুনিলাশ দেব ন্যাশনাল 
থিয়েটারে যোগ দেন। 

২ এই 'পূথ্থীরাজ' দিয়েই ৬ মে, ১৯০৫ কার্জন মঞ্চে অমরেন্দ্রনা ২ প্রতিষ্ঠিত 
গ্র্যাণ্ড থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। চুনিলাল ০্.বানেও জয়চাদ সাজেন। 

৩ ক্রিসিভার পরিচালিত ক্লাসিক থেকে তারাহুন্বন্বী ম্তাশনীলে আসেন । 
তারও পূর্বে উনি মিনার্ভায় ছিলেন। 


৯৬ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


অনেকদিন অভিনয় করেছিলেন। পরের দিন “রিজিয়া'তে উনি 
নিলেন ওঁর বিখ্যাত ভূমিকা রিজিয়া আর প্রবোধচন্দ্র ঘোষ বক্ভিয়ার। 
এই সময় তারাস্ুন্দরী সীতা (সীতার বনবাস-১৫৮ ), শাস্ত। 
( তরুবালা-১৫।৮), মতিবিবি ( কপালকুণুলা-২৬৮ ), যশোদা 
(প্রভাস মিলন-২৬।৮), দময়ন্তী ( নল-দময়ন্তী-৫।৯ ) প্রভৃতি 
চরিত্রে অংশ নিতেন। ৮ ডিসেম্বর “হুর্গাদাস' খোলা হল। গোলিন। 
হলেন তারামুন্দরী এবং চুনিলাল ছুর্গীদাস। ইত্যবসরে নট ও 
নাট্যকার মনোমোহন গোস্বামী ম্াশনালে যোগ দিয়ে নিজের লেখা 
“সংসার নাটকে অবতীর্ণ হয়েছেন । “ছুর্গাদাস' নাটকে উনি নামতেন 
দিলীর খানের ভূমিকায়। 

১৯০৭-এর ফেব্রুয়ারিতে হ্য।শনাল থিয়েটারের পরিচালন-ব্যবস্থায় 
রদবদল ঘটলো! । জহরলাল দত্তের জায়গায় বিজনেস্‌ ম্যানেজার 
হয়ে এলেন এন. সি. মল্িক। মল্লিকমশায় কর্ণধার হয়ে ১১মে 
“সমাজ' (মনোমোহন গোম্বামী ) খুললেন । “বেঙ্গলী” জানালে 8 
“ব2002091701)5206 2 4৯06৬ 50018] 01:8109. ০81190 
6০ ১21009], 0100 010০ 061) 0£ 73900 701)020001)91) 
(5055/91001, 15 08:01:50. 101 612 11156 10921:601:17091)02 ৮০- 
17151) 90 002 790101091 11)290:6., "11)615 ড/11] 102 & 
০1:০95%7060 1109056, ৮৮০ 20006 1001, ০01)051061:1175 009 
59106 06 0065 16590115 91:01505 ০01 (০9100001022 
0661) 21010019090 00 1186 1061720 17) 00০ 00000170105”, 
(১১1৫।১৯০৭) নাটকের ভূমিকালিপি ছিল এইরকম £__ পরেশ- 
মনোমোহন গোন্বামী, সুধীর-চুনিলাল দেব, অনুপমা-তারান্ুন্দরীঃ 
এবং ক্মলা-বিনোদিনী (হাদি )। ২৫ জুন থেকে আবার ম্যানেজার- 
বদল। এবার এলেন বিহারীলাল দত্ব। শিল্পীগোষ্ঠীতে তখন 

৪ ১৯৯৭, ১১ আগস্ট কোহিনূর থিয়েটারের উদ্বোধনের পূর্বে তারাহন্দরী 
ম্কাশনাল ছেড়ে সেখানে যোগ দেন। 


ন্যাশনাল থিক্েটার ৯৭ 


আছেন £-- মনোমোহন গোন্বামী, নিখিলেন্দ্রকৃষ্ দেব, সতীশচন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু ), মৃণালিনী 
(খাদি) প্রভৃতি । জুলাই মাসে এদের সাথে যুক্ত হন নগেন্দ্রবাল! 
দাসী (বুঁচি)। যোগদিয়েই উনি নতুন অপের। “মাল্‌্কে-মকৃবেলে' 
(৭৭) সারিণী সাজেন। ১১ আগস্ট “রহিম শা” (মনোমোহন 
রায়) খোলা হল। কোহিনূর এবং মিনার্ভার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় 
২১ সেপ্টেম্বর ন্যাশনাল মনোমোহন গোস্বামীর লেখা “ছত্রপতি 
শিবাজী” মঞ্চস্থ করলে ।৬ অক্টোবরে এখানে যোগদান করেন 
স্ুকুমারী দত্ত। ৬ অক্টোবর তাকে “কপালকুগুলা"় মতিবিবির 
ভূমিকায় দেখা গেল। ননীলাল স্থব রচিত অপেরা “দেলেরা'র 
উদ্বোপন হল ডিসেম্বর মাসের সাত তারিখে । এতে নামতূমিকায় 
অবতীর্ণ হতেন নগেন্দ্রবাল! (কুঁচি )। এইভাবে ঘটলো ১৯০৭ 
সালের পরিসমাপ্তি । 

বাজার মন্দ! দেখে ১৯০৮-এর স্ুকতে ন্যাশনাল দর্শকদের বই 
উপহার দেওয়] স্ুক করলে । নতুন অপেরা “প্রেম প্রতিমা” (ললিত- 
মোহন চট্টোপাধ্যায় ) খোলা হল ২১ মার্চ। “বেঙ্গলী? (২৫।৩1১৯০৮) 
লিখলে 2-_ াব৪6101091 70106966012 88101985 0১15 
0000191 191902 01 2100075210021)0 701:0001050 1 11)6 1175 


শপ শী শপ শী শপ 


€ এই তারিখে ক্ষীবোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ রচিত “চাদ্দবিবি' নাটক দিয়ে 
কোহিনূর থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। 

৬ ১৯০৭, ১৭ আগস্ট মিনার্ভ| গিরিশচন্দ্রের লেখা “ছত্রপতি শিবাজী” 
প্রথম অভিনম্ন করে। নামভূমিকায় অবতীর্ণ হন মিনার্ভার তদানীস্তন অধ্যক্ষ 
অমরেক্দ্রনাথ | গিরিশচন্দ্র সেই সময় সদ্য প্রতিষ্ঠিত কোহিনৃরে | তাঁর পরিচালনায় 
কোহিন্রে এই নাটক খোলা হয় ১৫ সেপ্টেপ্বর, ১৯০৭ তারিখে । সেখানে 
দ্ানীবাবু শিবাজী সাজেন। সে যুগের দুই ০০ এবং প্রতিঘন্্ী নট অমরেক্্রনাথ 
ও দানীবাবুর একই নাটকে একই ভূমিকায় এই প্রতিযোগিতামূলক অভিনয় 
সমকালীন দর্শকদের মধ্যে তুমুল আলোড়নের স্থষ্টি করেছিল। 

৭ 


৯৮ একশ বছবের বাংল! থিয্জেটার 


0100০ 21) 00612. “01210 71901002706 10056, ৪3 
9য920620 25 01] 3 2100. 03০ 5850 200121002 0:61 58৬০ 
1000. 210. 1)921:05 21001210525. 11) 302110 2০0 7৪5 
৪150 :০61160৮ এরপর মে মাসের শেষে ন্যাশনাল থিয়েটার 
সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। জুন মাসের গোড়া থেকে 
[71171250056 831095006 (0010009 এখানে ছবি দেখানো! 
স্থরু করে। তবে, এই অবস্থা বেশীদিন থাকে নি। ১৯ আগস্ট হ'তে 
থিয়েটার পুনরায় চালু হয়েছে। 

ওদিকে তখন কোহিনূর ও মিনার্ভার অসীম জনপ্রিয়তা ! বাংলা 
থিয়েটারের দিকপাল সব নট-নটীব। সে সময় ওই ছুই বঙ্গালয়ের 
সঙ্গে জড়িত আছেন । প্রতিযোগিতায় দাড়াতে ন! পেরে ন্তাশনাল- 
কর্তৃপক্ষ ২২ আগস্ট থেকে প্রবেশমূল্য হ্রাস করতে বাধ্য হলেন। 
টিকিটের নতুন হার হল এইরকম ;__ গ্যালারী-চার আনা 
পিট-আট আনা, ইল-এক টাকা, ড্রেস সার্কেল-ছু টাকা মহিলা- 
এক টাকা (প্রথম শ্রেণী) ও আট আনা (দ্বিতীয় শ্রেণী )। 
১৫ সেপ্টেম্বর কলকাতার কর্পোরেশন রাত্রি একটার মধ্যে অভিনয় 
সমাপ্তির নির্দেশ জারী করায়* অন্যান্য থিয়েটারের মত ম্ভাশনালের 


৭ দর্শক ও প্রদর্শক উভয় সম্প্রদায়ের নানাবিধ অস্থবিধার উল্লেখ ক'রে 
অভিনয়ের সময়-সংক্ষেপের বিরুদ্ধে তদীনীস্তনকালের রঙ্গালয়গুলির পক্ষ থেকে 
গিরিশচন্দ্র কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন । আইনটি যে 
তারিখে প্রথম চালু হয়, সেই দিনই অর্ধেন্দুশেখরের মৃত্যু ঘটে ( ১৫।৯১৯০৮ )। 
১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯০৮ মিনার্ভায় অনুষ্ঠিত স্মৃতি সভায় অর্ধেন্দু-ম্মরণে গিরিশচন্দ্র যে 
ভাষণ দেন, তার পরিশেষে তিনি এই নতুন মিউনিনিপ্যাল আইনের বিপক্ষে 
যুক্তিপূর্ণ ও তথ্যবস্থল বক্তব্য রাঁখেন। বক্তৃতা ছু'টি পরে পুস্তিকার আকারে 
প্রকাশিত হয় ।-সমকালীন নাট্য প্রযোজনার একটি মূল সমস্য! ও সেই সঙ্গে 
তদ্বানীস্তন দর্শকমানসের একটি উল্লেখযোগ্য দিকের প্রকাশ ঘটেছে গিরিশচন্দ্রের 
সেই গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতায় । 


হ্যাশনাল থিয়েটার ৯৯ 


সময়ন্চীতেও পরিবর্তন দেখা গেল। 'বঙ্গবিক্রম” শ্রীকৃষ্ণ 
“সমাজ” “প্রহ্লাদ-চরিত্র” “আলিবাবা” “নল-দময়ন্তী', “আবু হোসেন, 
প্রভৃতি পুরানো নাটকাভিনয়ের ফাকে ১৯ সেপ্েম্বর কতৃপক্ষ 
“মেহেরারা” নামে এক নতুন অপের! খুললেন । সেপ্টেম্বরের শেষে 
হ্যাশনাল থিয়েটারের নাট্যশিক্ষকরূপে নিযুক্ত হলেন চুনিলাল দেব। 
বিহারীলাল দত্ত অবশ্ঠ ম্যানেজারই রইলেন। মিউনিসিপ্যাল 
আইনের বিধিনিষেধ শিথিল হওয়ায়” অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে 
হ্যাশনীলের অভিনয়-সময় পরিবত্িত হয়ে এইরকম দাড়ালো £_ 
শনিবার__- রাত্রি ৯টা থেকে রাত্রি ৩টা, রবিবার-_ সন্ধ্যা সাড়ে 
সাতট। থেকে রাত্রি ৩টা এবং বুধবার রাত্রি ৮টা1 থেকে রাত্রি ৩টা। 
হরিশদ »-টাপাধ্যায় রচিত “কল্যাণী'র উদ্বোধন হল ১৪ নভেম্বর । 
“বেঙ্গলী” জানালে 2 “8009917006805.-- 70515 0০00 
01 2:01505 100 102৮2 0221) ৪06210000176 20 12109195591)06 
0 01)6 8০9০9 ০914 4855 0 6)2 82159] 5295০ ৮0৮ 
11009001105 12101)190 05181016017, 70101010851) 71171) 2100 
00021: 01955 10101) 10709171050 00০ 19211050955 ০01 00০ 
[২05৪] 73217591 11)620:6, 0002 50956 ৬1০16 2:£ 100৬ £0৩9 
10001 0106 1727)2 01 0112 8010109111)280:6 116 710601106 


01 00951:05 6০0-2151)6 ৪00 01০06 0911620. 791521)1,. ৬/০ 


পাশ ্পশপাপাসাাস শ্ পা 


৮ বুমাপতি দত্ত রচিত অমরেন্দ্রনাথের জীবনী গ্রন্থে দেখি, ১৯১১ সালে 
অমরেন্দ্রনাথ যখন বেঙ্গল মঞ্চে তত প্রতিষ্ঠিত গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে মফস্বল- 
দর্শকদের স্থবিধার জন্য সারারাধ্রিব্যাপী অভিনয় প্রথ! চালু করেন তখন তাঁকে 
«প্রতি বজনীতে ১টার পর অভিনয়ের জন্য ২৫২ করিয়। অর্থদণ্ড দিতে হইত।” 
( রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ ) 

মিউনিদ্িপা।ল আইনের এই সংশোধিত রূপ অর্থাৎ অর্থদণ্ড স্বীকারে বাজি 
একটার পর বধ্ধিত সময় অভিনয় করার স্বাধীনতা সম্ভবতঃ এই সময় (অক্টোবর, 
১৯০৮) প্রবন্তিত হয়। 


ব্রি একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


102 10 আ1]] ৪00:800 2 1011 1)0055,৮ (€১৪1১১১৯০৮ ) 
“ল্যানীর ভূমিকালিপি ছিল এইরকম £__ সীওতাল সর্দার- 
চুনিলাল দেব, পার্বতী-নিখিলেন্দ্রকৃ্ক দেব, গোপীনাথ-অবিনাশ- 
চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ-অটলবিহারী ব্যানাজী, নরেক্্র- 
নারায়ণ-গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্তী, পরেশ-অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্ধ, 
কমলা-সরোজিনী দাসী, ইন্দ্ুমতী-কাননবাল! দাঁপী এবং কল্যাণী- 
জ্বানদাস্ন্দরী দাসী । ১৬ ডিসেম্বর -তিনকড়ি দাসী ন্যাশনালে 
যোগদান ক'রে এদিন “বিল্বমঙ্গল' নাটকে পাগলিনী সাজলেন। 
নামভূমিকায় প্রবোধচন্দ্র ঘোষকে দেখা গেল। ২৩ ডিসেম্বর 
মঞ্চস্থ হল জনা" । নীলধ্বজ-প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, প্রবীর-চুনিলাল 
দেব এবং জনা-তিনকড়ি। এ-ভূমিকায় তিনকড়ির তুলন1 ছিল না। 

১ মে, ১৯০৯ “ভারত গৌরব+৯ নাটকের উদ্বোধন রজনী । এতে 
বৈষ্ণবী এবং রণেক্দ্রর চরিত্রে বপ দিলেন যথাক্রমে তিনকড়ি ও 
চুনিলাল দেব। “শাহ সুজা” খোলা হয়েছিল ২৫ সেপ্ম্বর। নাটকখানি 
চুনিলাল দেবের লেখা! । এর বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নিতেন £_ 
নিখিলেন্দ্রকৃ্ক দেব (শাহ সুজ), চুনিলাল দেব (ইব্রাহিম ), 
কাঁলীচরণ ব্যানাজী (নাসিকদ্দিন ), প্রবোধচন্দ্র বনু (কমলকুমার), 
সরোজিনী ( পিয়ারীবান্থু ), হরিপ্রিয়া দাসী ( বিজলী ), নগেন্দ্রবালা 
দাসী ( যোগমায়া) প্রভৃতি । বছরের শেষ নাটক হরিসাধন 
মুখোপাধ্যায়ের “মায়? (২৪।১২ )। “মায়া"য় চুনিলাল দেবের ভূমিকা 
ছিল বিশ্বনাথ । 

১৯১০, ১৩ এপ্রিল চুনিলাল দেব ্যাশনাল থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্ক- 
চ্ছেদ করেন। একমাত্র হ্বত্বাধিকারী হিসাবে বিজ্ঞাপনে তখন বিহারী- 


৯. ১৯০৪, ৩০ এপ্রিল অমরেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্র রচিত 'সতনাম" প্রথম 
ক্লাপিক থিয়েটারে মঞ্চস্ব করেন কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়ের আপত্তিতে ২১মে 
চতুর্থ অভিনক়রজনীতে নাটকখানির অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়। “ভারত গৌরব” 
সেই 'সতনাম নাটকেরই পরিবন্তিত রূপ । 


স্তাশনাল থিয়েটার ১০১ 


লাল দত্তের নাম প্রচারিত। একক দায়িত্বভার হাতে নিয়ে বিহারী- 
লাল ১৬ জুলাই নিজের লেখা “বনবালা নামে এক নাটক খুললেন। 
এ তারিখের “বেঙ্গলী'তে বেরুল £-_ “700০13986107911755966,-- 
/1000061 ০%০2112106 0:28 15 0621:20 05 182 196101791 
[1)০26:০) 00 006০ 10195-509215 026 091০00659. 111, 03217211151] 
[0060 002 71:010116601, 1095 ৮71:106210 ৪; 106৮ 01:90 
21)00120 “13217910219.” [15 2. 0:2151861010 0 91721065- 





[06291:5 11০95316 01: 1৬129570712 11) 10101) 01065 51110 01 
€০ 11771001681 3210 0: £৯৬০01, 1799 02212, 1061১ 1 (৪00. 
১0175, 9917025 2100 50217617195 1282 1806101175 €০ 06 
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05081 1)0015.৮ চুনিলাল দেব চলে যাওয়াব পর বিহাবীলালের 
পক্ষে বেশী দিন থিয়েটার চালানো সম্ভব হয় নি। “বুদ্ধি কার 
(৬৮), ন্ঘর্ণ প্রতিমা” (২৪1৯), “তুলসীদাস' ( ১৭১২ ) প্রভৃতি মণস্থ 
হওয়ার পর নতুন বছরেব গোড়ার দিকে ন্যাশনাল থিয়েটার বন্ধ হয়ে 
গেল । ১৯১১, ২৯ জানুয়ারি ম্তাশনাল বেঙ্গল মঞ্চে শেষ অভিনয় 
করে।১* এদিন “কল্যাণী” অভিনীত হয়েছিল । 

ম্যাশনালের শিল্পীভাগ্য নিতান্ত মন্দ ছিল ন1। চুশিলাল দেব, 
স্বকুমাবী, তিনকড়ি, তাবাসুন্দরী প্রমুখ প্রথিতযশ! নট-নটার৷ এর 
সঙ্গে কোনে! না কোনো সময় জড়িত ছিলেন। এতদ্সত্বেও “বঙ্গবিক্রম' 
ও “কল্যাণী” ছাড়া কোনে নতুন নাটক এখানে জমে নি] বরং 


১০ অমরেন্দ্রনাথ তখন ১৯১১১ ২২ জানুয়ারির অভিনয়ের পৰু ষ্টার ছেডে 
দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ তকে এনে ন্যাশনাল থিয়েটারের পুনকজ্জীবনের শেষ চেষ্টা 
কবেছিলেন এবং উনি এখানে যোগদান বরেছেন এই মর্মে ফেব্রুয়ারি 
মাসে শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে প্র্যাকার্ডও পড়েছিল কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ শেষ 
পর্ধস্ত তাদের নিরাশ ক'রে হ্বয়ং বেঙ্গল মঞ্চ লিজ নিয়ে কয়েক মাস বাদে 
( ১৭।৬।১৯১১ ) সেখানে গ্রেট ন্তাশনাল থিয়েটার খোলেন। 


১০২ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


£বিস্বমঙ্গল” “আলিবাবা, 'জনা'র মত পুরানে! নাটক মালিককে পয়সা! 
দিয়েছে। কারণ আর কিছুই নয়, উপযুক্ত নাটকের অভাব। অযোগ্য 
ব্যক্তির নাটকের নামে "ছাই-ভন্ম যা কিছু লিখতেন, অর্থ কিংবা 
তদ্ধিবের জোরে তা-ই মঞ্চস্থ হত। ফলে, মিনার্ভা অথবা! কোহিনূবে 
যখন দর্শকের স্থান সন্কুলান হয় না, প্রবেশমূল্য হাস ক'বেও 
্যাশনালের প্রেক্ষাগৃহ তখন শূন্য । তাছাড়া, প্রতিপক্ষ শিবিবে যে 
সময় গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল ও অমরেন্দ্রনাথেব মত বহুদর্শশী এবং 
দিকপাল অধ্যক্ষেব সমাবেশ সেক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় বঙ্গালয়কে 
টিকিয়ে বাখা সতীশচন্দ্র, জহরলাল বা বিহাবীলালেব “কর্ম ছিল 
না। সংক্ষেপে বল! চলে,উপযুক্ত নাটক ও যোগ্য কর্ণধাবেব অভাবেই 
ম্যাশনালেৰ পতন তরান্বিত হয়েছিল। 


অদৃষ্ট 
টাদের হাট 
বিশ্বনাণ 
প্যারী-রোৌশন 
তকুবালা 
আলিবাব! 
পৃথীরা্ 
বঙ্গক্ক্রিম 
বিল্বমঙ্গল 

ংসার 
বঙ্গ বিক্রম 
রিজিয়া 
সীতার বনবাস 
তরুবাল৷ 
কপালকুগ্ডল। 
প্রভাস মিলন 
নল-দময়স্তী 
ছুর্গাদাস 
সমাজ 
মাল্কে-মক্ৰেল 
রহিম শ! 
ছত্রপতি শিবাজী 
কপালকুগুলা 
দেলের! 
প্রেম প্রতিমা 
মেহেরারা 
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মনোমোহন গোঁম্বামী 
হরিসাধন মুখোপাধ্যায় 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
মনৌমোহন গোস্বামী 


মনোমোহন রায় 
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বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাপায় 
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় 
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ননীলাল স্থর 
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বিষমঙ্গল 
জনা 
তারত গৌরব 
শাহ সজা 
মায়া 
বনবাল৷ 
বুদ্ধি কার 
বর্ণ প্রতিম। 
তুলসীদাস 
কল্যাণী 


একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 
হরিপদ চট্টোপাধ্যায় 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
চুনিলাল দেব 
হরিসাধন মুখোপাধ্যায় 
বিহারীলাল দত্ত 
কেরদদারনাথ দাস 
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অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী, শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু ), কুঞ্লাল 
চক্রবর্তী, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শশিভৃষণ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধচন্ত্র ঘোষ, 
চুনিলাল দ্বেব, নিখিলেন্্রুষ্ণ দেব, মনোমোহন গোন্বামী, সতীশচন্ত্র বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র বন্থ, অবিনাশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, অটলবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, 
গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্তী, অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানদা- 
স্ন্দরী, হরিমতি, ভুবনন্থন্দরী ( মোহিনী ?), কুহুমকুমারী ( বিষাদ ), তারা- 
হুদরী, বিনোদ্ধিনী (হাদি), মৃণালিনী (খাদি ), নগেন্্রবাল! দাসী (বুচি), 
স্বকুমারী দত্ত, তিনকড়ি দাসী, সরোজিনী, কাননবাল! দাসী, জানদাহুন্দরী 
দাসী, হরিপ্রিয়! দাসী প্রভৃতি । 
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“বেঙ্গলী' থেকে ] (9) 1). লু, 
15-4-1907 


৯ বিডন স্টাট, কলকাতা 


গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার 


(১৯১১) 


বেঙ্গল মঞ্চে হ্যাশনাল থিয়েটারের পরমায়ু শেষ হল। এবার 
এলেন অমরেন্দ্রনাথ দন্ত। উনি তখন সময ষ্টার ছেড়েছেন । ন্যাশনাল 
বন্ধ হওয়ার অব্যবহিত পরে কর্তৃপক্ষ ওঁকে এনে থিয়েটারটি পুনরায় 
চালু করার প্রয়াস পেয়েছিলেন এবং ত্র যোগদানের সংবাদ 
বিজ্ঞাপন মারফৎ চারিদিকে প্রচার করাও হয়েছিল কিন্তু নান। 
কারণে শেষ পর্যস্ত তা আর ঘটে ওঠে নি। পক্ষান্তরে, কয়েকমাসের 
মধ্যে অমরেন্দ্রনাথ নিজেই লেসী ও ম্যানেজার হয়ে বেঙ্গল মঞ্চে 
গ্রেট ম্তাশনাল থিয়েটারের পত্তন করলেন । ওঁর পুরান! সহযোগী 
অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়েই দল গড়লেন উনি। বাইরে থেকে 
এলেন কেবল সুশীলাবালা। তিন হাজার টাকা বোনাস দিয়ে 
আমরেন্দ্রনাথ ওঁকে মিনার্ভা থেকে এনেছিলেন। এই উপলক্ষে 
থিয়েটার বাড়ীটির আমূল সংস্কার সাধন করা হয়। স্বত্বাধিকারী 
অনাথনাথ দেবের তাতে বহু অর্থ ব্যয় হয়েছিল, সন্দেহ নেই। 

বেঙ্গল মঞ্চে গ্রেট ম্যাশনালের উদ্বোধনের তারিখ-_-১৯১১১ ১৭ 
জুন।১ এ দিন এখানে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত “জীবনে মরণে 
( গীতিনাট্য ) ও আহা মরি” (প্রহসন ) অভিনীত হল। নাটক 
ছু'টির ভূমিকালিপি ছিল এইরকম £-_ “জীবনে মরণে' ॥ সাহজেনান 
-অমরেন্দ্রনার্থ দত্ত, তাহের-স্ুশীলাবালা, রহমৎ আলি-অবিনাশ- 

১ এই দিন মহেত্ত্রনাথ মিত্রের মালিকানায় অতুলকৃষ্ণ মিত্র বিরচিত 
“রকম ফের নাটক দিয়ে নবপর্ধ্যায়ে মিনার্ভার অভিনয় সুরু হয়। গ্রেট 
স্তাশনালের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এ তারিখে গিরিশচন্দ্র জালিমের ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হন। 





গ্রেট হ্য/শনাল থিয়েটার ১০৭ 


চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আলনাশা-কাতিকচন্দ্র দে, মেসরু-গোপাল- 
দাস। ভট্রীচার্য, জুলিয়া-বসম্তকুমারী, আমিনা-রানীমুন্দরী, রঙ্গিলা- 
চারুবাল। “আহা মরি” ॥ কামিনীবান্ধব-মনোমোহন গোস্বামী, 
হলধর-অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী, কেদার-ক্ষেত্রমোহন মিত্র, মোহিনা- 
বসস্তকুমারী, বিছ্যুত্বরণী-পুটুরানী, চমৎকার-ভূষণকুমারী, পদ্বমুখী 
-পান্নারানী, রোসি-কোহিনূরবাল! | জীবনে মরণে” রবীন্দ্রনাথের 
ছোটগল্প “্দালিয়া'র নাট্যরপ।২ অভিনয় ভালই হয়েছিল। 
সমালোচন। প্রসঙ্গে বঙ্গবাসী' (২২।৭১৯১১) লিখলে £--“নাট্যকবি 
শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এখন কলিকাতার গ্রেট ন্যাশনাল 
থিয়েটারে । তিনি এ থিয়েটারের ম্যানেজার ও প্রোগ্রাইটার । 
তাহার উদ্যোগে, অর্থে, যত্তে, শ্রমে ও অধ্যবসায়ে এই থিয়েটারের 
নৃতন সংগঠন হইয়াছে। এ সংগঠনে থিয়েটার নূতন জীবন 
পাইয়াছে 1" 

“আজ কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে “জীবনে 
মরণে” নামক একখানি নূতন নাটিকার অভিনয় হইতেছে। এ 
নাটিকাখানি অমরেন্দ্রনাথ কর্তৃক বিরচিত।.-শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর 'দালিয়া' নামক একটি গল্প রচনা করেন । 'অমরেন্দ্রনাথের 
রচিত নাটিকার ভিত্তি রবীন্দ্রনাথের গল্পটী।...” 

“আমরা জীবনে মরণে নাটিকার অভিনয় দেখিয়া পরিতৃপ্ত 
হইয়াছি। নাটকে ছুইটী মাত্র অঙ্ক আছে; কিন্তু এই ছুইটী অঙ্ক 
ষড়রসে পূর্ণ । নাটিকার আদ্ন্তে প্রেম কাহিনী ; কিন্তু পীড়িত পীড়ার 
ধকৃ্ধকানি কট্‌ুকটানি নাই। প্রেম আছে, পঙ্কিলতা নাই। স্বয়ং 


২ পরবর্তীকালে (১৯৩০ ) প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক মধু বহর প্রযোজনায় 
'দালিয়া'র সৌধীন নাট্যাভিনয় বিদগ্ধজনের প্রশংসা অর্জন করেছিল। নাটারূপ 
দিয়েছিলেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 


১০৮ একশ বছরের বাংল] থি্কেটার 


অমরেন্ত্রনাথ আরাকান সম্রাট সাজিয়! থাকেন। দালিয়ার পাগ- 
লামীতে যে প্রেমের বিকাশ, অমরেন্দ্রনাথের অভিনয়ে তাহা অক্ষুণ্ন । 
যিনি তাহের সাজিয়! থাকেন, তিনি একজন প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী। এমন 
অভিনয় পুরুষেও কি করিতে পারে? কি সুন্দর! কি স্বাভাবিক! 
রঙ্গিলা যে কি রঙ্গময়ী কি বলিব? সে রস রঙ্গময়ী স্বাভাবিক 
অভিনয়ের সাকার মৃত্তি! সে যেন চিরবসস্তের ফুর ফুরে মলয়ানীলে 
নিত্য নৃত্যময়ী। ধীবর, ধীবরপুত্র, আমিনা, জুলিয়া প্রভৃতি সকলের 
অভিনয় স্বাভাবিক সব্বাঙ্গ সুন্দর । বন্ছদিন এমন সর্ধ্বাঙস্থন্দর অভিনয় 
দেখি নাই এবং এমন আমোদ পাই নাই। প্রাসঙ্গিক নৃত্যগীত, 
হাস্তাকৌতুক সবই মনোমদ মধুর । দৃশ্যপটাবলীও স্বাভাবিক ন্ুন্দর ।” 
জীবনে মরণে” উপভোগ্য হ'লেও “আহা মরি" সম্বন্ধে ব্যক্তিগত কুৎসা 
প্রচারের অভিযোগ উঠেছিল । ফলে, ২৪ জুন তারিখের অভিনয়ের 
পর ইংরেজ সরকারের নিষেধাজ্ঞায় প্রহসনটির প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। 
প্রসঙ্গত “নাট্যমন্দির' মন্তব্য করলে £-__“আহা মরি, নিষিদ্ধ গ্রন্থাবলীর 
অন্তর্গত হইয়াছে । গভর্ণমেন্ট কলিকাতা গেজেটে “আহা মরি*র 
প্রচার বন্ধ করিবার ঘোষণা করিয়াছেন। প্রকাঁশ, 'আহা৷ মরি' নাকি 
কোন কোন বকধান্মিকের মনে খোঁচা দিয়াছিল, তাই তাহারা 
প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া, “আহা মরি” বন্ধ করিয়৷ দিয়! তাহাদের ক্ষত 
মানের গোড়ায় ছাই চাপা! দিয়াছেন।” ২৮ জুন নামলে! “বিবাহ 
বিভ্রাট? । ১ জুলাই ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত প্রহসন 
“বেজায় রগড়' খোলা হল। এতে রামকমল, পদ্মলাল, ষোড়শীকা স্ত, 
জীবনধন ও মাতঙ্গিনী সাজলেন যথাক্রমে অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী, 
অমরেন্দ্রনাথ' দত্ত, কাতিকচন্দ্র দে, নীহারবাল1 এবং বসস্তকুমারী । 
গ্রেট ম্যাশনাল নবপর্্যায়ে গিরিশচন্দ্রের “বলিদান' মঞ্চস্থ করলে ৮ 
জুঙ্লাই তারিখে ।* বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিলেন £__অমরেন্দ্রনাথ দত্ত 
৩ গ্রেট গ্যাঁশনালের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মিনার্ভাও সেদময় 'বলিদান' 
নামায়। ১৫ জুলাই, ১৯১১ এই “বলিদান' নাটকে করুণাময়ের ভূমিকায় 





গ্রেট ভাশনাল থিয়েটার ১০৯ 


( করুণাময় ), সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ( রূপষ্ঠাদ ), ক্ষেত্রমোহন মিত্র 
(মোহিত ), স্ুুশীলাবালা (জোবি), বসস্তকুমারী (সরস্বতী ) 
প্রভৃতি। জোবির ভূমিকায় স্ুশীলাবালা তার পূর্ব স্থনাম বজায় 
রাখলেন। “মেঘনাদবধ” (২৩।৭ ) অভিনয়ের পর ২৯ জুলাই গ্রেট 
ম্তাশনালে মণশিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা! “বাজীরাও” নাটকের 
উদ্বোধন হল। নাটকখানি সেকালে দর্শকসমাজে আলোড়নের 
স্থষ্টি করেছিল। অমরেন্দ্রনাথ, ক্ষেত্রমোহন মিত্র, স্শীলাবালা ও 
বসস্তকুমারী যথাক্রমে বাজীরাও, রণজী, গৌতমা এবং মস্তানীর 
চরিত্রে পারদশিতা। দেখান। এই সময়কাব গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের 
জনপ্রিয়তার উল্লেখ আছে ১৯ আগস্ট, ১৯১১ তারিখের “অমুতবাজার 
পএকায়। পত্রিকাখানি লিখেছিল ;__%৬/1010 076 901 
61076 ০0105 215621000০১, 73800 4১102121001 190 1000 
1785 500029060 17) 17091015 1015 00০20:2 21) 00160 ০0: 
£:520 ৪20:806101 €0 2 09016 ০01 00০ 1৬1০0:0150119, 
102 0020518115০: 006০ 01:59 801010917176206 ৪5 
0115 11) ০৬1021706 705 17০ 780:0178£6 16 15021520105 0০ 
[7000110 0০060 01 ৬2017765095 210. "11771015385 1950. 002 
9০90) 0106 09655 002 11056 ৮85 7901:20 €0 50609096101), 
10095 ৮৮111 0০ 509£20 010০ 106৬7 01:78. 3901 1২8.0, ড/10101) 
1195 2116805 17806 ৪. 520580100 17) 006 ০165.৮ আর এই 
জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠে আকম্মিকভাবে অমরেন্দ্রনাথ থিয়েটার বন্ধ 
ক'রে ছিলেন । “কল্যাণী (১০৯) ও “রাণা প্রতাপ? (২৮১০) 
মঞ্চস্থ হওয়ার পর ৮ নভেম্বর সুশীলাবালাব “বেনিফিট নাইট 
উপলক্ষে লিদান' এবং “বিন্বমঙ্গল' বেঙ্গল মঞ্চে গ্রেট ম্যাশনালের 
শেষ অভিনয় । 

অভিনয়ের পর গিরিশচন্দ্র অন্ুস্থ হয়ে মঞ্চ থেকে বিদায় নেন এবং কয়েকমান 
রোগভোগের পর ১৯১২, ৮ ফেব্রুয়ারি তীর মৃত্যু হয়। 


১১৩ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


প্রতিষ্ঠা যখন করায়ন্ত সেই সময়, অমরেন্দ্রনাথ হঠাৎ কেন চালু 
থিয়েটার তুলে দিলেন সে সম্পর্কে মন্তব্য করার আগে কিছুটা 
পিছনে ফিরে যাওয়া দরকার । 

গ্রেট ম্যাশনালের জন্মের পূর্বে অমরেন্দ্রনাথ ষ্টারের সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন। ১৯০৮-এব এপ্রিলে উনি সেখানে যোগ দেন। ষ্টারের 
এক চতুর্থাংশের মালিক ও প্রধান অভিনেতা অমৃতলাল মিত্র তখন 
মৃত্যুশষ্যায়। অমরেন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভা ও কর্মদক্ষতার উপর 
অমুতল।লের আস্থা ছিল। সেই কারণে, ওঁর মৃত্যুর পর ষ্টারের 
অস্তিত্ব ও স্্রনাম যাতে বজায় থাকে সেই উদ্দেন্তে উনি অমরেন্দ্রনাথকে 
এই থিয়েটারের সঙ্গে স্থায়ীভাবে জড়িত রাখতে চেয়েছিলেন । অমৃত- 
লালের ইচ্ছা ছিল, তার অবর্তমানে ষ্টারে তার নিজন্ব এক চতুর্থাংশ 
মালিকানা যেন অমরেন্দ্রনাথকে দেওয়া হয়। অনান্য ব্বত্বাধিকারীরা 
সেই সময় প্রস্তাবটি মেনে নেন। কিন্তু অমৃতলালের মৃত্যুর ( ২ণা৬। 
১৯০৮) পর সেইসব অংশীদারদের এই ব্যাপারে টালবাহান। 
এবং প্রচ্ছন্ন অনিচ্ছা দেখে, বেশ কিছুকাল অপেক্ষা করার 
পর ১৯১১-র জনুয়ারিতে অমরেন্দ্রনাথ ষ্টারের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ 
করেন এবং এরই ফলে ও পরে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের 
জন্ম হয়। 

ইতিমধ্যে, উপযুক্ত কর্ণধারের অভাবে ষ্টারের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে 
গেছে। একসময় অবস্থা এতদূর শোচনীয় হয়ে দাড়ায় যে, কর্তৃপক্ষ 
থিয়েটারের দরজ। বন্ধ ক'রে দিতে বাধ্য হন। একদা, এক চতুর্থাংশ 
মালিকান। দিতে যাদের একাস্ত অনিচ্ছা ছিল, ষ্টারের সেই সব 
স্বত্বাধিকারীরা অনন্যোপায় হয়ে এইসময় অমরেন্দ্রনাথের হাতেই 
রঙ্গালয়ের সবময় কর্তৃত্ব তুলে দিতে চাইলেন । 

সারা দেশজুড়ে তখন অভিনেতা হিলাবে অমরেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা । 
গ্রেট ন্তাশনালের প্রতিটি অভিনয়ে যে কেবল “হাউস ফুল' যায় তাই 
নয়-প্রেক্ষাগৃহ ক্ষুদ্র হওয়ায় প্রায় প্রতিদিনই বহু দর্শককে স্থানাভাবে 


গ্রেট স্তাশনাল থিয়েটার ১১১ 


ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে হয়।* এই প্রস্তাবে তিনি ভাবলেন, 
গ্রেট ম্তাশনালে স্থানীভাব-সে তুলনায় স্টারের লোকধারণের ক্ষমতা 
অনেক বেশী। সেখানে গেলে অধিকসংখ্যক দর্শককে খুশী করা 
যাবে এবং তিনিও আধিক দিক থেকে লাভবান হবেন। তাছাড়া, 
বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান নাট্যশালাটিকে রক্ষার গৌরবও কম 
নয়। এইসব নানা বিষয় চিন্তা ক'রে অমরেন্দ্রনাথ *...তাহাঁর নব- 
প্রতিষ্ঠিত থিয়েটার ছয়মাসও ন] চালাইয়া বন্ধ করিয়! দিয় সদলবলে 
ইারে আসেন । তাহাদের মধ্যে এই বন্দোবস্ত হয় যে, এদিন হইতে 
অমরেন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে ষ্টার পরিচালিত হইবে ; ভূতপুর্বব 
স্বত্বাধিকারীগণের কোনও অধিকার বা হস্তক্ষেপ চলিবে না। তাহার! 
বাড়ীভ।৬ স্বরূপ প্রতি রজনীর বিক্রয়লন্ধ অর্থ হইতে শতকরা 
পঁচিশ টাকা কমিশন পাইবেন । বক্রী সমস্তের মালিক ও অধিকারী 

৪ এইসময় মকম্বল-দর্শকদের সুবিধার জন্য অমরেন্দ্রনাথ সারারাত্রিব্যাপী 
অভিনয়ের আয়োজন করেন। মিউনিপণিপ্যাল আইন অনুসারে তখন রাত্রি 
একটা পর্ষস্ত অভিনয়ের সময়-সীমা নির্দিষ্ট ছিল। আইন ভঙ্গ করার জন্য 
অমরেন্দ্রনাথ প্রতি রাত্রে পচিশ টাকা হিসাবে জরিমানা দিতেন । 


প্রসঙ্গতঃ, অপরেশচন্দ্র যে মস্তবা করেছেন তাতে গ্লেষে স্থরটি সুম্পষ্ট। 
তিনি লিখেছেন £_-”"** তখনকার থিয়েটারে সন্ধা হইতে জুভিয়। প্রতাষ (1) 
বেলা আটটা পধ্যন্ত কখনও অভিনয় হইত না। এ দীর্ঘরাত্রিব্যাপী অভিনয় 
আয়োজনের প্রবর্তক অমরবাবু ।***” ( রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর ) 

৫ “গ্রেট ন্যাঁশানাল থিয়েটারে প্রত্যহ 'ফুল হাউস" বিক্রয হইলে ও, বিক্রয়লন্ধ 
অর্থের পরিমীণ তেরশত টাকার বেশী উঠিত না ও প্রতি রজনীতে অসংখ্য 
দর্শককে স্থানীভাববশতঃ মনংক্ষুপ্ন অবস্থায় ফিরিতে হইত । ষ্টার থিয়েটারের 
মত বড় বাড়ীতে দর্শকের স্থানের অকুলান সইবে না । নিজেরও আয় বাড়িবে, 
দর্শকমণ্ডলীরও পরিতৃপ্তি হইবে, আবার ষ্টার থিয়েটারও বুক্ষা পাইৰে-_- এই 
ত্রিবিধ কারণে অমবেকন্দ্রনাথ গ্রেট ন্যাশানাল ছাড়িয়। দিলেন ।” 

(রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ ) 


১১২ একশ বছৰের বাংলা থিয়েটর 


অমরেন্দ্রনাথ । এইরূপে অমরেন্দ্রনাথ ষ্টার থিয়েটারের বার আনা 
অংশীদার হইলেন ।”৬ গ্রেট ম্যাশনাল উঠে গেল । 

পূর্বেই বলা হয়েছে, লিজ নেওয়ার সময় অমরেন্দ্রনাথের অনুরোধে 
বেঙ্গল থিয়েটারের ব্বত্বাধিকারী বহু অর্থ ব্যয়ে থিয়েটারবাড়ীর সংস্কার 
করিয়েছিলেন । তার প্রত্যাশা ছিল, অমরেন্দ্রনাথ এখানে বেশ কিছুকাল 
স্থায়ী হবেন। কিন্ত সেই মনোবাসন! পুরণ ন। ক'রে হঠাৎ অমরেন্দ্রনাথ 
থিয়েটার তুলে দেওয়ায় মঞ্চমাঁলিক অনাথনাথ দেব অসস্তষ্ঠ ও বিরক্ত 
হয়ে ক্ষতিপূরণের দায়ে তাব বিকদ্ধে মামলা দায়ের করার সিদ্ধান্ত 
নিলেন। অবশ্য, ব্যাপারট। শেষ পর্যস্ত আর আদালত অবধি গড়ায় 
নি। আপোষে ছু'পক্ষেব মধ্যে মিটমাট হয়ে যায়। 

সে যাই হোক, গ্রেট ম্াশনাল বন্ধ হয়ে যাওয়াব পব বেঙ্গল মঞ্চ 
বেশীদিন শুন্য পড়ে থাকে নি। অমবেন্দ্রনাথ চলে যেতে না যেতে 
মাসখানেকের মধ্যেই ওখানে আসব পাতলেন চুনিলাল দেব। জন্ম 
নিল -- গগ্র্যাণ্ড ্যাশনাল থিয়েটার? | 


৬ রঙ্গালয়ে অমবেন্দ্রনাথ--রমাপতি দত্ত 


জীবনে মরণে 


আহা মরি 
বিবাহ বিভ্রাট 
বেজায রগড 
বলিদান 
মেঘনাদবধ 
বাজী 5 
কল্যাণী 

রাণ। প্রতাপ 
বলিদান 
বিশ্বমঙ্গন 


পরিশিঃ 
ক, অভিনয়-তালিকা 


রবীন্দ্রনাথের “দালিয়া" অবলম্বনে 
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত নাট্যৰপ 
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত 

অস্বতলাল বন্থু 

ভূপেন্তরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ 

মধুহদন দত্ত 

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যাষ 

হবিপদ চট্োপাধ্যাঁষ 
দ্বিজেন্দ্রলাল রা 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ 


খ, অভিনেতৃ সম্প্রদায় 


১৭।৬।১৯১১ 


ঙ্ঠ 


২৮৬।১৯১১ 
১।৭।১৯১১ 
৮|/৭।১৯১১ 

২৩।৭।১৯১১ 

২৯।৭|১৯১১ 

১০।৯।১৯১১ 

২৮]১০।১৯১১ 
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অমরেন্দ্রনাথ দত্ত,অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাতিকচন্ত্র দে, গোপালদাস ভট্টাচাধ, 
মনোমোহন গোম্বামী, অক্ষয়কুমার চক্রবতী, ক্ষেত্রমোহন মিত্র, সতীশচন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, স্থশীলাবালা, বসস্তকুমারী, রানীস্ন্দরী, চারুবাঁলা, পু'টুরানী, 


ভূষণকুমীরী, পান্নারাঁনী, কোহিনূরবালা, নীহারবালা প্রভৃতি । 


৯ বিডন স্টাট, কলকাতা 


গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল থিয়েটার 
(১৯১১-১৯১৪ ) 
১৯১০, এপ্রিলে চুনিলাল দেব স্ভাশনাল ছেড়ে কোহিনুরে যান। 
স্যাশনালের মত সেখানেও উনি নাট্যশিক্ষক ও অভিনেতারপে নিযুক্ত 
ছিলেন। কিন্তু কোহিনূরের সঙ্গে চুনিলালের সম্পর্ক কয়েকমাসেব 
বেশী স্থায়ী হয় নি। এ বছরের সেপ্টেম্বর মাসেই উনি কোহিনূর ছাড়েন। 
এরপর ১৯১১-র নভেম্বরে অমরেন্দ্রনাথ গ্রেট ম্যাশনাল থিয়েটার 
তুলে দিয়ে পুনরায় ষ্টারে অধিষিত হ'লে চুনিলালকে আবার বেঙ্গল 
মঞ্চে দেখা গেল। এবার উনি স্বয়ং লেসী ও ম্যানেজাব হয়ে এখানে 
আসর পাতলেন। জন্ম নিল-_-গগ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল থিয়েটার+। পুরানো 
হ্যাশনালের নট-নটী নিয়েই অভিনয় সক করলেন চুনিলাল দেব। 
৯ ডিসেম্বর, ১৯১১ “রাজলক্ষ্মী” দিয়ে নতুন থিয়েটারের উদ্বোধন 
হল। ম্যাজিই্রেট, নিশিকাস্ত, গোপাল, মাতঙ্গিনী, রাজলক্ষমী ও 
স্ুরমা'র চরিত্রে বপ দিলেন যথাক্রমে চুনিলাল, নিখিলেন্দ্রকৃ্ণ দেব, 
পণ্ডিত অবিনাশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, সরোজিনী, লীলাবতী এবং 
হরিদানী । পরদিন সম্প্রদায় মঞ্চস্থ করলে “কল্যাণী' ও “জেনানা যুদ্ধ?। 
১৭ ডিসেম্বরের নাটক 'পূর্থীরাজ' এবং “রিজিয়া” । প্রথমটিতে চুনিলাল 
তার পুরানো ভূমিকা 'জয়টাদ' নিলেন। “দেবীচৌধুরাণী” “আবু 
হোসেন ও হীরার ফুল' নামলে এই মাসেরই ২০ তারিখে। 
পূর্বোক্ত নট-নটা ছাড়া এই সময় গ্র্যাণ্ড হ্যাশনালের শিল্পী গোষ্ঠীতে 
ধারা ছিলেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য £__ ললিতমোহন পাল, 
গ্রোষ্ঠবিহারী চক্রবর্তী, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বসস্তকুমারী এবং কুন্ুম 
(বিষাদ )। ডিসেম্বরের ২৬, ২৭ এবং ২৮ যথাক্রমে “তারাবাই”, 
“জনা” ও 'কপালকুগ্ডলা' অভিনীত হল। 


গ্র্যাণ্ড হ্াশনাল খিয়েটার ১১৫ 


১৩ জানুয়ারি, ১৯১২ 'রাজলক্ষ্মী” দেখে “অমৃতবাজার পত্রিকা 
লিখলে £--401220 1801017917176206.-- 20156 0210001- 
[09102 01 06 ছা০11-101)0৬11, 0155 ০01 [32118151017] 01) 
58619251956 ৮৮85 206217060 161 10081611005 51100295. 
4৯170006 0010675 0102 70216019520 ৮5 ১01:8008 20£85০0 
০1906 82002100018 01 0106 200121)02. [721 0106111,0171105 
0০৬০90৫0200 0106 0805০ 0 1)21:01072 ০0? 018109 1616 
20081175 00 702 02511900012 ৮106015 0£ 01095065 2100 
0.6 01592105101 01 1050102 709 0০ 1321175 010. 1715109 569190 
000 0102011)2176 00100510006 ০215 5021)2 01 006 2.০6101 
210 179৮0 70০21 45111629620 ৮৮161 29115 70০1:206 5000255. 
[1,25০ 4০0 10220 50105 00০ 1251906০০01 006 0195.” 
(১৫।১।১৯১২) “নূরনীহার? মঞ্চস্থ হল ১৭ জানুয়ারি । পুরানো হলেও 
অপেরাটি গ্র্যাণ্ড হ্তাশনালে অনেকদিন চলেছিল। ২৭ জানুয়ারি 
প্রবীণ অভিনেতা বরেন্দ্রনাথ দত্তের সাহাঁধ্য রজনী উপলক্ষে সম্প্রদায় 
এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে । অভিনয়স্থচীতে ছিল £-_- 
১। রাজলক্ষ্মী ২। অফিসার ( প্যাণ্টোমাইম ) এবং এ। ইম্পিরিয়াল 
বায়ক্কোপ। এই মাসেরই ২৮ তারিখে “ভ্রমর” “এণ।দশ বৃহস্পতি 
ও “বাহবা” অভিনয়ের পর গ্র্যাণ্ড হ্তাশনাল মফন্ধলে যায়। কলকাতায় 
আবার ওদের নিয়মিত আসর বসে ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে । তবে 
গিরিশচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে এদিন কোনো 
অভিনয় হয় নি। ৩০ মার্চ ওঁরা! রাজকৃষ্ণ রায়ের “বশবীর” খুললেন । 
আগের দিন “অমৃতবাজার পত্রিকা জানালে £-_405:90 80101091 
70690:6.- ৬6 ০] 01:9৬ 00০ 90621001010 0: 006 15906] 
€0 1105 ৪9ড21:052172106 19210115120 2152519০16১ £:0100 
ঘ/1)101) 16 ০910. 891019991 0780 2 196 10156011091 01:8108 
1081)60. 4039170110 05 6০ 1906 7০9 1২910001510108, 1২০, 


১১৬ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


15 80175 00 02 509550 01% 0১6 69891059০01 006 86101791 
[105802 €0100110%/ (১৪০1085), 1 15 19010690 01015 
1727 [01206 ভা10) 0065 02060001102 “00161021% 0110/115 
10 11] 012 ৪. 1] 1)0999৮, (২৯।৩।১৯১২) এপ্পিল মাসের 
শেষের দিকে হরিমতী, গুণদীসুন্দরী, বসম্তকুমারী এবং নগেন্দ্র- 
বাল৷ (ঝুঁচি) এখানে যোগ দিলেন। এদের নিয়ে নতুন উৎসাহ 
ও উদ্দীপনায় গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল ৪ মে চুনিলাল দেবের লেখা “গুলক 
জেরিনা' মঞ্চস্থ করলে । এতে দুর্গাধিপের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন 
টুনিলাল দেব স্বয়ং। ১৯ মের নাটক ক্ষীরোদপ্রসাদের “প্রমোদ- 
রঞ্জন । নিখিলেন্দ্রকৃষ্চ দেবের 'বেনিফিট নাইটে” (২৫1৫) সম্প্রদায় 
“গুলক জেবিনা"র সঙ্গে গিবিশচন্দ্রের ব্রিজবিহার' খুললে । ২৬ মে"র 
অভিনয়-তালিকাঁয় ছিল £__১। রাজলক্ষ্মী, ২। প্রমোদ-রঞ্জন এবং 
৩। বুদ্ধি কার। ছু'দিনেৰ প্রদর্শনীতেই দলের পৃষ্ঠপোষক পঞ্চকোট ও 
কাশীপুরের ছুই মহারাজা উপস্থিত ছিলেন । জুন মাসের ৫ তাবিখে 
মঞ্চস্থ “নল-দময়ন্তী”র ভূমিকালিপি ছিল এইরকম £__ নল-শশিভৃষণ 
মুখোপাধ্যায়,বিদূষক-কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দময়স্তী-সোনামণি 
দাসী। ৮ জুন থেকে গ্র্যাণ্ড হ্যাশনালের কর্তৃপক্ষ দর্শকদের উপহাঁৰ 
দেওয়া সুর করলেন। রাজকুষ্ রায়ের “নরমেধ যজ্ঞ অভিনীত হল 
১২ জুন। জুলাই মাসের গোড়ায় আশুতোষ পালিত (স্টেজ 
ম্যানেজার ), নৃপেন্দ্রন্দ্র বন্থ (নেপা বোস) ও মন্থনাথ পাল 
(হাছুবাবু) যোগদান করায় সম্প্রদায়ের শক্তি বৃদ্ধি পেল। নূপেন্দ্র- 
চন্দ্র এসে ৭ জুলাই “আলিবাবা”য় আবদাল্লা! সাজলেন। “বলিদান' 
ম্স্থ হওয়ার (২০৭ ) পর এলেন কুস্থমকুমারী। ১৭ আগস্ট নিযুক্ত 
হয়ে উনি শ্রীকৃষ্ণ ( দোললীল। ), জনা (জনা), মজিন! (আলিবাব1) 
প্রভৃতি ভূমিকায় দর্শকদের অভিবাদন করেন। মাসের শেষ তারিখে 
ঘটলো হরিস্ন্দরীর (ব্ল্যাকী ) আবির্ভাব। এরপর রীতিমত 
আকর্ষণীয় শিল্পী সমাবেশে ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯১২ গ্র্যাণ্ড ম্াশনালে 


গ্রযাণ্ড হ্যাশিনাল থিয়েটার ১১৭ 


হরিপদ চট্টোপাধ্যায় বিরচিত “জয়দেব নাটকের উদ্বোধন হয়। নাম- 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন চুনিলাল দেব। অন্ান্ত ধারা বিভিন্ন চরিত্রে 
রূপ দিলেন, তাদের মধো উল্লেখযোগ্য ₹-_ নৃপেক্দ্রচন্দ্র বসু (দিগম্বর ), 
মন্মথনাথ পাল (নিরগ্রন), কুন্ুমকুমারী (রানী অরুণ) এবং 
হরিন্ুন্দরী ( পাটনী)। “জয়দেব চুনিলালের শিল্পীজীবনের শ্রেষ্ঠ 
কীত্তি। ১০ নভেম্বরের নাটক 'পাণ্ডব-গৌরব” | ভূমিকালিপি ৫ 
ভীম-চুনিলাল, দণ্ডী-মন্থনাথ পাল, অজুন-শশিভূষণ, স্ুভদ্রা 
-কুম্ুমকুমারী এবং দ্রৌপদী-সোনামণি। ২১ ডিসেম্বর খোল৷ হল 
“নবাবনন্দিনী” । নাটকখানি দামোদর মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী 
অবলম্বন চুনিলাল দেবের লেখা। এতে মানসিংহ, জগৎসিংহ, 
সোলেমান, ওসমান, অভিরাম স্বামী, আয়েষা ও বিমল সাজেন 
যথাক্রমে চুনিলাল, মন্মথনাথ পাল, শশিভৃষণ মুখে পাধ্যায়, নিখিলেক্দ্র- 
কৃষ্ণ দেব, গোষ্ঠবিহারী চক্রুবর্তঁ, কুসুমকৃমারী এবং সরোজিনী দাসী । 
'নবাবনন্দিনী' প্রথমে মঞ্চস্থ হওয়ার কথা ছিল ১৪ ডিসেম্বর কিন্ত 
পুলিশ কমিশনারের নির্দেশে নাটকের কিছু কিছু আপত্তিকর অংশ 
পরিবর্তনের জন্য উদ্বোধনের তারিখ পিছিয়ে যায়। প্রসঙ্গতঃ “অমৃত- 
বাজার পত্রিকা (২১।১২।১৯১২) জানায় 2৮172 21:85 
1ব96107081017620:5,-- ৬2108৮60921 120102520 10 
1000]0) 01025 70001100096 002 01210. 19601010921 1165906 
735 1711)8012 00 10010 01০ 17921:601:009102 0: “91১9০- 
18130111 ভা1)101) 95 81310012102 €0 276 191906 ০01 
১৪010951850 43 06 (001701771551010,21 0£ 701102 5217 101 
15 10091)95০1 2100 25120 1)1107 €0 01016 021:0911, 0101900101- 
2012 109599529 1010 0০ 70195. ১5 16 9.5 10995511012 00 
01010 00096 1799559525 1100117 509 51010 ৪ 11796) 0 
102109£61 চ799 00101021160 €0 %/10017010 6106 79610010091)06 
81010091002 0£05920. ০৬ 006 100819£01:1095 10806 


১১৮ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


81] [01:2091:9610105 101: 1)01911)6 006 5810. 791:60101021)02 0: 
এব৪9১৪৮- ০0111 210 07০ 0010110 212 1121:25% 11710117720 
ঢ86 10 15 501175 0০ (8102 71902 00-0151)0 ১৯১২-র বড়- 
দিনের আকর্ষণ ছিল “মানিকজোড়? (নল! )। 

১৯১৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল দলবল নিয়ে পঞ্চ- 
কোটের রাজবাড়ীতে অভিনয় করতে যাওয়ায় বেঙ্গল মঞ্চে প্রদর্শনী 
কিছুদিন বন্ধ রইলো। ফিরে এসে ওঁরা খুললেন নতুন অপেরা 
পার্বতী পরিণয়” (৮।৩)। এতে মদন সাজলেন কুমুমকুমারী । 
নারদ-হাছুবাবু আর মহাদেব-হরিদাস দেব । ১৬ মার্চ “চৈতন্যলীলা"। 
সে রাত্রে কুম্থমকুমারী নিমাই চরিত্রে প দিলেন । গ্র্যাণ্ড স্তাশনালে 
ইরিশ্চন্দ্র সান্যাল বিরচিত “ভীনম্মর উদ্বোধন হল ২৬ এপ্রিল তারিখে । 
এদিনকার “অমৃতবাজার পত্রিকায় বেরুল £--408700. [90079] 
[172906:০.--701015 0097019111759001081 05010710915 ৬11] 
509£০ 01: 002 11156 01102 00-016106 00211: 1065৬ 1611- 
81005 01:810)9. '11715009, 1615 20906200086 006 5061010 
16101655217090101075, [00510১20006 26০, 11] 211 0০ 12 
1:20101175 5161 010০ 50101110165 ০01 610০ 01091901621: 131015102 
_--0138 01 02 12109550, 16 1006 0109 £1:910250, 01 001 
[20011:2110 1)61025, 10172 59106 (50100191)5 001017706 01211 
901)095'5 01051900106 আ10) 50206 0100106 91905 01 03০ 
[২০5৪] 19300199 0০.৮ (২৬৪।১৯১৩ ) এ-নাটকে পরশুরাম ও 
জীতাবতীর রূপসজ্জায় যথাক্রমে চুনিলাল ও কুম্থমকুমারী অবতীর্ণ 
হতেন। ৬ মে “আলুবক্রা” খোলা হয়। রঙ্গনাট্যটি চুনিলাল দেবের 
লেখ]! “নল-দময়ন্তী নামলো ১৪ মে। প্রবোধচন্দ্র বসুর ছিল 
নলে'র ভূমিকা । এই মে মাসেই কুনুমকুমারী গ্র্যাণ্ড স্তাশনাল ছেড়ে 
ষ্টারে যোগ দিয়ে ১ জুন থেকে সেখানকার নিয়মিত শিল্পী পর্ধ্যায়ভূক্ত 
হন। ৫ জুলাই “রূপ-সনাতন” মঞ্চস্থ হয়েছে। ২৩ জুলাই, ১৯১৩ 


গ্রযাণ্ড হ্তাশনাল থিয়েটার ১১৯ 


অভিনীত হল £--১। কপালকুগুলা, ২। আবু হোসেন, ৩। তিনটি 
আপেল, ৪ | চোরের উপর বাটপাড়ি এবং ৫। বায়ক্কোপ। এরপর 
বেঙ্গল মঞ্চে বছর খানেক গ্র্যাণ্ড শ্তাশনালের অস্তিত্ব বজায় ছিল। 
“ভিখারিণী” (সেপ্টেম্বর । ১৯১৩), “বলিহারি' (বড়দিন। ১৯১৩ ), 
প্রেমের পাথার' (৩০।৩১৯১৪ ), লালা গোলোকচাদ' (৩০।৭। 
১৯১৪) প্রভৃতি অভিনয়ের পর ১৯১৪-র দ্বিতীয়ার্ধে গ্র্যাণ্ড স্যাশনাল 
্টারের সঙ্গে মিলিত অভিনয় সুর করে। ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯১৪ ষ্টারে 
অমরেক্দ্রনাথের “বেনিফিট নাইট" উপলক্ষে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন 
করা হয়েছিল তাতে, গ্র্যাণ্ড হ্যাশনাল সম্প্রদায় অংশ নেয়। এর 
কিছুকাল পরে চুনিলল দেব ও তার অনুগত নট-নটারা ষ্টারের 
নিয়ামত শিল্পী পর্য্যায়ভূক্ত হন।১ গ্র্যাণ্ড স্যাশনালের অস্তিত্ব 
সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয় । 


১ চুনিলাল ও তার সহযোগী অভিনেতা-অভিনেত্রীরা ১৭ জুলাই, ১৯১৫ 
তারিখে ষ্টারে যোগ দেন। (দ্র. রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ ) 


রাজলক্ষ্মী 
কল্যাণী 
জেন'না যুদ্ধ 
পৃ্থীরাজ 
রিজিয়া 
দেবী চৌধুরাণী 
আবু হোসেন 
হীরার ফুল 
তারাবাই 
জন। 
কপালকুগুল। 
ন্রনীহার 
রাজলন্্মী 


অফিসার (প্যাপ্টোমাইম ) 
ইম্পিরিয়াল বায়স্কেপ 


ভ্রমর 


একাদশ বৃহস্পতি 


বাহব। 

বনবীর 

গুলরু জেরিন 
প্রমোদ-রঞ্জন 
গুলু জেরিনা 
ব্রজবিহার 
রাজলক্মী 


পরিশিঃ 
ক. অভিনয়-তালিকা 


হরিপদ চট্টোপাধ্যায় 
দীনবন্ধু মিত্র 
মনোমোহন গোন্বামী 
মনোমোহন রায় 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


বঙ্কিমচন্দ্রের “কৃষ্ণকান্তের উইল, 
উপন্য।সের অমরেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত 
নাট্যরূপ 

নিত্যবোধ বিদ্যারত্ব 

চুনিলাল দেব 

বাজকষ বায় 

চুনিলাল দেব 

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিষ্ভাবিনোদ 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
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প্রমোদ-রগন 
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জয়দেব 
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মানিকজোড ( নঝ্সা! ) 
পার্বতী পরিণয 
চৈতন্পীলা 

ভীম্ম 

আলুবকরা 
নল-দমযস্তী 
রূপ-সনাতন 
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আবু হোসেন 

তিনটি আপেল 
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বায়স্কেপ 

ভিখাবিণী 

বলিহারি 

প্রেমের পাথার 

লালা গোলোকচাদ 


গ্র্যাণ্ড ম্তাশনাল থিয়েটার 


কেদারনাথ দাস 
গিরিশচন্দ্র ঘেষ 
রাজকৃষ্ণ বা 


ক্ষীরোদপ্রস।দ বি্যাবিনোদ 
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কৃত নাটক 
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চুনিলাল দেব 


গিরিশচন্দ্র ঘে।ষ 


চুনিলাল দেব 
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অমল। দেবী 
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সেপ্টেম্বর, ১৯১৩ 
বডদিন, ১৯১৩ 
৩০।৩।১৯১৪ 


৩০।৭।১৯১৪ 


১২২ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


খ, অভিনেত সম্প্রদায় 


চুনিলাল দেব, নিখিলেন্কুষ দেব, অবিনাশচন্্র চট্টোপাধ্যায়, ললিতমোহন 
পাল, গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্তী, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শশিতৃষণ মুখোপাধ্যায়, 
নৃপেন্্ন্ত্র বহু ( নেপা বোম), মম্মথনাথ পাল (হাছ্বাবু ), হরিদাস দেব, 
গ্রবোধচন্্র বস্ব, সরোজিনী, লীলাবতী, হরিদবাী, বমস্তকুমারী, কুহমকুমারী 
( বিষাদ), সোনামনি, হরিমতি, গণদান্রী, নগেন্বারা (বু'চি),কুন্থমকুমারী 
ও হরিসুন্দরী দাসী (ব্লাকী)। 


৯ বিডন স্টাট, কলকাত। 


থেসপিয়ান টেম্পেল 
(১৯১৫-১৯১৬) 


গ্র্যাণ্ড হ্যাশনালের পর থেসপিয়ান টেম্পেলের জন্ম। এর 
প্রতিষ্ঠাতা ক্ষেত্রমোহন মিত্র। ১৯১৪-তে উনি অভিনেতা হিসাবে 
ষ্টারে নিযুক্ত ছিলেন। এই বছরের জুনের শেষে ওঁর সেখানকার 
চাকরী যায়। কয়েকমাস নিক্ষর্মা থাকার পর ক্ষেত্রমোহন নিজে 
লেসী ও মানেজার হয়ে বেঙ্গল মঞ্চে থেসপিয়ান টেম্পেল' খোলেন । 
নতুন থিয়েটারের সঙ্গে তিনকড়ি দাসীও যুক্ত হন। তবে, তিনি 
কেবলমাত্র অভিনেত্রী হিসাবেই জড়িত ছিলেন । তাঁও, অন্ন কিছুদিনের 
জন্য । 

১৯১৫, ৭ আগস্ট হরিসাধন মুখোপাধ্যায় রচিত “নূরমহল? দিয়ে 
থেসপিয়ান টেম্পেলের উদ্বোধন হল ।১ সেলিম সাঁজলেন ক্ষেত্রমোহন 
ত্বয়ং। তিনকড়ি হলেন যোধাবাই। সমালোচনা প্রসঙ্গে “বেঙগলী' 
লিখলে 2--70106 07190011081 01208 “িপ 815 10) 
1101) 00612100012 ৪5 002020 01) ৯900108% 1016176 
৮৮25 2) 11)009116120 5000655১ 1 002 210010005195010 01)2615 
0 01725 91010121062 ৪6 012 01952 ০0: 62 19195 212 21) 
০0110911012. 01)610 0817 02 1070 00006 01081 €1)617)81966- 
10216 70% 00211 26015 86 590091:1175 1156 01855 (9121) 
2170 5001091012 509£5-5621 12581016259 ০01 2921152 10115 


সপ পাশে শা শপািশা শশী শপীপপাশস 


১ এই তারিখেই কোহিনূর মঞ্চে মনোমোহন পাড়ের স্বত্বাধিকারীত্বে 
এক নতুন “থিয়েটারের” প্রতিষ্ঠা হয়। স্থরুতে রঙ্গালয়ের নাম ছিল “মিনার্ভা। 
পরে, আদালতের নিষেধাজ্ঞায় নাট্যশীলা “মনোৌমোহন থিয়েটার? নাম ধারণ 
করে। 


১২৪ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


02521:520 5050955. 1001)2 1015 06 11117)02 98111 25 
1:210021:50 716) 590০০ 2100 2852 05 838৮0 1251261-8 
1/010010 1৬109, 0102 21021590610 10791886]. 016 70216 01 
১৪11709 100170 2 101:111191716 23000132106, 70176 9061510 ৮1০৬ও 
০12 211 1)০%/ 2190. 50090 72610018115 10061062010 20025 
00610 09106 00০ [00100 1) 00০ 11015110101 00০ 81905. 
10272101912 10851707902 ৪. 01010015105 51810.” (১০।৮/১৯১৫) 
কিছুদিন পরে তিনকড়ি দাসী এখান থেকে চলে গিয়ে মনোমোহনে 
যোগ দেন।২ ১৮ সেপ্টেম্বর সম্প্রদায় “ঈস্টলিন' (হেনরি উড) অবলম্বনে 
রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত নাটক “রমা” খুললে । নামভূমিকায় 
অবতীর্ণ হলেন ভূষণকুমারী। মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল ( মণ্ট বাবু) আলাউদ্দীন 
চরিত্রে রূপ দিলেন । এই নাটকে সেনাপতির চরিত্রে পরবর্তাকালের 
কৃতী নট ও নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুবী দর্শকদের প্রথম অভিবাদন 
করেন। নারায়ণ বস্ু'র হামির' নাটকের উদ্বোধন হল ১৮ ডিসেম্বর 
তারিখে । এদিনকার “ইগ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' পত্রিকায় বেরুল £-_ 
£.... 1007 19156017109] 01:2079. 2100010150 417210011 ৬11] 0০, 
101: 002 11150 01006) 106 012 002 0091:05 0 019 00100191 
21902 ০01 20013521021) 00-13151)0. 7172 20000] 19 ড/০]] 
1000৮৮2 95 2, 0:21708610 ৮/11021, 210. 612 10০৬ 01:000 00102 
০1 1015 15 2য0০0090. €0 512 ৪ £9০90. ৪০000601051, 
772 01502 15 001] ০0 5৬০০০ 501755 210 01011111175 1101- 
821005 8170 0102 611220:2-£01105 00010110 ৬10 1092 50 10105 
০8£21]1% 1001520. 01৮/21:0 €0 10, ড/1]1, 10 15 21001092620, 
21810% 1107102179215) 002 19610010091)05 01 0015 01:909010 
ঢ:০9০6101.৮ সমালোচকের ভবিষ্যদ্বাণী সফল ক'রে নাটকখানি 

২ মনোমোহনে গিয়ে তিনকড়ি ১১ ডিসেম্বর, ১৯১৫ 'বাদশাহুজাদী” নাটকে 
হামিদ] সাজেন। 


থেসপিয়ান টেম্পেল ১২৫ 


জনপ্রিয় হয়েছিল। “হামির খোলার পরের দিন “পাগুবের 
অজ্ঞতবাস” জয়দেব” এবং “চোরের উপর বাটপাড়ি” মঞ্চস্থ কর! 
হল। ২৪ ডিসেম্বরের অভিনয়-তালিক! ছিল এই রকম £__ ১। 
নৃূরমহল, ২। পলাশীর যুদ্ধ, ৩। আলিবাবা ও ৪। বায়স্কোপ । 
পরদিন, বড়দিনের আকর্ষণ হিসাঁবে “হামির এবং “জয়দেব নাটকের 
সঙ্গে কর্তৃপক্ষ সত্যচরণ চক্রবর্তী বিরচিত “গ্রেপ্তার নামে এক নকা! 
খুললেন। “ইও্িয়ান ডেলী নিউজ” জানালে £-- 4...-[:%561]12 
817:91060106105 1722 1022] 10206 21 01019 09019191 [01902 
01 21000521771) 101 21702109110117 [172 19195501176 000110 
0011705 01) 50710085 1)0110955, 01712 21::81750121765 01 
006 50095 17151) 501095565 ০৮ 21:50101175 2156, 25 0951065 
0020 5০926 2100 2৬০া200] 176৬ 10156011081 01:8109 
“[7817011 000০12 আ1]] 02006 00. 00০ 0081:09 “0160061, 
৪. 1)9/ 08100101102 05 13900 92099. 181210 0109108100165 . 
10 50698101065 01413217011)” 16 15 50011012106 00 52 01781 
€105০ 170 010 1706 ড/100255 16 010 98001979% 1850 10715520 
৪6120 01590, 1102 7061101:1091002 01 002 09. ০0৫ 4৯10108092১ 
[72100115116 5291 010. 500, 095 07986116016 511] 1003011 15 
101191169.” (২৪1১২।১৯১৫) ২৬ তারিখের অভিনয়স্থচী 2 
১। চাদবিবি, ২। রানী ছুর্গাবতী, ৩। আবু হোসেন ও 9। বায়স্কোপ। 
২৯ ডিসেম্বর থেসপিয়ান টেশম্পেল মঞ্চস্থ করলে £__ ১। জয়দেব ॥ 
জয়দেব-রামকালী বন্দ্যোপাধ্যায়, লক্ষ্মণ সেন-ক্ষেত্রমোহন মিত্র, 
অরুণা-স্বর্ণলতা৷ এবং বিমলা-ভূষণকুমারী। ২। পলাশীর যুদ্ধ॥ 
সিরাজ-ক্ষেত্রমোহন মিত্র ও ক্লাই' জনৈক বিশিষ্ট অপেশাদার 
অভিনেন্তা। ৩। আবু হোসেন॥ খলিফা-ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায় 
এবং বেগম-স্তবর্ণলতা ও ৪। বায়ক্কোপ। এইভাবে ১৯১৫ সাল শেষ 
হল। 


১২৬ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


১৯১৬-র প্রথম দিনটি থেসপিয়ান টেম্পেলের পক্ষে শুভ সুচনা 
বল। চলে না। পুর্ব ঘোষণা সত্বেও এদিন নারায়ণ বসুর “হামির, 
অভিনয় কর! সম্ভব হয় নি। কেননা, আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারী 
কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়েই সম্প্রদায় তাড়াতাড়ি নাটকখানি 
খুলেছিল। ফলে, সংশ্লিষ্ট বিভাগের আপত্তিতে ১ জানুয়ারিব 
অভিনয় বাতিল হয়ে যায়। পরে, অবশ্য ছু'পক্ষের মধ্যে আপোষে 
মীমাংসা হয়ে গিয়েছিল । মিটমাটেৰ পর ৮ জানুয়ারি থেকে পুনরায় 
“হামির' মঞ্চস্থ হ'তে রইলে।। এদিন কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথের “রাজা 
ও রানী” এবং “উভয় সঙ্কট”ও (রামনারায়ণ তর্করত্ব ) নামিয়েছিলেন। 
'জয়দেব”, “রানী ছুর্গাবতী” আর “চোরের উপর বাটপাড়ির অভিনয় 
হল পরের দিন অর্থাৎ ৯ জানুয়ারি । এসব খবর জানিয়ে “ইণ্ডিয়ান 
ডেলী নিউজ? (৮/১।১৯১৬) লিখলে £__ 40108 €০ 50176 
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09:60912 01108] 52910001017 1080 10260. 01700911790 101 00০ 
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2%0211617% 01:91702. “7২912-00)-18151” ৮ 911 181010018 
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0151702 “10506৮৮ 0651025 £“1২921 10015871026” 2100 


থেসপিক্সান টেম্পল ১২৭ 


00150] 00081 88210”, কেবল এইদিন নয়, এরপর থেকে 
থেসপিয়ান টেম্পেলের সমস্ত অভিনয়ই অর্দমূল্যে দেখানো হ'তে 
থাকে । ১২ জানুয়ারির অভিনয়-তালিকা :-_- ১। ছুর্গেশনন্দিনী, 
২। পলাশীর যুদ্ধ, ৩। আবু হোসেন, ৪। চোরের উপর বাটপাড়ি, 
ও ৫। উভয় সঙ্কট । ১৫ ও ১৬জানুয়ারি অভিনীত নাটকাবলী £ 
১। হামির ও ২। চাঁদ বিবি এবং ১। জয়দেব, ২। রাজা ও 
রানী এবং ৩। আলাদিন। ৫ ফেব্রুয়ারি পুরানো! নাটক “বিষ- 
বৃক্ষের সঙ্গে নতুন প্রহসন “মুখে মধু” (নির্মলচন্দ্র চট্োপাধ্যায় ) 
খোলা হল। পরদিন ১। জয়দেব, ২। বিল্বমঙ্গল ও ৩। পলাশীর 
যুদ্ধ তৎসহ বায়ক্কোপ। 'হামির' নাটকে জাল মেহতা সাজতেন 
ক্ষেত্রমেহন মিত্র । “বিষবৃক্ষ'তে দেবেন্দ্র হতেন পূর্ণচন্দ্র ঘোষ এবং 
নগেক্দ্-ক্ষেত্রমোহন। রামকালী বন্দ্যোপাধ্যায়কে জয়দেব আর 
“বিম্বমঙ্গল” নাটকের নামভূমিকায় দেখা যেত। “পলাশীর যুদ্ধ'তে 
সিরাজের ভূমিকা ছিল ক্ষেত্রমোহনেব। গ্ডিয়ান ডেলী নিউজ, 
জানালে 22 +“--78851965 “17121010065 05৬ 012109, 
18921010770 (01091701915 10085021 [01202 “11518-7311159108৮ 2100 
9156৬718102 “11010795 1/201)0 05 93980 10009] 
€(21)0170217 07090061122 আ1]] 1702 50890 6১ 31510070706 
800:800010 09851006002 21] 010০ £1296217) 25 1৬1 701709 
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2020181: ০৬০: 39৮, 210 0১০ 0195-5011)5 000110 912 
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১২৮ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


01217095 “05060” 2170 11101081751” 10651065 1811) 
(070102175 “38016 01 10189965” 200 ৪ 10215611003 
0150185 01 73105001010 11107 10170 100 1695 21) 202001017 
€0 0০ 10561: 01 0180860৪1৮৮ (৫1২1১৯১৬) ২০ ফেব্রুয়ারি 
সাহায্য রজনীতে সম্প্রদায় ১। ভায়োলিনবাদন, ২। জয়দেব, 
৩। বিষাঁদ, ৪। মেঘনাদবধ ও ৫। বায়স্কোপ পরিবেশন করলে। 
৪ মার্চ “ভোজবাজী' নামে এক নতুন নাটকের উদ্বোধন, সেইসঙ্গে 
হামির ও “বিষাদ অভিনয় হল। পরদিন নামলো ১। জয়দেব, 
২। দক্ষযজ্ঞ। ৩। আলিবাবা এবং ৪। মুখে মধু। ১৫ মার্চের 
অনুষ্ঠানন্ূচী ;_- ১। ভ্রমর, ২। বিশ্বমঙ্গল, ৩। আবু হোসেন ও 
৪। চোরের উপর বাটপাড়ি। এই সময় শিল্পীগোষ্ঠীতে ছিলেন 
হরিসুন্দরী (ব্র্যাকী ), ভূষণকুমারী, হরিমতি ( ছোট ), নুবর্ণলতা, 
ক্ষেত্রমোহন মিত্র প্রভৃতি । কর্তৃত্ব যথারীতি ক্ষেত্রমোহনের হাতে 
এবং অর্ধমূল্যেই অভিনয় দেখানো হ'তে থাকে । এপ্রিলের প্রথম 
দিনে 'নূরমহল' এবং ১৫ তারিখে 'বাজীরাও” ও হামির? মঞ্চস্থ হল। 
“বাজীরাওতে রণজীরূপে ক্ষেত্রমোহন এবং নামতৃমিকায় দীনবন্ধু 
মিত্র নামে জনৈক গ্যামেচার অভিনেতা অবতীর্ণ হলেন। পরদিন 
নামলো াদবিবি' ও "জয়দেব । এরপর আর থেসপিয়ান টেম্পেলের 
অভিনয় সংবাদ পাওয়! যায় নি। ২১ এপ্রিল, ১৯১৬ তারিখের 
প্রদর্শনীর পর থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়। ক্ষেত্রমোহন ষ্টারে যোগ দেন। 


নূরমহল 
বম! 

হামির 

পাগুবের অজ্ঞাতবাম 
জয়দেব 

চোরের উপর বাটপাঁডি 
নৃরমহল 

পলাশীর যুদ্ধ 
আব।, 

বায়স্কোপ 

হামির 

জয়দেব 

গ্রেপ্ার 

চাদবিবি 

রানী হুর্গাব্তী 

আবু হোসেন 
বায়স্কোপ 

জয়দেব 

পলাশীর যুদ্ধ 

আবু হোসেন 
বায়স্কেপ 

হাঁমির 

রাজা ও রানী 

উভয় স্কট 

জয়দেব 

রানী দুর্গাবতী 


৪ 


পরিশি£ 
ক, অভিনয়-তালিকা 


হরিসাধন মুখোপাধ্যায় 
রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
নারায়ণ বন্ধু 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
হরিপদ চট্টোপাধ্যায় 
অমৃতলাল বন্ধ 


নবীনচন্দ্র মেন 
ক্ষীরোদপ্রসাদ বি্যাবিনোদ 


সত্যচরণ চক্রবর্তী 

ক্ষীবোদ প্রসাদ বিগ্যাবিনোদ 
হরিপদ মুখোপাধ্যাষ 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
রামনারায়ণ ৩৭ বত 
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চোরের উপর বাটপাড়ি 
দুগেশনন্দিনী 
পলাশীর যুদ্ধ 
আবু হোসেন 
চোরের উপর বাটপাড়ি 
উভয় স্কট 
হাযির 

টা্দবিবি 
জয়দেব 

রাঙা ও রানী 
আলাদিন 
বিষবৃক্ষ 

মুখে মধু 
জয়দেব 
বিল্বমঙ্গল 
পলাশীর যুদ্ধ 
বায়স্কোপ 
জয়দেব 

বিষাদ 
মেঘনাদদবধ 
বায়স্কোপ 
ভায়োলিনবাদ্দন 
ভোজবাজী 
হামির 

বিষাদ 

জয়দেব 

দক্ষযজ্ঞ 
আলিবাব। 


মুখে মধু 


একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ 


গিরিশচজ্জ ঘোষ 
মধুক্দন দত্ত 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
ক্ষীরোদপ্রনাদ বিগ্ভাবিনোদ 
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থেসপিয়ান টেম্পেল 


ভ্রমর বঙ্কিমচন্দ্রের 'কুষ্ককান্তের উইল, 
উপন্তাম অবলম্বনে অমবেন্দ্রনাথ 
দত্ত কত নাটক 

বিশ্বমঙ্গল 

আবু ছোসেন 

চোরের উপর বাটপাড়ি 

নৃরমহল 

বাজীরাও মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 

হামির 

টা্দবিবি 

জয়দেব 


খ. অভিনেতু সম্প্রদায় 


১৩১ 


১৫।৩।১৯১৬ 


ঠ 
ঠ 


০ 


১181১৯১৬ 
১৫।৪।১৯১৩৬ 


১৬।৪।১৯১৩৬ 


ক্ষেত্রমোহন মিত্র, মণীন্রনাথ মণ্ডল (মন্ট,বাবু), যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, রামকাঁলী 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ ঘোষ, দীনবন্ধু "ত্র (এ্যামেচার), 
তিনকড়ি দাসী, ভূষণকুমারী, স্থবর্ণলতা, হরিহুন্দরী (ব্লাক) ও হরিমতি 


(ছোট )। 


৯ বিডন স্টট, কলকাত। 


প্রেসিডেন্সি থিয়েটার 


( ১৯১৭-১৯১৮ ) 


থেসপিয়ান টেম্পেলের বিলুপ্তির পর বেঙ্গল মঞ্চে প্রতিষ্টিত হল 
প্রেসিডেন্সি থিয়েটার । বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে এই প্রেসিডেন্সি 
থিয়েটারই প্রথম লিমিটেড কোম্পানী । পি. সি. চ্যাটাজী সংস্থার 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিযুক্ত হলেন। নতুনদের নিয়ে দল গড়লেন 
কর্তৃপক্ষ । সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিরচিত “বাঙ্গালী পলটন' এবং 
নিশার স্বপন” (শেক্স্পিয়রের 4 11158001061 15005 
[):621,) দিয়ে প্রেসিডেন্সি থিয়েটারের উদ্বোধন হল। তারিখ-_ ১৩ 
অক্টোবর, ১৯১৭। অভিনয় দেখে “ইগ্ডিয়ান ডেলী নিউজ" লিখলে £-_ 
£[01:5510217057001728065 1110120. 101)2 200৮6 (01019175 
01921020 61217 00510655 010. ১৪001095185, 10) 21) 
09218 21)00150 বি152 ১5৪9215  8089060 £7:010 
191.655062165 “4১ 11051101067 1151)65 1016810””, 8120 
৪ 92058010102] 2100 (10615 701০0০০১ “17321059162 81691), 
2172 5021765 2100 012 81:1900]. ০0111617610 ৪0০01:- 
091)06 ৮1101) 50161761110 71110017123 7০16 9110015 010817011)6. 
[106 1069. 15 £1:91)0 170 00010, 2190. 006 (501091)5 172৮০ 
5921:60. 176161)2] 1001)65 101 0:00016 60 109106 006 06101 
1091)06 70:20. 10106 50816 01 00০ (010021)5, 00061) 
81107095628 1)6 তা 17. 01015 110০, 20০00166650 00617521525 611. 
2156 0110615 9150 10056] 0120০১ “3210£9166 79101)" 29 
1:210:59017660 দাগে 61], 10717210155 ০0 7 5. বৈ, 
[321)61)66 2100. 101. 5. 7. 1001110 আ€1০ 16106561660. 


প্রেমিভেন্সি থিয়েটার ১৩৩ 


০15 11. 1192 10911 22091:55 06 01)০ 0195, ০1০ 7০012 
৪10. 1015 0000161.001)65 1080 9 101] 11009 17) 9260102%. 
41500061 1520016 01 002 00010079195 15 0১০17 0 511695- 
1116 00600005. ৬০ আ151) 60] ৪৬০1০ 5100299 11 01611 
৩10007:2.৮ ( ১৮1১০।১৯১৭ ) ২১ অক্টোবর অভিনীত হল প্রফুল্ল”, 
সঙ্গে বায়ক্ষোপ। ২৮ অক্টোবর “প্রফুল্ল” ও “রাজা বাহাছুর নামলো । 
যোগেশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন তুবনেশ মুস্তফী*। নভেম্বর 
মাসের তিন তারিখে সম্প্রদায় “বাবর শাহ নামে এক নতুন 
এঁতিহাসিক নাটক খুললে । চমক স্য্টির জন্য রৌশন বেগমের 
ভূমিকায় জনৈকা বিদেশিনী সুন্দরী 7২০5%-কে নামানো হল । এই 
সশ্য় এেয়েটার ছাড়া অন্যদিনগুলিতে এখানে 01251001705 
83195০99০ নাম দিয়ে ছবি দেখানো হত। ২৫ নভেম্বরের নাটক 
রাজকুষ্ণ রায়ের “মীরাবাই” এবং অমরেন্দ্রনাথ দত্তের "শ্রীকৃষ্ণ । 
“হাসনুহাঁন।'র উদ্বোধন হল ৮ ডিসেম্বর । নাটকখানি বরদা প্রসন্ন 
দাশগুপ্তের লেখা। ১৫ ডিসেম্বরের অভিনয়ে কর্তৃপক্ষ হাসনুহাঁনা'র 
সঙ্গে “কু ও দরজী' জুড়ে দিলেন। বছরের শেষে 'মোহমুক্তি' 
(২২১২) নামে এক পৌরাণিক নাটক খুলে প্রেসিডেন্সি সম্প্রদায় 
আসর জমাবার চেষ্টা করলে কিন্তু থিয়েটার চললো || 

এরপর কিছুদিন বেঙ্গল মঞ্চে বায়স্কোপ দেখানো হ'তে থাকে । 
অবশেষে, ১৯১৮ সালের ৩০ মার্চ থেকে আবার অভিনয় স্বর করলেন 
থিয়েটার কর্তৃপক্ষ । এইদিন “কর্মবীর (রণেন্দ্রনাথ গ্তপ্ত) সাথে 
“হিরণ্য়ী” ও “দোললীল মঞ্চস্থ হয়। পরের দিন সতীশচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায়ের 'ধর্মপথ অভিনীত হয়েছে, সেই সঙ্গে “সরলা? । 
প্রেসিডেন্সি থিয়েটারের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পদে তখন জনৈক 
কে. রায়। ৬ এপ্রিল তারিখের অভিনয়স্থচী £_-১। কর্মবীর ॥ 





১ অর্দেন্দুশেখর মুস্তফীর কনিষ্ঠ পুত্র। 


১৩৪ একশ বছরেরু বাংল। থিয়েটার 


পরশুরাম-তারক পালিত (এ্যামেচার ) ও রানী-গোলাপস্থন্দরী 
এবং ২। জয়দেব ॥ পরাশর-অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিমলা- 
গোলাপস্ুন্দরী এবং অর্পণা__চারুশ্বীলা। ৭ এপ্রিল পরিবেশিত 
হল £--১। ধর্মপথ ॥ অনাথকুমার-সন্ভোষকুমারী ( তেলেনা ), ২। 
সরল] ॥ গদাধর-ভুবনেশ যুস্তফী এবং ৩। হাটে-হাটে (হাতে 
হাতে ! )। এরপর প্রেসিডেন্সি থিয়েটারের কোনে! অভিনয়-সংবাদ 
পাওয়া যায় নি। ১৯১৮-র জুলাইয়ের গোড়া থেকে 72911901012 
011)6779 নামে একটি প্রতিষ্ঠান এই মঞ্চে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী 
স্থরু করে। পরবর্তীকালে এখানে মঞ্চের বিলুপ্তি ঘটিয়ে স্থায়ীভাবে 
ডাকঘরের প্রতিষ্ঠা হয়। শোনা যায়, প্রেসিডেন্সি থিয়েটারের 
পতন এবং ডাকঘর প্রতিষ্ঠার মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে 
প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার অমরেন্দ্রনাথ দত্তের পুত্র সত্যেন্ত্রনাথ দত্ত 
( ১৮৯৩-১৯৫* ) এখানে কিছুকালের জন্য “জর্জ থিয়েটার নামে 
এক নাট্য সম্প্রদায়ের পত্তন করেন। সত্যেন্দ্রনাথ নিজেও একজন 
অভিনেতা ছিলেন এবং বেঙ্গল মঞ্চে তার উদ্যোগে জর্জ থিয়েটারের 
পতাকাতলে স্বল্পমূল্যে জনপ্রিয় নাটকগুলির পুনরভিনয় হয়।২ 


২ অমরেন্দ্রনাথের ভ্রাতুদ্পুত্র হবীন্দরনাথ দত্ত আমাদের এই তথ্য 
জানিয়েছেন। 


বাঙ্গালী পলটন 
নিশার স্বপন 
প্রফুল্ল 
বায়স্কোপ 
প্রফুল্ল 

বাজ] বাহাছুব 
বাবর শৃহ 
মীবাঁবাই 
শরীক 
হাসম্ষহানা 
হাসন্হানা 
কুজ ও দরজী 
মোহমুক্তি 
কর্মবীর 
হিরণ্মযী 
দোললীলা 
ধর্মপথ 

সরলা 


কর্মবীর 
জয়দেব 
ধর্মপথ 
সবল 


হাটে-হাটে (হাতে হাতে?) 


পরিশি 


ক. অভিনয়-তালিক! 
সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩1১০।১৯১৭ 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ ২১1১০।১৯১৭ 
২৮১০।১৯১৭ 
অমৃতলাল বস্থ র্‌ 
চিক ৩।১১।১৯১৭ 
রাজকুঞ্জ রাঁয় ২৫।১১।১৯১৭ 
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত 
বরদাপ্রসন দাশগুঞ্চ ৮/১২।১৯১৭ 
১৫।১২।১৯১৭ 
চুনিলাল দেব 
চা ২২।১২।১৯১৭ 
বণেন্্নাথ গুধ্ ৩০।৩|১৯১৮ 
অতুলকষ্ণ মিত্র ” 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ রি 
সতীশচন্দ্র চট্টোপাঁধ্যাঁষ ৩১1৩1১৯১৮ 
তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ব তা রর 
অবলম্বনে অমৃতলাঁল বন্থ কৃত নাটক 
৬।৪।১৯১৮ 
হরিপদ চট্টোপাধ্যাষ ্ 
৭181 ১৯১৮ 


৮০ 


খ. অভিনেত সম্প্রদায় 


ভুবনেশ মুস্তফ্ী, তারক পালিত ( এযামেচার ), অবিনাশ চট্টোপাধ্যাঘ, রোজি, 
গোলাপস্থন্দরী, চারুশীল।, সম্তোৌষকুমার্শ ( তেলেন। ) প্রভৃতি । 


৬ বিডন স্টাট, কলকাতা! 


গ্রেট হ্যাশনাল থিয়েটার 


(১৮৭৩--?) 


১৮৭২, ৭ ডিসেম্বর জোড়াসাকোর সান্যাল বাড়ীতে দীনবন্ধু 
মিত্রের “নীলদর্পণ অভিনয়ের মাধ্যমে বাংল দেশে সাধাবণ 


০০০ সপ লস 


মতিলাল সুর, মহেন্দ্রলাল বস, অবিনাশচন্দ্র কর, ক্ষেত্রমোহন 
গঙ্গোপাধ্যায়, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ( বেলবাবু), ধর্মদাস সুর, 
অমৃতলাল বস্থ প্রভৃতিকে নিয়ে গড়া সেদিনের ্যাশনাল থিয়েটার 
কিন্তু পরের বছর মার্চ মাসে দলাদলিব ফলে ভেঙ্গে “হিন্দু স্তাশনাল' 
এবং "্যাশনাল' নামে ছু'টি পৃথক সম্প্রদায়ে পরিণত হয়।১ আলাদা 
আলাদ। ভাবে এরা যখন কলকাতা। এবং মফস্বলের বিভিন্ন জায়গায় 
অভিনয় ক'রে বেড়াচ্ছেন সেই সময়, ১৮৭৩ সালের ১৬ আগস্ট বর্তমান 
বিডন স্রীট ডাঁকঘরের জায়গায় বাংলাদেশেব প্রথম স্থায়ী নাট্যশালা 
বেঙ্গল থিয়েটারের জন্ম । আব এই বেঙ্গল থিয়েটারে “মোহাস্তের 
এই কি কাঁজ' নাটকের অসম্ভব জনপ্রিয়তা দেখে মূল ন্যাশনাল 
দলের কয়েকজন কর্মী একটি স্থায়ী রঙ্গালয় নির্মাণে ব্রতী হন।২ 

১ হিন্দু ন্যাশনাল" দলে ছিলেন অর্ধেন্ুশেখর, অমৃতলাল বন্থু, নগেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বতলাল মুখোপাধ্যায়, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন 
গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি । আর, '্যাশনাল' দলের অন্তভূক্ত হন গিরিশচন্দ্র 
ধর্মদাস সুর, মহেন্দ্রলাল বস্থ, মতিলাল স্বর, গোপালচন্দ্র দাস, শিবচন্ত্র তট্টাচার্য, 
তিনকড়ি ছুখোপাধ্যায় প্রমুখ । 

গিরিশচন্দ্ররা স্টেজ ও সিন্‌ পেয়ে টাউন হলে অভিনয়ের পর রাজা 
রাধাকাস্ত দেবের নাট মন্দিরে কিছুদিন অভিনয় করেন। এবং “হিন্দু স্তাশনাল” 
থিয়েটার এ সময় লিগুসে স্ত্রীটে অপেরা হাউসে আশ্রয় নেয়। 

২ পরবর্তীকালে অর্ধেন্দুশেখর তাঁর স্বতিচারণে বলেছেন £_- “বেঙ্গল 


গ্রেট স্তাশনাল থিয়েটার ১৩৭ 


তুবনমোহন নিয়োগী ছিলেন উত্তর কলকাতার বিখ্যাত ধনী 
রসিকচন্দ্র নিয়োগীর পৌত্র। বাংলাদেশে সাধারণ রঙ্গালয়ের 
প্রতিষ্ঠা ও উন্নতিকল্পে এর অধ্যবসায় এবং ত্যাগ স্মরণীয় হয়ে 
আছে ।২ জোড়াসার্কোর সান্যাল বাড়ীতে পাবলিক থিয়েটারের 


থিয়েটারে উঃ মোহান্তের এই কি কাজ" নামে নাটক খুব জোরে চলছিল । 
একদিন রাত্রিতে ধর্শদীসবাবু আর ভুবনবাবু এ নাটক দেখতে আসেন। সেদিন 
এত বিক্রী হয়েছিল যে ৪২ টাঁকার টিকিট ৮২ টাক দিয়ে কিন্তে গিয়েও 
গর! পান নি। পথে এদের সঙ্গে নগেন্দ্রবাবুও মিলিত হন। সেই বিক্রয়ের 
অবস্থা দেখে বেঙ্গল থিয়েটারের সামনে দাড়িয়ে তিনজনে একট! থিয়েটার হাউস 
করবার পরামর্শ করেন। ভুবনবাবু তখন নাবালক, তবুও তিনিই অর্থ সাহায্য 
করতে প্রতিশ্রুত হন ।” ( পঞ্চপুষ্প-_ আবাট, ১৩৩৭) 

বিনোরিনী দাসী রচিত স্মৃতিকথায় এই প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত মান-অপমানের 
উল্লেখ আছে । তিনি জানিয়েছেন £__ “একদিন ভুবনবাঁবু ও ধর্মদাসবাবু বেঙ্গল 
থিয়েটার দেখতে যান; বোধহয় “পাশ” নিয়েই যান, কিন্ত৷ এই রকম একটা 
কিছু, জানাশুন! ছিল, বন্ধুভাবেই গিয়ে থাকবেন , ভেতরে গ্রীণরুমের মধ্যেও 
যাঁন। বেঙ্গল থিয়েটারে তখনকার কত্ৃপক্ষগণ কিন্তু, কি কারণে ঠিক জানি না 
গুদের ভিতরে যাওয়াটা পছন্দ করেন না। একটু বচসাঁও হয়। এই মনোমালিন্য 
হতেই গ্রেট স্তাশনালের উৎপত্তি । ভুবনবাবু ধনবান ছিলেন; তিনি নীরবে 
এ অপমান সহা করতে পাল্লেন না, ধর্শদাসবাবুর স'ায্যে তিনি বেঙ্গল 
থিয়েটারের প্রতিদ্বন্দ্বীভাবে থিয়েটাব করলেন ।” (আমার কথা) 

৩ ভুবনমোহন নিয়োগীর মৃত্যুতে জনৈক নাট্যামোদী লেখেন £-- 
+[31/070201৬01)107 13০0981, 1906 01001166091 0£ 91290 এ 0101991 
01769050160 26 00০ 256 0670 56815 018 00০ 80) 1199 1927. 
1) 006 68115 9০৮০10065 01 006 1850 52100015, 01000012 11010101) 
৪.5 00০ “00561560 0£ 21] 095521:5215--01)2 £1855 0৫ 18511017, 
06 000010 0£ 601100.” 11) 006 19006] 0816 0: 1015 1106 106 0611 0 
“৪৮11 0255 2190 2৮11] 0158025.” 500 1315 005/21 02 80900102115 
৮৪৩ 63021101) ড৬৬1)21) 1915 00156 ৬25 ০2১, 1015 010 10161)05 
9506 49160 €0 10170, 102 00111061110 01 4৯010615000 00 


১৩৮ একশ বছরের বাংল থিয়েটার 


পত্তন অংশতঃ এ রই উদ্যোগে ও অর্থানুকূল্যে সম্ভব হয়েছিল। স্থায়ী 
নাট্যশালা স্থাপনের ক্ষেত্রেও ইনি অগ্রণী হন। ভূবনমোহন টাঁক। 
দিলেন, দল বাইরে অভিনয় করেও কিছু অর্থ ঘরে আনলো । 
ধর্মদাস স্থুর, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল বন্থু প্রভৃতি অসীম 
উৎসাহে কাজে নেমে পড়লেন। ৬ নম্বর বিডন গ্্রীটে ( এখন 
যেখানে মিনার্ভা ) সিমলানিবাসী মহেন্দ্র দাসের জমি মাসিক চল্লিশ 
টাক ভাড়ায় পাঁচ বংসরের জন্য লিজ নিয়ে ১৮৭৩ সালের ২৯ 
সেপ্টেম্বর এক ভাবগস্ভীর পরিবেশে “গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার" 
নামান্কথিত নতুন নাট্যশালার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হল। এই 
অনুষ্ঠানের বিবরণ দিয়ে ইংলিশম্যান” (৩।১০।১৮৭৩ ) লিখলে £ 
“৮1০ 13860101091] 117690:6. 70175 02121000105 01 1991106 





€)০ 10101)086101-560172 ০06 605 “(1580 80101281 
[1)6810:6” ৮৮95 1510. 017. 141017085% ৪6 17910950101 11 
6106 20100001070) 5001 25 ৮০11 11160 ৬10) 2. 19150 
12111010291 01 2000862017901%25. 82012 006 ০020017761১06- 
1021) 01 0139 02121070205, ৪. 701002217 091005 ড91610 0885 
062101175 0102 105011061017) “10172 1851175 01 006 10018- 
0861010-5001002 ০: 0116 01:290 17386101091 10102810027, ০6০, 
08706 00 002 5006, 0195105 91015 13০9001 ১0০20 1010) 


081] 10200 118 01) 921)595 8170. 00 06৬090101) 00 7২৪01)9. 11:151)102 
৮000০106291 01 1015 1166. [715 4855 7095520 5৬/০210]5 8100 5৬/16015 
2৮95, 19:09010160010 01 170০6] 11)652055 401000 0000৬ /1)2. 
591%105 010 73100001; 17$01)07 005%78105 1009001716 1000110 
95778916 36886 17 9610591....76 ৪5 2. 015011)80191960. 110188106 
2190 1019 10206 9006815 11) 08100051125 ০0£ 100012112৬7 
[২০707:05. 195 1915 291)25 2595 11 7১০৪.০০ 1” ( অমুতবাজার পত্তিকা_ 
১০৭।১৯২৭ ) 


গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ১৩৯ 


52150. 0 ৪06:800 006 26621001070 01) 0255215-0%, 
৪10 016 006] 1) 01045 €0 0০ 01209, 0715 051- 
1055 01 002 085 010217.20. %/101) 105 02175, 21061 ৮518101) €ড৮০ 
01 1106 10701000215 0: 01)6701)52001091] 000119215 ০16509, 
11) ৪ ৬০15 2100021)6 210. 11091253152 17098101767 2 :921051016 
[0955962, 00109119116 ৪0 90001818601 911700950 921] 00০ 
£1226 10001) 2100 ড/0100210 ০0 11761700181) 10950, 2130 
1810216650 066115 00০ ড্66০1)60 00100101017) 0 161 
81552005015. 17102103855. ০৮০ 00081 1108, 0106 
[70160] 0£ 006০ 18061091081 2906], 110 ৮5৪5 2160620 60 
[০১:৭৩ 017. 00০ 000951015, 50০০এ 019 2100. 200155560 016 
[76661016 17) 9016 50০০017১ 0017.519001961175 0176 17061010615 
01 [11০ £1596 5000695 ভা1)101)) 9162] 2 52815 00016, 
01)65 1780. 269110160. 17. 250910115171106 01121106206 010 £& 
111] 090011)5, 810 2150 1:2001071)61)050 00০10 0 ৪0 
50101 [91255 95 0010. 11010109৬65 509০1651106 50076 
৮99 11)61) 1910) 2100 2:65] 50106 1000510, [19560 05 (1) 
17761070615 01 06 00010199105, 072 5212100012১ 785 0:001510 
0 2. 01086. 

বাংলাদেশের দ্বিতীয় স্থায়ী নাট্যশাল! তৈরী হয়েছিল তক্তার 
বেড়া এবং করোগেটের ছাদ দিয়ে । গ্রেট ম্যাশনাল থিয়েটারের গৃহ- 
নির্মীণের পরিকল্পনা করেছিলেন ধর্মদাস সুর । বাংলাদেশের সাধারণ 
রঙ্গালয়ের প্রথম মঞ্চশিল্পী ইনি। ধর্মদীস কোনো ইঞ্জিনিয়ারের 
সাহায্য না নিয়ে নিজের চেষ্টায় এবং সহকমীদের সহায়তায় 


৪ ধর্মদাঁস স্বয়ং এমত উক্তি করলেও অমৃতলাল বন্থর স্মতিচারণের মাধামে 
জানা যাঁয়, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র নামধেয় জনৈক নাট্যামোদী মিভিল ইঞ্জিনিয়ার 
ন্যাশনাল থিয়েটারের গোড়া পত্তন থেকে বেশ কিছুকাল ধর্মদীসের সহযোগী 


১৪৬ একশ বছরের বাংল থিয়েটার 


অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ের মাঠের লিউইস্‌ থিয়েটারের* অন্থুকরণে মাস 
তিনেকের মধ্যেই বাড়ী তৈরী করে ফেললেন ।৬ ডেভিড গ্যারিক 
নামে এক ইংরেজ শিল্পীকে দিয়ে ফ্রাটসিন ও ড্রপসিন আকানো 
হল। স্টেজ নির্মাণে খরচ পড়লো তের হাজার টাকা।" 


ছিগেন। অমৃতলাল জানিয়েছেন :£__ “**'মঞ্চসন্বন্ধীয় নেপথ্যাচার কার্ষ্যে 
তিনি ধর্মদাস স্থরের স্থদক্ষ সহায় ছিলেন 3**.***্টার থিয়েটারের কর্ণওয়ালিস 
্্ীটস্থ বর্তমান বাটাই তার স্থপতি বিদ্যার সাক্ষ্য দিতেছে ১--” (মাসিক 
বন্থমতী/উ্যাষ্ঠ, ১৩৩৪-_অমৃতলাল বন্থ ) 

৫. *.-.৭৩ খুষ্টাব্দের মাঝামাঝি চৌরঙ্গীর বাস্তাব উপর লুইস সাহেব 
লুইস থিয়েটার নাম দিয়ে একখানি বাঁড়ী তৈরী করেন; ৭৫ খৃষ্টাব্দে সঞ্চম 
এডোয়ার্ড প্রিন্স অফ ওয়েলদ রূপে এ থিয়েটারে প্রবেশ করবার পর এ 
থিয়েটারের নাম হয় লুইসেস থিয়েটার রয়েল ।--....” (এ) 

৬ *.*এই বাটা নিশ্বীণ করিবার জগ্ক আমি ইংরাজ বা ইঞ্জিনিয়ারের 
সাহায্য লই নাই; তবে ড্রপ সিন ও আর দু-চারখানি সিন মিঃ গ্যারিকৃকে 
দিয় আকান হয়।-*.-** ( নাট্য মন্দির-_ভান্্র, ১৩১৭|ধর্মদান স্থর ) 

৭ গ্রেট স্তাশনাল প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্ত। অমুতলাল বস এই থিয়েটার 

গড়ার বিস্তারিত ইতিহাস বিবৃত করেছেন ভুবনমোহন নিয়োগীর মৃত্যু 
উপলক্ষে রচিত প্রবন্ধে (মাসিক বস্থুমতী--ঠজ্যন্ঠ, ১৩৩৪ ) এবং “পুরাতন 
প্রসঙ্গ' গ্রন্থে। বাংলা থিয়েটারের আদি পর্বের অনেক মূল্যবান তথ্য স্থান 
পেয়েছে এই ছুই রচনায় । তিনি লিখেছেন £__ 
১০০০০ এদিকে মহেন্ত্রনাথ দামের নিকট হইতে জমি ভাড়া লইয়! আমর 
গ্রেট ন্াশন্তাল্‌ থিয়েটর নাম দিয়া লিউইস্‌ থিয়েটবের অনুকরণে একখানি 
কাঠের বাড়ী তৈরী করিলাম |" লিউইস্‌ থিয়েটরের কতৃপক্ষের! পুরাতন 
সুলতানার বাড়ীটি ভাঙ্গিয়। অন্যত্র নৃতন থিয়েটর স্থাপিত করিলেন। ধর্মদীস, 
নগেন ও আর, সুলতানার বাড়ীর মডেল দেখিয়া আসিলাম। ধর্মদাস এ 
মডেলের অনুকরণে নৃতন থিয়েটরের বাড়ী নির্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্ত 
আশ্ধ্যের বিষয় এই-যে, লে কখনও কোথাও 21517661175 শেখে নাই ।"*" 
এই ষ্রেজ নির্মাণ করাইতে ভুবন নিয়োগীর জ্রয়োদশ সহম্র মূদ্রা ব্যয় 
হইয়াছিল।**.."” ( পুরাতন প্রসঙ্গ ) 


গ্রেট স্তাশনাল থিয়েটার ১৪১ 


ভুবনমোহন নিয়োগীকে স্বত্বাধিকারী এবং ধর্মদাস সুরকে 
ম্যানেজার ক'রে অমৃতলাল বস্তু, দেবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেজ্দ 
(জনৈক ছাত্র ) ও নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা “কাম্যকানন' 
দিয়ে ১৮৭৩, ৩১ ডিসেম্বর কেবলমাত্র পুরুষ অভিনেতাদের নিয়ে 
গড়! গ্রেট ম্যাশনাল থিয়েটার শুভ যাত্রারস্ত করলে । কিন্তু ছূর্ভাগ্য- 
ক্রমে আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডের ফলে উদ্বোধন রজনীর অভিনয় সম্পূর্ণ 
হ'তে পারে নি। পাঁচটি দৃশ্য অভিনীত হওয়ার পূর্ধেই উত্তর দিকের 
প্রবেশ দ্বারে আগুন লাগে এবং ফলে থিয়েটার বাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
প্রথম অভিনয় রাত্রের সেই ছুর্থটনার বিবরণ অমৃতলাল এইভাবে 
দিয়েছেন £₹-_ “সে রাত্রে আমাদের থিয়েটর-ভবন দর্শকবৃন্দে পরিপূর্ণ 
হইয়া! গেল। আমি সেদিন 'কাম্যকাননে'র নায়করূপে অবতরণ 
করিয়াছি। স্রেজের উপরে ভীমা কালী-মৃত্তি ! নৃমুণ্ডমালিনীর স্বাঙ্গে 


«.**লুইসের ছিল, দেল ও ছাঁত ছুই করগেটের, আমাদের হ'ল তক্তার 
বেড়া, করগেটের ছাত; কেন না, তখন কনগেটের চেয়ে তক্তা সম্ভ1 ছিল, 
আর তথন পুবানো রেল বাজারে বিক্রী হ'ত না, তাই পোষ্টগুলিও চকোর 
কেটে তৈরী হয়েছিল। 

ডেভিড গ্যারিক ব'লে এক জন চিত্রকর কলকাতায় ছিলেন ; আর্ট স্কুলের 
প্রিন্সিপল হয়ে তিনি এ দেশে আসেন, পরে এ কাধ ছেড়ে ম্ব' নভাবে চিত্রকর 
ও ফটোগ্রাফারের কায আরম্ভ করেন। তিনি ৮০ টাক? ক'রে প্রত্োক- 
খানির মজুরী নিয়ে চারখানি ফ্রাটসিন আমাদের একে দেন, কাঠ, কাপ, 
রং সব আমাদের ; একখানি গৃহাত্যন্তর, একখানি রাজসভা, একখানি উদ্যান, 
একখানি পর্বত ও বন। কাশীর গঙ্গাতীরস্থ দৃশ্য নিয়ে আইরিশ ড্রপ কাপড়ের 
উপর তিনি একখানি ড্রপসিন একে দেন, এর জন্য তাঁকে মজুরী দিতে হয় 
সাড়ে ছ'শ টাকাঁর কিছু উপর। মিনে ছাপবার জন্য সোণার পাতই লাগে 
প্রীয় ৭০২, ৭৫২ টাঁক1; সেটি গুটাঁবার জন্য নিরেট কাঠের মে।টা রোলার 
তৈরী করলে ড্রপসিনখানি গুটুতে নাবাতে এঞজিন চালাতে হ'ত; ঘুড়ির 
লাটাই ধর্মদ্রাসের মাথায় অপেক্ষারুত হালকা রোলারের প্ল্যান ঢুকিয়ে দিলে ।'**” 
(মাসিক বন্থমতী-_ ল্যোষ্ট, ১৩৩৪ ) 





১৪২ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


লাল আলোক-রশ্মি ঈষৎ কাপিতেছিল। সম্মুখে চিনির নৈবেছ্/ জলিয়া 
উঠিল। আমি জানু পাতিয়া করযোড়ে বলিতেছিলাম-_ “মা! কি 
অগ্নিমূত্তিতে আমার পুজা গ্রহণ করিলেন ?".. অগ্নি চারিদিক হইতে 
আগুন ! আগুন ! ধ্বনি উত্থিত হইল; ছুপ্‌ দাপ. করিয়া দর্শকগণ 
লাফাইয়! পড়িতে লাগিলেন । £১19160110)-এর দিকে চাহিয়া 
দেখি আমাদের কাঠের বাড়ীর সম্মুখের দেয়াল দাউ দাউ করিয়া 
জ্বলিতেছে। সেই লেলিহান অগ্নিশিখার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া 
ষ্টেজের উপরে আমি চিত্রাপিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলাম। মাথা 
ঘুরিয়া গেল। সহসা! দেখিলাম__ ছুই হাতে সেই চঞ্চল লোকের 
ভীড় ঠেলিয়া ব্যায়ামবীর অখিল সেই অনলশিখার সম্মৃথীন হইয়া 
ঘুসি ও লাথি মারিয়! মড়, মড় করিয়া তক্তা ভাঙ্গিতেছে। আমার 
চমক ভাঙ্গিয়। গেল । যে যুরোপীয় কন্ষ্টেবল্‌ দর্শকবৃন্দের রক্ষার জন্তয 
সে রাত্রিতে তথায় উপস্থিত ছিল, অন্বেষণ করিয়া তাহার কোনও 
সন্ধান পাওয়া গেল না। জনকতক বাঙ্গালী যুবক অখিলকে সাহায্য 
করিল। কাঠের বাড়ীর এক অংশ ভাঙ্গিয়৷ ফেলিয়া অগ্নি নির্ববাপিত 
করা হইল ।...৮ (পুরাতন প্রসঙ্গ ) 

সংস্কারের জন্য কয়েকদিন থিয়েটার বন্ধ রেখে ১৮৭৪, ১০ 
জানুয়ারি থেকে গ্রেট ন্যাশনাল আবার অভিনয় সবুর করলে। এদিন 
উমেশচন্দ্র মিত্র রচিত “বিধবাঁবিবাহ নাটক”” মধ্যস্থ হয় । মর্মস্পর্শী এই 


৮ নানা কারণে নাট্যসমালোচক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য নাটকটিকে 
মূল্য দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন £__ “বিধবা-বিবাহ” নাটক, ১৮৫৬ সনে 
প্রকাশিত হয়। এই নাটকের একটি চরিত্র অবলম্বন করিয়া! তাহার রক্তমাংসের 
দেহের কামনা-ক্লাসনার অভিব্যক্তির মধ্য দিয়! বিধবার জীবনের যে স্থগতীর 
বেদনাটির নাটাকার সন্ধান দিয়াছেন, তাহার মধা দিয়া কেবলমাত্র ইহ! এই 
আন্দোলনের কার্ষেই সহায়ক হইয়াছিল, তাহা নছে-_- সমাজের বাস্তব রূপটি 
তাহার মধ্য দিয়া ভাষ! পাইয়াছিল। ইহার সংলাপের ভাষায়, সমাজ এবং 
জীবন দর্শনের গভীরতায় ইহা! যেমন বাংল! নাটকের ক্রমবিকাশের ধারায় 


গ্রেট হ্াশনাল থিয়েটার ১৪৩ 


নাটকটি সেকালের দর্শকচিত্তে সাড়া জাগিয়েছিল। মনোমোহন বসুর 
প্রণয় পরীক্ষা" (১৭১), মধুস্দন দত্তর “কৃষ্ণকুমারী” (২৪।১), 
“নন্দ বংশোচ্ছেদ' ও উচিত ফল' ( ৩১১) প্রভৃতির পর ফেব্রুয়ারির 
৭ তারিখে নামানো হল বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুগ্লা” । ৮ ফেব্রুয়ারি 
গ্রেট ন্যাশনাল সম্পর্কে 'সাধারণী' লিখলে ;_-ম্ঠাশীনেল থিয়েটর 
ছাড়িয়া, কয়েকজন অভিনেতা কলিকাতা বিডন স্রীটে «গ্রেট ্তাশানেল 
থিয়েটর” নামে একটি স্বতন্ত্র নাট্যমন্দির স্থাপন করিয়াছেন । 
“লুইস থিয়েটরের” অনুকরণে ইহাদিগের রঙ্গালয় গঠিত হইয়াছে। 
এখনও উহ! সর্ববাঙ্গন্ুন্দর না হউক, একথা স্বীকার করিতেই হইবে 
যে, বাঙ্গালা নাটক অভিনয় যেখানে যত হইয়াছে, এরপ স্বপ্রশস্ত ও 
স্থরম) পর্গস্থল আব ঝুত্রাপি দেখা যায় নাই। রঙ্গভূমির পারিপাট্য 
ও উৎকর্ষসাধন জন্য ইহারা যেমন অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন, 
তেমনি শ্রোতনর্গের যাহাতে কোনপ্রকার কষ্ট না হয়, তাহাতেও 
যত্তের ত্রুটি করেন নাই। এজন্য ইহারা ধন্যবাদার্হ সন্দেহ নাই। 
চিত্রপটগুলিন সুন্দর ও মনোহর হইয়াছে কিন্ত যে সকল দৃশ্য 
উহাতে চিত্রিত হইয়াছে, তাহা এতদেশীয় না হইয়। কিছু বিলাতী 
বিল।তী হইয়াছে । বোধহয় চিত্রকর 'এতদ্দেশীয় নয় “লিয়া এরূপ 
হইয়। থাকিবে ।-*:৮ 

এই সময় সম্প্রদায়ের শক্তি বৃদ্ধি পায়। গ্রেট স্তাশনাল প্রতিষ্ঠার 
সময় মূল ম্তাশনালের একটি অংশ রাধামাধব করের নেতৃত্বে "ন্াশ- 
নাল থিয়েটার নাম নিয়ে জোড়ার্সাকোর সান্যাল বাড়ীতে অভিনয় 


একটি বিশেষ স্থান লাত করিয়াছে, তেমনই এই দেশের সামাজিক জীবনের 
ইতিহাসেও একটি বিশেষ স্বানের অধিকারী হইয়াছে ।” (বাংল! নাট্- 
সাহিত্যের ইতিহাস-_ প্রথম খণ্ড ) 

প্রসঙ্গতঃ, সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত দীনবন্ধু রচনাবলীর ভূমিকায় ডঃ ক্ষেত্র 
গুপ্চের মন্তব্টুকুও ম্মরণীয়। তার মতে £-_- “নীলদর্পণের আগে “বিধবা- 
বিবাহ'ই একমাত্র গম্ভীর রসের সামাজিক নাটক” 


১৪৪ একশ বছরের বাংল। থিয়েটার 


করছিল। সেই দল থেকে মতিলাল সুর, মহেন্্লাল বনু, 
অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ( বেলবাবু) প্রভৃতি বেরিয়ে এসে গ্রেট 
ম্যাশনালে যোগ দিলেন ।* অর্ধেন্দুশেখরকেও এই সময় এখানকার 
অভিনয়ে অংশ নিতে দেখ! গেল। সর্বোপরি এলেন গিরিশচন্দ্র ।১* 
আকর্ষণীয় ভূমিকালিপিতে ২১ ফেব্রুয়ারি গ্রেট স্থাশনালে 
গিরিশচন্দ্র নাটকায়িত বঙ্কিমচক্র্রের 'মুণালিনী' মঞ্চস্থ হল।১১ সেরাত্রে 
গিরিশচন্দ্র, অদ্ধেন্দুশেখর, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু, 
অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, মতিলাল সুর, মহেক্দ্রলাল বস্তু, রাধা প্রসাদ 
বসাক, বসস্তকুমার ঘোষ, আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন 
গঙ্গোপাধ্যায় এবং মহেন্দ্রনাথ সিংহ যথাক্রমে পশুপতি, হৃষীকেশ, 
হেমচন্্র, দিখ্বিজয়, ব্যোমকেশ, মাধবাচার্ধ, বখতিয়ার খিলজী, জনার্দন, 
লক্ষণীয়, গিরিজায়া, মনোরম! ও মণিমালিনী সেজেছিলেন। লক্ষ্যণীয়, 
স্ত্রীচরিত্রের রূপদাতারা সকলেই পুরুষ । এদের মধ্যে অসাধারণ 
নাট্যপ্রতিভার গুণে স্মরণীয় হয়ে আছেন ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় । 
গ্রেট ম্যাশনালে “মৃণালিনী”র অভিনয় যে কতদূর হৃদয়গ্রাহী এবং 


৯ দ্র. অঞ্ছেন্দুশেখর মুস্তফীর স্থৃতিচারণ-__- পঞ্চপুম্প।আফাঢ়, ১৩৩৭। 

১০ **** প্রারস্তে আমার তত্ব হয় নাই, ক্রমে তৎকালে প্রকাশিত 
অভিনয়যোগ্য নাটক সকল পুরাতন হইয়া! আসিল, তাহাতে আর অর্থাগম হয় 
না। আবার আমার প্রয়োজন পড়িল । বস্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সকল নাট্যাকারে 
পরিবন্তিত হইয়া অভিনয় চলিতে লাগিল ।-..” ( নটচুড়ামণি স্বর্গীয় অর্দেন্দু- 
শেখর মুস্তফী-_ গিরিশচন্দ্র ) 

১১ পূর্ববর্তী ইতিবৃত্তকারগণ (ব্রজেন্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতীত ) গ্রেট 
ন্ঠাশনালে 'মৃবপ্রুলিনী'র প্রথম অভিনয়ের তারিখ ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৪ নির্দিষ্ট 
করলেও, আদলে নাটকটি ২১ ফেব্রুয়ারিই প্রথম মঞ্চস্থ হুয়। ২১।২/১৮৭৪ 
তারিখের “ইত্ডিয়ান- ডেলী নিউজ” পত্রিকা থেকে আমরা এই তথ্য সংগ্রহ 
করেছি। ১৪ ফেব্রুয়ারি “মণালিনী'র অভিনয় হয়েছিল জোড়াাকোর ম্তাশনাল 
থিয়েটারে, গ্রেট স্তাশনালে নয়। 


গ্রেট স্তাশনাল থিয়েটার ১৪৫ 


সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল, তার প্রমাণ রয়েছে ১৩ মার্চ, ১৮৭৪ তারিখের 
“ভারত-সংস্কারক” পত্রিকার নাট্যসমালোচনায়। পরবর্তা সপ্তাহের 
অভিনয় (২৮।২ ) দেখে পত্রিকাখানি লিখেছিল £__ “-*-হৃষীকেশের 
গৃহে মুণালিনী মতিমালিনীর €) সখ্যভাবে আলাপন ও গিরিজায়ার 
বিদায়ান্তে মতিমালিনীর সহিত মুণালিনীর হর্ষোতফুল্প মুখনির্গত 
আনন্দোছ্ধেলিত স্বরভঙ্গি, আলাপন ও প্রস্থানকালে অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতি 
প্রিয়বয়স্তার নিকট সরলা বঙ্গবালার প্রিয়জনসমাগম সংবাদস্থলত, 
স্বভাবসিদ্ধ, আকম্মিকি আনন্দপ্রকাশের অবিকল প্রতিকৃতি । 
কাব্যরচয়িতা এস্থলে উপস্থিত থাকিলে স্বীয় সুন্দর কল্পনা! ও রচনা- 
কৌশলের অপেক্ষ। উৎকৃষ্ট অভিনয় দেখিয়! চরিতার্থ হইতেন ও ধাহারা 
বার।ঙ্গন।।রা নিষ্ষলঙ্ক বঙ্গাঙ্গনার স্বভাব ও ভাব চিত্রিত করিতে 
ইচ্ছুক হইয়া! তাহাদিগকে রঙ্গাঙ্গনে আনয়ন করেন, তাহারাও স্ব 
্ব ভ্রান্তিমূলক আত্মশ্লাঘার খর্ববতা দেখিয়া নিশ্চয়ই লঙ্বিত হইতেন। 
যাহা হউক, মতিমালিনীর সময়োচিত কুলবালান্থলভ ভাব ও 
আলাপন অতিশয় প্রশংসনীয় । মুণালিনীর প্রতি ব্যোমকেশের 
আসক্তি ও তন্নিবন্ধন অত্যাচারোগ্ভম ও দ্বণিত ভাবব্যঞ্জক শারীরিক 
বৈলক্ষণ্য এবং গুরুতর আঘাত নিবন্ধন প্রলাপ ও আর্তনাদ এবং 
অবশেষে যবনকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া সভয়ে কম্পন ও পতন এবং 
মৃত্যুকালে আত্মছুদ্কৃতি স্মরণ ও অঙ্গাদি সঞ্চালন প্রভৃতি যাবতীয় 
ক্রিয়া কোন রিপুপরতন্ত্র মুখ চঞ্চলমতি ভীরু ভদ্র সম্তানের অনুষ্ঠিত 
কাধ্য সকলের ন্যায় অবিকল হইয়াছিল। নদী ও টলমলায়মান নৌকা 
সংযোগে গিরিজায়া ও মৃণালিনীর গমন, উভয়ের সময়োচিত 
কথোপকথন ও গিরিজায়! কর্তৃক বসন্তকুজনসদূশ তানলয় বিশুদ্ধ 
স্বরসংযোগে সুমধুর স্বভাব সঙ্গীত, নদীতীরে পাটনীর গৃহ ও পাটনীর 
সহিত গিরিজায়ার সখ্যতাস্থলভ ভাবধ্যপ্রক কথোপকথন ও স্মন্দর 
সঙ্গীত প্রভৃতি দৃশ্য বিষয়গুলি যুগপৎ বিস্ময়কর ও সাতিশয় প্রীতি প্রদ 
হুইয়াছিল। উপবন সম্মুখে পশুপতির গৃহ, পশুপতির সহিত মনোরমার 


১৩ 





১৪৬ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


অপূর্বব প্রণয় আলাপন ও প্রাসাদৌপরি বৃক্ষশাখা অবলম্বনে 
মনোরমার বৃক্ষারোহণ ও অবরোহণপূর্ববক ব্বস্থানে প্রস্থান ও শ্মশান 
সম্মুখে বিকৃতবেশে ও স্থির গম্ভীরভাবে মনোরমার প্রবেশ ও উন্মাদের 
হ্যায় প্রচণ্ড অগ্নিশিখাতে লক্ষপ্রদান প্রভৃতি দৃশ্য অভিনয়গুলি 
সাতিশয় বিস্ময়কর ও কৌতুকাবহ হইয়াছিল। উপরিউক্ত দৃশ্য ও 
শ্রাব্য বিষয়গুলি অতিশয় স্বাভাবিক, উৎকৃষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল 


২৫ ফেব্রুয়ারি কর্তৃপক্ষ 'নীলদর্পণ' নাটকের এক বিশেষ অভিনয়ের 
আয়োজন করলেন। সমালোচন! প্রসঙ্গে 'ইত্ডিয়ান ডেলী নিউজ, 
জানালে 2--40519286 19010109111)620:6.--0070 61) 1916106 0: 
৬৬০01755095 1950 00০ 108179601 0 002 01762802 0০০01 
0)০ 2.0815695০ ০01 10951175 ৪. £1:910 5069019] 1515120 101: 
80011076005 ৮৮211-1000 1 2100 90005 0:85109] 01:81708. 
21)010150 “11105910217.” 70106 00070120160] 20065510125 ০0: 
000০ 10915 2150 120791০ 2:0601:5, 95 15005, ০16 ৬61 
080)6610 800 0১6 60100101076 5021765010০ 101276215 
০12 509 1)6916-191)0211175 6180 92117009056 002 10012 
2800161,02 56০10060 0০21015 [০00101)60. 1017016 ড25 & 
0011510619012 59010211765 0 12519206291016 13201৮6 £217616- 
[010,010 21০ ৪ ০৬ 17010106918 190165 210. £61)616- 
0701), ডা1)0 56017)60. (0 17161)1% 20101201866 072 20011), 
৪100১ 010 02 13016, 01)2 [001:6011779107055 016 0106 19151) 
ভা 2. 85155255601] 0106. (২৭1২১৮৭৪ ) ২৮ ফেব্রুয়ারি ও ৪ 
মার্চ যথাক্রমে “মৃণালিনী' ও “নন্দবংশোচ্ছেদ' নাটকের পুনরভিনয়ের 
পর গ্রেট হ্যাশনাল ৭ মার্চ “নগরে নবরত্ব সভা” নামালে। পত্রিকায় 
সমালোচন! বেরুল 21:68 20005] 7010580:5.--0018 0০ 
121516 01 1856 92601:09855 0015 0০910002105 019590 & 


গ্রেট ভ্তাশনাল থিয়েটার ১৪৭ 


10000001005 12:02 01 619০1150856, 20616160 “০০01:0650 
51)087 01, 010০ “1162008 0: 006 [106 16৮7215”11015 
01206 ৪5 ৮০1] 1০0০61৮90 05 0106 ৪900101002১ 2100 ৬6: 
[81715 1210:55210660 01000519006, 1010212 ড৪5 21 211 
2০৪ 16 925921001911% 586111021. 101)০ 50206 ৪5 1151)615 
€:59620 9100 01] 0£1:21120010115 010 0106. 106601175 0 002 
08109109. 11213101081] 001561095, 1101 ৮6 12201]5 
800206620 05৮ €02 20010161706 21175 01)2:700615 212 
80071191015 11090 101: 0011 51001122100 19129851195 2০61105, 
8110 5517010801)20610 ৮0102. (91 002 ড51)019, 16 10078% 06 
5810 (1041 2৬০1 1802 10990720 210 9001120 21019:0%91.” 
( ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ-_১০।৩।১৮৭৪ ) ১৪ মার্চের নাটক “কমলে 
কামিনী'। ২৮ মার্চ দর্শকদের বিনামূল্যে “নবীন তপস্থিনী” দেখানে 
হল।১২ “কমলে কামিনী'তে মঞ্চে অশ্থের আবির্ভাব ঘটতো। ২৮ 
মার্চ তারিখের অভিনয়স্চীতে ছিল ;-__“সধবার একাদশী”, “রাসলীলা”, 
“ভারতমাতা এবং “কমলে কামিনীর একটি দৃশ্য । গিরিশচন্দ্র 
নাটকাঁয়িত বস্কিমচন্দ্রের “কপালকুগ্ল।”ব অভিনয় হণ ৪ এপ্রিল। 
পরের সপ্তাহে (১১1৪) দীনবন্ধু 'নীলদর্পণ” । এরপখ, এই মাসের 
১৮ তারিখে গ্রেট স্তাশনালে হরলাল রায়ের “হেমলতা” মঞ্চস্থ হয়। 
একই দিনে বেঙ্গল থিয়েটার মধুস্দনের “মায়াকানন নামায়। 
সম্ভবতঃ সেই কারণেই অভিনয় ভালো হওয়া সত্বেও উদ্বোধন 
রজনীতে “হেমলতা"য় বিশেষ জনসমাগম হয় নি। এ-নাটকে একতান 
পরিবেশন করেছিলেন মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও তার সম্প্রদায়। 


১২ গ্রেট ন্াশনালের উদ্বোধন রাত্রে ঘটনার ফলে অভিনয় সম্পূর্ণ না 
হওয়ায়, নিরাশ দর্শকদের কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পরে, কোনে। 
একদিন তাদের বিনামূল্যে নাটক দেখানো হবে। তারই ফলশ্রুতি এই 
অভিনয়। 


১৪৮ একশ বছরের বাংলা থিয়েটার 


দলের অবৈতনিক পরিচালক তখন গিরিশচন্দ্র । “হেমলতা” দেখে 
বিস্তারিত সমালোচনা করলে “ইগ্ডিয়ান ডেলী নিউজ'। লিখলে ঃ__ 
«172 01586 80101791 11)290:০,--02 9৪001:085 1550 
00০ 0195510 01:21709, 17600198099 ৮795 01:0051)6 02 006 
5075০ আ10) 57100655, 70100 16 010 10016 09৬৮ ৪. 01:0৮৮০90 
1)005৩১ 07116, 1921019105১ 60 0০ 20090010120: 006 
1021:6010)2102 0: 11952. 1:91)01) 11) 002 032107591 7102806১ 
€0 566 17101) 00০ 1900110 1080 10175 09210. 210010005. 
4৯100155006 10111001091 01781906215 জ০ 1)0610620 [ভ্য০ 
11591 10110755, 13110210 91106 21002] 91175, 01 01016016 
2110 [0079050016১ 1250০061৮6155 710 1510155210050 00611 
78105 ০1], ১০০ 11021091105, 01 2 012ড৬10005 1)151)6, 25 
10181) 8০6০৭ 1015 0216 আ10) 10016 2992. 200. 6220010) 
6১80. 0 015 09000851019. ১০6৮০ 9010179, 002 ড৪11010 
(32176121016 18311020 91105) 53009510115 20090 1015 70910 
15 ৬6121061702 06 52201 2100 5010101-11005 192210175 
06561525162 02016 7 2100 1101001001৪. 505 11010 012 
10175 0: 000050015, 10 015£0156, 20107179015 701০৬91150 
09010, 0১০ 11106 01 0116016 €০ 210 10110) 20 1015 80005 
10910200191 2856 1217011060 05 0 ৪ 52001)0 1950 018 
(০ 5685০, 00961: 00212 1210165561)0901565 009 1006 021] 101 
৪1) 9১০018] 12002110 4১1] 002 12009150215 11 50102791 
০০ 580156806015-৩০ 57201911% 1,061০5 05৪ ০01 ০0 
17270106 [751701919, 120 12012561762 1021: 19816 10) £& 
10200139116 01210165) 2170 2 01011111176 52175901019 ৮25 1210 
95 7০ 0015 20016107067 01061 517০ 20198:50 7০:016 
10617 2০591 180761 00 11000610616 106] 10561 5000০ 90198, 


গ্রেট স্তাশনাল থিয়েটার ১৪৪ 


ডা1)0 85 01:062150 60 50062] 0106 63:21702 10210910 ০3 
00০ 18৬ 705 010০ 10176 01006118156 00109100101), 2 2120 
01090 01 10100019 12101 (21 2100926201 ) 719০1) 51)০ 0906 
681০৬21] €0 ১0৫0০ 90109 (1006 10)0511)5 10110 6০0০ 1061 
০1) 501 )১ ৮10. 606 55010 810 0৪0 0৫ 1021 [২০521 
1)0502100. 90011899109, 00০ 00101980101 01107217019 
2170 11919 10201 06 2000650. 2000061 0£ 00০ (6182191, 
88050917650 00211 12506200152 198105 015010915. 

771)2 1556 500106 ৮৮85 1705 180 1022105 2161800৮2 7০0 
0915, 60 0০ 8600650 0115 60 002 06:1206 0:1 0106 0181779, 
85 0106 94010011785 1911650 6০0 1:52 00০ 5101116 01 0186 
01091709, 17012 8.5 ৮/21] 95 1] 50006 06100] [019065, 1008101176 
602 70195 010172023581011% €2010055 2100 0106165% 10081711175 
002 7916950169 0৫ 002 210010170০2, 1172 20010 11) £21)2121 
5৮85 5201502806015, 85 ৮৮95 2%0155520 0% 00০ 16001) 
819919056. 11172 0101025019১ 01306] 01১6 16902151011 01 
চ৪10০ 1101)2170179 790) 01086051162, 85 5৮০20 2100 
86172281016. ৬/০ 5092০019115 1000102 005 £0০0 10081791০- 
[02100 0 89100 (156910. 017018061 (10096, 17010019175 
[1120601, 100 1795 1007 900091]5 7006 1015 51901010515 60 
07০ 10০21, 0011109 192৮101015 09008510195, ৮/1)210 1)2 10210 096 
06102 93 ৪ 01:15 0000011100210215 0616. (২১।৪।১৮৭৪) 

“£হেমলতা অভিনয়ের পর বেঙ্গল থিয়েটারের মত গ্রেট 
স্যাশনালেও অভিনেত্রী নিয়োগ কনা হবে কিনা,১* এই নিয়ে 
১৩. প্রশ্নটা উঠেছিল এই কারণে যে, *...ধারা এতদিন মেয়ে সেজে খুব 
স্থখ্যাতি নিয়ে আসছিলেন, তাদের প্রায়" সকলেরই বয়স বেড়ে উঠল, সাজলে 
মানায় না, সাজতেও আর তার! চান না; বাইরের ছোকরা দেখতেও ভাল, 


১৫৩ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ধর্মদাস স্থুর এবং অর্ধেন্দুশেখরের 
মতবিরোধ ঘটায় অর্ধেন্দুশেখর এবং মতিলাল ন্ুর 'ম্যাশনাল 
থিয়েটার, নামে আলাদা দল তৈরী করে ঢাকা এবং অন্থাত্র অভিনয় 
করতে চলে গেলেন ।১* গ্রেট ন্যাশনালও ২৫ এপ্রিল “কুন্থুমকুমারী' 
(চন্দ্রকালী ঘোষ) ও ৩০মে “কুলীনকন্তা' অথবা কমলিনী' ( লক্ষ্মী- 
নারায়ণ চক্রবর্তা ) অভিনয় করার পর কয়েক মাসের জন্য কলকাতায় 
প্রদর্শনী বন্ধ রেখে মফম্বলে বেরিয়ে পড়লো । অভিনেত্রী নিয়োগের 
ফলে বেঙ্গল থিয়েটারের তখন খুব নাম-ডাক। সেই সাফল্যের 
ৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে মফস্বল থেকে ফিরে কাদস্থিনী, ক্ষেত্রমণি, 
যাছুমণি, হরিদাসী এবং রাজকুমারী নামে পাঁচজন শ্রীলোক নিযুক্ত 
ক'রে১ৎ খুব জাঁকজমকের সঙ্গে গ্রেট ন্যাশনাল ১৯ সেপ্েম্বর 


অভিনয়ও মন্দ করে না, এমন কয়েকজন যোগাড় কর! গেছল বটে, কিন্তু 
দায়িত্ববোধ ঝলে জিনিষটার কোন ভাবই প্রায় তাদের মধ্যে দেখা যেতনা 3” 
(মাসিক বন্থমতী | 'জ্যাষ্ঠ, ১৩৩৪ | অমুতলাল বস্ ) 


১৪ দ্র অগ্েন্ুশেখরের স্বৃতিচারণ-_পঞ্চপুষ্প ! আধাঢ়, ১৩৩৭। কিন্তু 
ছ্মেজ্রনাথ লিখেছেন এই দলত্যাগ অভিনেত্রী নিয়োগের পরে ঘটে। (হত. 
শা)০ [170197 969£০-_ ৮০91.) 


১৫ বেঙ্গলের মত গ্রেট ন্যাশনালের অভিনেত্রী নিয়োগও সমকালীন পত্র- 
পত্তিকাগুলি অনুমোদন করে নি। “ভারত-সংস্কারক” লিখেছিল :-_ “বেঙ্গল 
থিয়েটরের ন্যায় গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটর স্ত্রীলোক দ্বারা! অভিনয় আরুস্ত 
করিয়াছেন । সকল সভ্য সমাঁজেই নাট্োল্লিখিত স্ত্রীগণের অভিনয় এক্ষণে স্ত্রী- 
জাতি ছারা সম্পন্ন হইতেছে । আমরা দেই সভা সমাজের অনুবোধেই এ প্রকার 
অভিনয়কে উত্ভৃম বলিতে পারি না।” ( ২।১০1১৮৭৪ ) 

প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য, বাংলা থিয়েটারে অভিনেত্রী প্রথা প্রবর্তনের চার 
দশক পরেও রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন £_- “**"স্্রীচরিত্র অকৃত্রিম স্ীলোককে 
দিয়াই অভিনয় করাইতে হইবে, এরূপ অতাস্ত স্থল বিলাতী বর্বরতা পরিহার 
করিবার সময় আলিয়াছে ।” ( বিচিত্র প্রবন্ধ / ১৩০৯, পৌষ) 


গ্রেট ম্াশনাল থিয়েটার ১৫১ 


নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত ১৬ “সতী কি কলঙ্কিনী ?১" নামে 
এক অপেরা নামালে। ইতিমধ্যে অর্ধেন্দুশেখর পুনরায় দলে ফিরে 
এসেছেন।১৮ “সতী কি কলঙ্কিনী?র সঙ্গীত এবং নৃত্যশিক্ষক 
ছিলেন যথাক্রমে মদনমোহন বর্মণ ও কাস্তাপ্রসাদ। এরা ছুজনেই 
নিজ নিজ ক্ষেত্রে কৃতবিদ্য পুরুষ । বাংলাদেশের পাবলিক থিয়েটারে 
প্রথম অভিনীত এই অপেরাটির রিহাসাল মঞ্চে না! হয়ে স্বত্বাধিকারী 
ভুবনমোহন নিয়োগীর টাদনীর বৈঠকখানাতে হত। অভিনেত্রীরাও 
সেখানে যেতেন । এর আগে গ্রেট ন্যাশনালের ম্যানেজার ছিলেন 
ধর্দাস সুর। নতুন ব্যবস্থাপনায় বিজ্ঞাপনে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের নাম ম্যানেজাররূপে দেখা গেল। ডিরেক্টর হিসাবে 
নিষুক্ত হলেন দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । অর্থসংক্রান্ত গোলযোগের 
ফলেই পরিচালনার ক্ষেত্রে এই রদবদল ঘটে । “সতী কি কলঙ্কিনী ? 
খোলার সময় গিরিশচন্দ্র গ্রেট ন্যাঁশনালে ছিলেন না ।১৯ নাটকখানি 


১৬ অদ্ধেন্দুশেখর স্বৃতিচারণে বলেছেন, অপেরাঁটি নগেন্্রনাথের বড়দাদার 
(দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ) লেখা । হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এবং অমুতলাল 
বন্থও এই মত পোষণ করেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বঙ্গীয় 
নাট্যশালার ইতিহাসে কিন্তু নগেন্দ্রনাথই রচয়িতারূপে উদ্লে।”'ত। 

১৭ “বুন্দার প্ররোচনায় রাধিকার কলঙ্কিনী নাম দূর করিবার জন্য 
গোকুলে শ্রীরুষ্ের যে প্রচেষ্টা দেখা গিয়াছিল, তাহা অবলম্বন করিয়৷ এই 
নাটিকাঁখানি রচিত হুইয়াছিল। আয়াঁন, কুটিলা, জটিলা, কৃষ্ণকালী মুক্তি, শত 
সহন্র ছিদ্র কলস প্রভৃতি বিচিত্র ঘটনাবলির সমাবেশে ও মধুর সঙ্গীত-লহুত্বীর 
অধো নাটিকাখানি দর্শক-সাঁধারণের চিত্তরঞ্জন করিয়ছিল।” (দৃশ্যকাব্য 
পরিচয়_ সত্যজীবন মুখোপাধ্যায় ) 

১৮ মাতৃবিয়োগের ফলে অর্ধেন্কু কলকাতায় ফেরেন। এই সময় গ্রেট 
স্তাশনালের স্বত্বাধিকারী ভুবন নিয়োগী মাতৃশ্রান্ধের ব্যয়নির্বাহে সাহায্য করায় 
অর্ধেন্দুশেখর তার থিয়েটারে যোগ দেন। 

১৯ “বেঙ্গল থিয়েটারের দৃষ্টান্তে বাধ্য হুইয়া যখন গ্রেট ভ্তাশনাল খিয়েটারে 


১৫২ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


মধস্থ ক'রে গ্রেট ম্তাশনাল খুব ুখ্যাতি পেয়েছিল। “অস্বতবাজার 
পত্রিকা" (১১০।১৮৭৪ ) লিখেছিল £-_ “গ্রেট ন্যাশনেল থিয়েটর 
এবার যেরূপ আয়োজন করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে যে, 
এতদিনের পর বুঝি ইহারা কৃতকার্য্য হইলেন। বাবু ভূবনমোহন 
নেউগী ইহাতে বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ইহারা যদি এখন 
ভাল ভাল নাটক পান এবং আবার আত্মকলহ না করেন, তবে 
ইহারা কৃতকার্য হইবেন। গত ছুই অভিনয়ে লোকে অনেক 
আশান্বিত হইয়৷ গিয়াছে ।” এ-নাটকে সঙ্গীতনিপুণা অভিনেত্রী 
যাহুমণি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন ।২* 

পরিচালনা খাতে ব্যয় ছিল তখন সামান্য, মাসিক আটশ 
টাকার মত | এ-সময় স্বত্বাধিকারী ভূবনমোহন থিয়েটার থেকে 
আয় করেছেন প্রচুর ।২১ 


নারী অভিনেত্রী লইয়া, ৬মদনমোহন বশ্শণের কৃতিত্বে জাকজমকের সহিত 
“সতী কি কলঙ্কিনী? অভিনয় করিয়া যশম্বী হয়, তখন আমার সহিত 
থিয়েটারের কোন সন্বন্ধ ছিল ন1।” (বঙ্গ-বঙ্গালয়ে শ্রীমতী বিনোদিনী-_ 
গিরিশচন্দ্র) 

২০ “শ্্রী-অভিনেত্রী প্রবর্তনে এবং সঙ্গীতাচা্য মদনমোহন বর্মণের স্মধুর 
স্থর সংযোজনে “সতী কি কলক্ষিনী” আবালবুদ্ধবনিতাঁর চিত্ত আকর্ষণ 
করিয়াছিল। যাছুমণি “রাধিকা"র ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি যেরূপ 
স্থকষ্ঠী, সেইরূপ স্থগায়িকা ছিলেন। বেশীদিন ইনি থিয়েটারে ছিলেন না। 
মাসিক দুইশত টাঁকা বেতনে ইনি স্বপ্রশিদ্ধ গুণগ্রাহী ও উদারচেতা স্বগাঁয় 
কালীরুষ্চ ঠাকুরকে গান শুনাইতেন। সঙ্গীতশান্ত্রে ইহার অসাধারণ নৈপুণ্য 
ছিল...” ( নাচঘর | শারদীয় সংখ্যা, ১৩৩৭ / অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ) 

২১ “ভুবন সাহস ক'রে প্রথম থিয়েটার-বাটী নিশ্মাণের জন্য অর্থব্যয় 
করেছিল বটে, কিন্তু এ থিয়েটারও তাকে অনেক অর্থ দিয়েছে। স্ত্রীলোক 
প্রবেশের পূর্বের যে সব যুবকরা অভিনয় কত্তেন, বেতন তাদের ষধ্যে কেহই 
নিতেন না । বেতন শবট। উচ্চারণ মাজই জনেকে অপমানিত মনে কত্তেন; 


গ্রেট ম্তাশনাল থিয়েটার ১৫৩ 


২৬ সেপ্টেম্বর “সতী কি কলঙ্কিনী?র পুনরভিনয়ের পর ৩ 
অক্টোবর খোলা হল জ্যোতিরিন্রনাথের 'পুরু-বিক্রম নাটক ।২২ 


তবে কখন কদাচ কেউ একটু ক্ষুত্তি করবার উদ্দেশ্তে ৫৭ টাক! নিতেন। 
তারপর যখন এক্ট্রেস এল, তখন ছু*চারজন গাইয়ে বাজিয়েকে কিছু দিতে 
হ'ল, তখনও থিয়েটার চালাবার মাসিক খরচা শ আষ্টেক টাকার ওপর 
ওঠেনি, বিজ্ঞাপনের মধো মোড়ে মোঁড়ে একশ খানা পোষ্টার; কখন কোন 
বিশেষ 'ভিনয় উপলক্ষ্যে ইংলিশম্যানে” ইঞ্চি ছুই বিজ্ঞাপন, আর পাঁচশ 
হ্যাগ্ডবিল।” (মাসিক বন্থুমতী | জ্যাষ্ট, ১৩৩৪ / অমুতলাল বস্থ ) 

২২ পুরু-বিক্রম নাটক” ও তাঁর অভিনয় প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলার 
আছে। যেমন, (১) জ্যোতিরিন্্রনাথের এই নাটক সব্গ্রথম রঙ্গমঞ্চ থেকে 
দর্শকদের মনে জাতীয়তার বীজ বপন করে। 

(২) নাটকটির মূলে রয়েছে বিদেশী প্রভাব। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 
লিখেছেন :-- “ ১৬৬৫ শ্রীষ্টাব্ধে ফরাসী নাট্যকার জা রাসিন 'আলেকজাগ্ডার 
দি গ্রেট নামে যে নাটক রচনা করেন, তাহাই জ্যোঁতিবিন্দ্রনাথের “পুরুবিক্রম' 
নাটকের ভিত্তিম্বব্ধপ ব্যবহৃত হুইয়াছে।” (বাংল! নাট্যসাহছিত্যের ইতিহাঁস-__ 
প্রথম খণ্ড ) 

(৩) পপুকু-বিক্রম নাটকের অভিনয়কাল সম্পর্কে নাট্যকারের বিবৃতির 
সঙ্গে সংবাদপত্রের সাক্ষ্য মেলে না। 'ইংলিশম্যানে'র বিজ্ঞাপন অনুযায়ী বেঙ্গল 
থিয়েটারে এ-নাটকের অভিনয় তারিখ ২২ আগস্ট, ১৮৭৪ এবং "অযুতবাজার 
পত্রিকা” (১1১০।৭৪ ) অনুসারে নাটকটি ৩ অক্টোবর, ১৮৭৪ গ্রেট ন্তাশনালে 
মঞ্স্থ হয়েছিল । কিন্তু জ্যোতিরিক্দ্রনাথের জীবনস্থৃতিতে এর বিপরীত উল্লেখ 
দেখি। তার বক্তব্য অন্ুযায়ী 'পুরু-বিক্রম নাটক" প্রথমে গ্রেট স্তাশনালে এবং 
পরে, বেঙ্গলে অভিনীত হয়। তিনি বলেছেন £-_ “পুরু-বিক্রম প্রকাশিত 
হওয়ার পর, একদিন 0296 790107091111)620:০-এর পক্ষ হইতে যুক্ত 
নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অসুতলাল বস্থ প্রভৃতি কয়েকজন অভিনেতা 
এই নাটকখানির অভিনয় করিবার জন্য, আমার অনুমতি লইতে আসিয়া 
ছিলেন।.*- 

“সত্যেকন্্রনাথের “গাও ভারতের জয়” গানটি পুক-বিক্রমে সন্গিবি্ই করা 


১৫৪ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


এই তারিখে বেঙ্গল গ্রেট ন্যাঁশনালকে ব্যঙ্গ ক'রে 02613 
[109৮155 নামায় । পুরু-বিক্রম নাটক" ইতিপূর্বে বেঙ্গল থিয়েটারে 
অভিনীত হয়েছে (২২৮।১৮৭৪ )। গ্রেট ন্যাশনালের অভিনয়ে 
নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেজ্জ্লাল বস্তু আর ক্ষেত্রমণি যথাক্রমে 
সেকেন্দর শা, পুরু ও রানী এলবিলার ভূমিকায় নামলেন । নায়িকার 
রূপসজ্জায় ক্ষেত্রমণি যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন ।২৩ ১০ 
অক্টোবর “সতী কি কলঙ্কিনী? এবং ভারতে যবন, অডিনয়ের 
পর পুজার ছুটির জন্য থিয়েটার বন্ধ রইলো। পৃজাবকাশের পর 
গ্রেট ন্যাশনাল হরলাল রায় অনুদিত শেকৃস্পিয়রের 'ম্যাকবেথ' 
নাটকের বঙ্গানুবাদ “রুদ্রপাল+ (৩১১০ ) মঞ্চস্থ করলে। এই দিন 
লকের অন্থুকরণে ম্যাকবেথে'র ইংরেজী গান গাওয়া হয়েছিল । 
'রুদ্রপাল” নাটকের হ্যাগ্তবিলে লেখা হয় £__ “1$৪০৮০০১ ! 
12০০260 ! ৬৬10 20 011511791 1000510 11) 11061109610) 
০ [:090195. অভিনয় দেখে খুশী হয়ে “ইগ্ডিয়ান ডেলী নিউজ" 
লিখলে 2_ “97696 18010179171)62005.-- 02 ১৪60199 
1856 055 018 0? *1৩৪০০৮০6)৮ 0 ০5০1:591% 01810780560 





হইয়াছিল ।.."গ্রেটু স্তাশনাল থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণ গানটির বেশ একটা 
জোরাল+ সুর দিয়াছিলেন, সেই স্থরেই ইহা এখনও গীত হয়। 

“তারপর বেঙ্গল থিয়েটারেও নাট কখানি অভিনীত হয় ।-*৮ 

(জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্বতি / বসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ) 

২৩ “***প্কু-বিক্রম' নাটকের এক স্থানে আছে,_ “পাঞ্জাব প্রদেশস্থ 
সমস্ত নৃপতিবৃজ্দ” ইত্যাদি - এই ছত্রটি একসঙ্ষে ষ্প্ করিয়] উচ্চারণ করিবার 
জন্ত প্রত্যেক অভিনেত্রীকে বল! হইল। তন্মধ্যে ক্ষেত্রমণিই কেবল পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইলেন,__ এজন্ত তাহাকেই নাটকের নায়িক1 “এলবিলা"র ভূষ্ষিক! 
প্রদত্ত হইল-_ যদ্দিচ নায়িকা সাজিবার চেহারা তাহার ছিল না...” 
( নাচঘর / শারদীয় সংখ্যা / ১৩৩৭-_- অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ) 


গ্রেট ম্কাশনাল থিয়েটার ১৫৫ 
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[06105 0 10861৬০ [01510..,,.৮ (81১১৭৪ ) ১৪ এবং ২১ 
নভেম্বরের নাটক “আনন্দ কানন অথব1 মদনের দিখ্বিজয়' ও 
“কিঞ্চিৎ জলযোগ?। প্রথমটির লেখক লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তাঁ। 
দ্বিতীয়টি রচনা করেছিলেন জ্যোতিরিজ্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রথম নাটকের 
দিতীয় রজনীর অভিনয় দেখে ২৪ নভেম্বর, ১৮৭৪ তাঁরখের 'ইংলিশ- 
ম্যান মন্তব্য করলে ঃ 
00106, 0112 20601:5 9100. 82001255295 ৪০901661175 010000561৬5 
015010815....৮ “আনন্দ কানন” নাটকের ভূমিকালিপি ছিল 
এইরকম :-_রতি ও শাস্তি-যাছ্রমণি, কবিতা এবং কমলা-রাজকুমারী, 
অহমিকা-ক্ষেতু (ক্ষেত্রমোহন ), চপলতা-হরিদাসী, লীলা-কাছ 
(কাদম্বিনী?), সঙ্গীত-হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মদন-স্ুরেশ মিত্র, 





£ ...01712 02101 0100781,02 ৪3৩ 1211]% 


২৪ সংবাদপত্রের কথায় মনে হয়, নাট্যকার হরলাল রায় এই সময গ্রেট 
হ্াশনালের অন্ততম ম্যানেজার ছিলেন । 


১৫৬ একশ বছযের বাংলা থিয়েটার 


বসস্ত-নগেজ্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অবিবেক-অধেন্দুশেখর মুস্তফী 
ও নারায়ণ-অমৃতলাল বন্থু। “আনন্দ কানন? সম্প্রদায়কে অর্থ এবং 
খ্যাতি দুই-ই দিয়েছিল। কিন্তু সেই সুখ এদের ভাগ্যে বেশীদিন 
সহা হল না, দলে আবার ভাঙ্গন দেখা দিল । 

ম্যানেজার নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কর্মচ্যুত করলে ব্বত্বাধি- 
কারী ভুবনমোহন নিয়োগী তাকে কুড়ি হাজার টাকা ড্যামেজ বা 
ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন-_ এই মর্মে এগ্রিমেন্ট লিখে দিতে 
ভুবনমোহন অস্বীকার করায় নগেন্দ্রনাথ-মদনমোহন বর্মণ, কিরণচন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল বস্তু, যাহুমণি, কাদন্থিনী প্রভৃতিকে নিয়ে 
“গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী” গঠন ক'রে বিভিন্ন স্থানে অভিনয় 
দেখিয়ে বেড়াতে লাগলেন ।২« পরের বছর (১৮৭৫ ) ফেব্রুয়ারির 
সময় এঁর! বেঙ্গল থিয়েটারের সঙ্গে মিলিত হন। ভুবন-নগেনের এই 
এগ্রিমেপ্টঘটিত বিরোধ থানা-পুলিশ পর্যস্ত গড়িয়েছিল, শোন' 
যায়।২৬ সে যাই হোক্‌, নগেন্দ্রনাথ চলে গেলে ধর্মদাস স্বর আবার 

২৫ প্রসঙ্গত:, অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন :-- **-* লক্ষ্মীনারায়ণ 
চক্রবর্তীর “আনন্দ কানন" গীতিনাট্যাভিনয়ে দর্শকগণকে প্রীত করিয়! সম্প্রদায়ও 
বিশেষ লাভবান্‌ হুইয়াছিলেন। 

এই সময়ে নগেন্দ্রবাবু একদিন ভুবনবাবুকে বলেন, তুমি একখানি 
এগ্রিমেণ্ট পত্রে আমাকে লিখিয়৷ দাও, যগ্চপি আমাকে কখনও ম্যানেজারের 
কার্ধ্য হইতে ছাডাইয়! দাও,_আমাকে কুডি হাজার টাকা ড্যামেজ দিবে ।” 
ভুবনমোহনবাবু এরূপ এগ্রিমেন্ট লিখিয়া দিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, নগেন্দ্রবাবু 
থিয়েটার হইতে মদনমোহন বশ্মণ, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমুতলাল 
বস্তু, যাছুমণি, কাদখিনী প্রভৃতি কতকগুলি অভিনেতা ও অভিনেত্রী সঙ্গে লইয়! 
চলিয়া যান।:*"* ( গিরিশচন্দ্র ) 

২৬ “7716 90101091 71795016০.--4 ০0115501701) 71155 
০০ 525 0020 00616 1085 0661) 2 ০0119752 ৪.0 01০ 068. ৪0101891 
12266, 2170 0006০ আ৪৩ 2০ 061:0117021)05 010 981001:085 12181). 
[76 21509 10061700105 501096 12106011805 10101) 1095 0:21750116 


গ্রেট গ্তাশনাল থিয়েটার ূ্‌ ১৫৭ 


গ্রেট স্াশনালের ম্যানেজার হলেন।২* নতুন ব্যবস্থাপনায় ১৮৭৪- 
এর শেষ উল্লেখযোগ্য নাটক “শক্রসংহার ৷ নাটকটি হরলাল রায় 
ভট্টনারায়ণের “বেণীসংহার অবলম্বনে লিখেছিলেন । অভিনয়ের 
তারিখ ১২ ও ১৯ ডিসেম্বর । 'শক্রসংহার নাটকে দভ্রৌপদীর সযীর 
ক্ষুদ্র ভূমিকায় বাংল! থিয়েটারের আদি যুগের অসামান্তা অভিনেত্রী 
বিনোদিনী দাসী প্রথম মঞ্চাবতরণ করেন । আবির্ভাবলগ্রের স্মৃতি- 
চারণে তিনি লিখেছেন £__ “.--তখন স্বীয় ধর্মদাস স্বর মহাশয় 
ম্যানেজার ছিলেন, ৬অবিনাশচন্দ্র কর মহাশয় আসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার 
ছিলেন। আর বোধ হয় বাবু মহেন্দ্রনাথ বস্থু শিক্ষা দিতেন। আমার 
সব মনে পড়ে না। তবে তখন বেলবাবু, মহেন্দ্রবাবু, অর্ধেন্দুবাবু ও 
গোপালবাবুঃ ইহারাই বুঝি সব শিক্ষা দিতেন । তখন বাবু রাধামাধব 
করও উক্ত থিয়েটারে অভিনয় কাধ্য করিতেন এবং বর্তমান সময়ে 
সম্মানিত সমু প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ও উক্ত 
হ্যাশন্যাঁল থিয়েটারে অবৈতনিক অভিনেতা ছিলেন। ইহারা সকলে 
পরামর্শ করিয়া আমায় “বেণী-সংহার পুস্তকে একটা ছোট পার্ট 
দিলেন, সেটা দ্রৌপদীর একটা সখীর পার্ট, অতি অল্প কথা।--.* 


12 006 001106 ০001: 17 95175 5859, 2. 21910019083 ০০০1) 155020 
8£91150 ০01)০ 70101017200 0109190০0০1 ০010102০060 101) 15 
601 1015 8100161)6105101) 017 2. 01)8162 0£ 2100092216102106 2170 
০1110011791] 20101:01071201010 7 0065 21000901000 01 ৫2910901019 15 508,0০৫. 
(0 706 1২5, 10000, ৮৮10101) 15 10109221915 ৪7 28556190101), ৫3 15 
8150 00০ 50806100600 010৪0 ৪ ৮041762201০ £2101610081) 1785 ০0261 
17000০60 (0 11000017 06005, 110 ০011050561010 101) 019০ 0006206, 0০ 
096 636517006 চ২5. 50,000.” (ইত্ডয়াল ডেলী নিউজ-২।১২।১৮৭৪, বুধবার ) 

২৭ ১৮৭৫) ১৬ জানুয়ারি থেকে ম্যানেজার হিসাবে ধর্মদাস হবের নাম 
বিজ্ঞাপিত হ'তে থাঁকে । নগেন্দ্রনাথের দলত্যাগ ও ধর্মদাসের নিযুক্তির মধ্যবর্তী 
দময়ে বিজ্ঞাপনে কেবলমাত্র স্বত্বাধিকারীর (ভুবনমোহন নিয়োগী) নাম থাকত। 


১৫৮ একশ বছরের বাংলা থিয়েটার 


( আমার কথা) বছরের শেষ নাটক বঙ্গের স্থখাবসান ( হরলাল 
রায় ) ২৬ ডিসেম্বর মধ্য্থ হয়। 

১৮৭৫ সাল পড়লে! । ২ জানুয়ারি খোল! হল উপেন্দ্রনাথ দাসের 
শরৎ-সরোজিনী” | পরের সপ্তাহেও “শরং-সরোজিনী” অভিনীত 
হয়েছে, সঙ্গে “পরীস্থান” । অভিনয়ের দিন (৯১) ইগ্ডিয়ান ডেলী 
নিউজ' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলেন কর্তৃপক্ষ ঃ__ 


হালি (1২74 70), এ] নাএাতিছ 
07২47 3741008 5785৮ 2৬ ৬11108 
705 টিতে 
5৪001:095, 0065 90 18210100215, 1875 
[1)6 00095 00100019109) 0 3000655 
৩77২4] ১7:307008,হ চ 
4৯1) 2010101605০ 1195091:-01202 0: 06 099 
97700111301 7772 51402 
59115 18180 
[195 60 50121006106 20 8 7,117. 
9015 00 065 1090 ৪ 0১6 116806. 


ছু'শ টাকার বিনিময়ে কর্তৃপক্ষ নাটকটির অভিনয়স্বত্ব লাভ 
করেছিলেন । “অমুতবাজার পত্রিকা ( ১৪।১।১৮৭৫ ) জানালে £__ 
“গত শনিবার এবং তাহার পূর্ববেকার শনিবার রাত্রিতে গ্রেট ্যাসম্যাল 
থিয়েটরে শরুৎ সরোঞ্জিনী নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে । ছুই 
দিন রঙগভূমি লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। শরৎ সরোজিনী নাটকের 
অভিনয় দেখিবার নিমিত্ত নগরবাসীদিগের এইরূপ কৌতুহল ও 
ব্যগ্রতা জন্মিয়াছিল, যে শুনিতে পাওয়া যায় না কি স্থানাভাব প্রযুক্ত 
চারি পাচ শত লোককে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল |". বস্তুতঃ 


গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ১৫৯ 


নাটকখানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। অভিনয়ও উত্তম হইয়াছিল ।*..৮ 
৭ ফেব্রুয়ারি" সাধারণী” লিখলে £__ “কলিকাতার প্রথম আজব। 
শরং-সরোজিনী নাটকের অভিনয়। এবং সেই আজবের আজব 
(91,09090176 ০020. 0১6 5088০) অর্থাৎ রজভূমি মধ্যে বন্দুক ছোড়া । 
আজব কথ! বটে।” যে কারণেই হোক, 'শরৎ-সরোজিনী” খুবই 
জনপ্রিয় হয়েছিল । উদ্বোধনের রাত্রে বেতিয়ার মহারাজা উপস্থিত 
থেকে থিয়েটার-কর্তৃপক্ষকে সম্মানিত করেছিলেন । গ্রেট ন্াশনালের 
পরবর্তা অভিনয়-তালিক £__- ৩০ জানুয়ারি এবং ৬ ফেব্রুয়ারি-- 
“নীলদর্পণ'। প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের অভিনয়ে যথাক্রমে তুকাঁ 
রাজদূত এবং গ্রান্ট ডাফ এম পি উপস্থিত ছিলেন। ১০ 
ফেব্রুয়ার প্রিবাস্কুরের মহারাজার উপস্থিতিতে "শক্রসংহার” মঞ্চস্থ 
হয়। “নবীন তপস্থিনী” নামে ১৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে । ২০ ফেব্রুয়ারির 
নাটক “নগ-নলিনী” ( প্রমথনাথ মিত্র )। পরের সপ্তাহে (২৭২) 
“শরৎ-সরোজিনী” দেখেন মহারাজা হোলকার। এই সময় অভিনয় 
সুরু হ'ত রাত সাড়ে আটটায়। এরপর “হেমলতা? (৬।৩), “আনন্দ 
কানন? (১৩৩), 'সধবার একাদশী? (২০৩) প্রভৃতি অভিনয়ান্তে 
মার্চের শেষে গ্রেট ন্যাশনাল দলবল নিয়ে উত্তর "ভারত সফরে 
বেরুল।২৮ সঙ্গে ধর্মদাস সুরের নেতৃত্বে গেলেন অর্ধেন্দু শেখর মুস্তফী, 
মতিলাল সুর, অবিনাশ কর (সহকারী ম্যানেজার), নীলমাধব 
চক্রবর্তা, কাদস্থিনী, ক্ষেত্রমণি, বিনোদিনী প্রমুখ নট-নটারা। 
কলকাতার অভিনয় কিন্তু বন্ধ রইলো না। সেখানে মহেন্দ্রলাল বসুর 
অধিনায়কত্বে গ্রেট হ্যাশনালের প্রদর্শনী নিয়মিত চলতে থাকলো । 
এই সময় “জামাই বারিক? (৩৪), “নয়শো। রুপেয়া” (১০।৪ ) 
“তিলোত্তমাসস্ভব' (১৭৪), 'সাক্ষ'*দপণ” (২৪1৪), “বিষবৃক্ষ' 


২৮ বিনোদিনী দ্বানী রচিত “আমার কথায় এই সফরের বিস্তৃত বিবরণ 
আছে। 


১৬৪ একশ বছরের বাংল! থিক্কেটার 


(১৫), নন্দনকানন (৮1৫), শিরংসরোজিনী” (১৫1৫) প্রভৃতি 
মঞ্চস্থ হয়। “নয়শো রুপেয়া'তে অর্ধেন্দুশেখর ছাতুলাল সাজেন। 
পশ্চিম থেকে তিনি তখন কিছুদিনের জন্য কলকাতায় ফিরেছিলেন। 
পরে, আবার অর্দেন্দুশেখর উত্তর ভারতে প্রত্যাবর্তন ক'রে গ্রেট 
ন্যাশনালের ভ্রাম্যমাণ দলের সঙ্গে মিলিত হন।২৯ 

মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে সফর শেষে সম্প্রদায় কলকাতায় 
ফিরলে মদনমোহন বর্মণ বেঙ্গল থেকে পুনরায় গ্রেট স্তাশনালে 
চলে এলেন ।৩* জুলাই মাসের তিন তারিখে মহেন্দ্রলাল বস্থুর লেখা 
নাটক 'পদ্ভিনী” ওরই সাহায্যরজনীতে অভিনীত হল। ভীমসিংহের 
চরিত্রে রূপ দ্রিলেন মহেন্দ্রলাল স্বয়ং। গোপালচন্দ্র মজুমদার* ১ 
আলাউদ্দীনের ভূমিকায় নামলেন । অভিনয়ের শেষে “ভারত-সঙ্গীত” 
গাইলেন যাছুমণি। 

আগস্ট মাস থেকে ভূবনমোহন নিয়োগী গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার 
্টামপুকুর-নিবাসী কৃষ্ধধন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিজ দিলেন । ধর্মদাস 
স্থরকে ম্যানেজারের পদ থেকে সরানো হল। তার জায়গায় এলেন 
মহেন্্রলাল বন্থ। ৭ আগস্ট, ১৮৭৫ তারিখে এদিনকার 'পদ্থিনী' 


২৯ ত্র. অধ্ধেন্দুশেখরের স্থৃতিচারণ-_পঞ্চপুষ্প / আষাঢ়, ১৩৩৭। 

৩০ “186 0০010101901 00০ 0০091010905, 190615 £1৬116 50 00815 
50006595601] ০1:6010)911025 11) 1[)211)1, 1210016৭200. 50 189৬০018015 
1700060 1 000০ ১97215, 10851116 0056 15000076504 00 0810000, 036 
061:6910050569 17617051070) আ111 05 02 ৪. £70 50219. 176 
01:01)650:9. 00021 00০ 01125001010) 06 1৬080817) 1/101)017 19100918 15 
৪ 01791001176 0076." ( ইংলিশম্যান-__- ১৫।৫।৭৫ ) 

ংবাদপত্রের উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকেই মনে হয় মদনমোহন বর্মণ এই সময় 
পুনরায় গ্রেট স্তাশনালে যোগ দেন। 

৩১ ইনি ছিলেন টডের রাজস্থানের সম্পাদক ও অমৃতবাজার পত্ধিকার 
সহকারী সম্পাদক। 


গ্রেট স্কাশনাল থিয়েটার ১৬১ 


অভিনয়ের খবর দিয়ে নতুন ব্যবস্থার কথ! জানালে ইংলিশম্যান?। 
পত্রিকাখানি লিখলে 2--£016580 8610179] 776205.-7176 
(39150 1322001) 50:22 72511100১ 0৮%/1560 05 3200 931)0- 
02128 7101071) ০0981, 1795 ০০০০ 1697360 ০06 0০ 3800 
110151019 11722 881021019 2100. 01815 ০৮০151195 010০ 70111119176 
৪0 57100655000] 01:910029 19001111901 00০ 7০৬৮০] 0: 7২9183- 
00213) ভা1]1 0০ 1721:601:1020 13021 010০ 10910952001) 01 
03258. 1%191)50010 268 03০9০.” রদ-বদলের কারণ সম্পর্কে 
অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তার “গিরিশচন্দ্র গ্রন্থে লিখেছেন 2--মে 
মাসের মাঝামাঝি ধর্মমদাসবাবু সদলে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। 
সম্প্রদায় যথেষ্ট অর্থ উপাজ্জন করিয়া আনিয়াছিলেন, বিশেষতঃ 
লাহোরে কাশ্মীরের মহারাজার সম্মুখে অভিনয় করিয়া! গ্রেট স্াঁসান্তাল 
সম্প্রদায় যেৰপ অধিক অর্থ পাইয়াছিলেন, সেইরূপ শাল, জামিয়ার, 
স্বচ্ছ পাথর প্রভৃতি বহুমূল্য পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন । কলিকাতায় 
আসিয়া ইহারা থিয়েটারের মালিক তুবনমোহনবাবুকে যৎসামান্য 
অর্থ এবং কাশ্মীরাধিপতির উপহারস্বরূপ একখানি অল্পমূল্যের রুমাল 
ও একখানি ছোট পাথরের রেকাবি প্রদান করেন! কিছুদিন পরে 
সমস্ত রহস্ত প্রকাশ হওয়ায় এবং থিয়েটারে লোকসান ও হিসাবপত্রের 
গোলমাল ইত্যাদি নান কারণে বিরক্ত হইয়া! ভূবনমোহনবাবু আগষ্ট 
মাস (১৮৭৫ খুঃ) হইতে শ্যামপুকুর-নিবাসী কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়কে 
থিয়েটার লিজ প্রদান করেন। কৃষ্ণধনবাবু থিয়েটারের “ইগ্ডয়ান 
শ্াসান্তাল থিয়েটার” নামকরণপুব্বক মহেন্দ্রলাল বসকে ম্যানেজার 
করিয়া থিয়েটার চালাইতে আরম্ভ করেন,-)৮ নতুন ব্যবস্থাপনায় 
গ্রেট ম্যাশনালে'র নাম পরিবতিত হয়ে “ইগ্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার, 
হল এবং ধর্মদাস সুরের নেতৃত্বে কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রী 
“গ্রেট ম্যাশনাল' থেকে বেরিয়ে “দি নিউ এরিয়ান ( লেট ম্যাশনাল ) 
খিয়েটার' নাম নিয়ে বেঙ্গল থিয়েটারে যোগ দিলেন। কৃকধন 
১১ 


১৬২ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু বেশী দিন থিয়েটার চালাতে পারেন নি। 
কিছুদিনের মধ্যেই উনি খণগ্রস্ত হয়ে পড়েন, এমনকি বাড়ীভাড়া 
পর্যস্ত বাকী পড়ে যায়। ফলে, নভেম্বরে আবার ভুবনমোহন গ্রেট 
হ্যাশনালের কর্তৃত্ব নিজের হাতে তুলে নিলেন। 1) [1170191) 
(1965 0168) [2610109] 76806 নাম মুছে গিয়ে পুনরায় 
01686 19610179] 11680:5 বহাল রইলো | কষ্খধনের আমলে 
শরং-সরোজিনী”*২ (১৪1৮), “নীলদর্পণ”** (২১৮), অপূর্ব সতী” 
€ ২৩1৮), সতী কি কলঙ্কিনী ?' ও “ভারত-সঙ্গীত” (২৮৮), 'ডাক্তার- 
বাবু (81৯), 'পুরু-বিক্রম" (১৮1৯), “কনক পদ্প”** ও “এই কলিকাল, 
(২৫৯), 'বৃত্রসংহার*৬ (৬১১) প্রভৃতি অভিনীত হয়েছিল। 
“অপূর্ব সতী” নাটক অভিনেত্রী স্থুকুমারী দত্তের লেখা! । ওঁর সাহায্য- 
রজনীতে নাটকখানি মঞ্চস্থ হয়। অভিনেত্রী রচিত নাটকের অভিনয় 
বাংলাদেশের পাবলিক থিয়েটারে এই প্রথম । ডিসেম্বর থেকে 
যথারীতি ভূবনমোহন সরাসরি নিজেই গ্রেট ন্যাশনাল চালাতে 


৩২ এই তারিখেই বেঙ্গল থিয্মে্টারে উপেন্দ্রনাথ দাসের “স্রেন্্র-বিনোদিনী' 
খোলা হয়। 

৩৩ “এই সময়েই অম্ৃতলাল বস্থ বেঙ্গল থিয়েটার হইতে আসিয়। 'ইত্ডয়ান 
্াশনাল থিয়েটারে” যোগদান করেন বলিয়া মনে হয়।” (বঙ্গীয় নাট্যশালার 
ইতিহাস-_ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ) 

৩৪ অমরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পার্দিত "অভিনেত কাহিনী'তে আছে, জনৈক 
আন্ততোষ দাস স্থকুমারী দত্তকে এই নাটক লেখায় সহায়তা করেন। 

৩৫ «কনক পদ্ম নাটকে অস্বতলাল বসু দুম্স্ত সাজেন। 

৩৬ অমৃতপ্রালের জীবনীকারের মতে এদিন পূর্বঘোষণাসত্তবেও 
“বৃত্রসংহার' মঞ্চস্থ হয় নি। তিনি জানিয়েছেন £__ “৬ই নভেম্বর “ইংলিশম্যানে' 
4312150. 0065178 13180 ঘোষণ করিয়] তাহার! প্রায় দেড় মাস পরে 
হেমচন্দ্ের 'বৃত্র-সংহার” অভিনয় করিলেন।” ( অমৃতলাল বস্থর জীবনী ও 
লাহিত্য-- ডঃ অরুণকুমার মিত্র) 


গ্রেট স্তাশনাল থিয়েটার ১৬৩ 


লাগলেন। ডিরেক্টর হয়ে এলেন উপেন্দ্রনাথ দান আর ম্যানেজার- 
রূপে অমৃতলাল বস্থকে নিযুক্ত করা হল। নতুন ব্যবস্থায় ২৫ 
ডিসেম্বর গ্রেট শ্ভাশনাল থিয়েটার অমুতলালের 435 41 4০৫০1: 
ছদ্মনামে লেখা প্রথম নাটক “হীরকচূর্ণ”' মঞ্চস্থ করলে । গাই- 
কোয়াড়ের সিংহাসন-চ্যুতির ঘটন। নাটকের বিষয়বস্ত । “ভারতের 
বড়লাট লর্ড নর্থব্রকের শাসনকালে বরোদার গাইকোয়াড় মলহার 
রাও হোলকার, তাহার রাজত্বের তদানীন্তন বুটিশ রেসিডেণ্ট সাহেবকে 
পানীয়ের মধ্যে হীরকচূর্ণ-মিশ্রিত বিষদ্ধার! হত্যা করিবার যড়যন্ত্র- 
ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন এবং এইরূপ অভিযোগেই বিচারাধীন থাকিয়া 
সিংহাসন-চ্যুত হইয়াছিলেন।” (দৃশ্যকাব্য পরিচয়__ সত্যজীবন 
মুখোপাধ্যায় ) সেকালে ঘটনাটি আমাদের দেশে তুমুল আলোড়নের 
স্প্ি করেছিল। এ-নাটকে নাট্যকার স্বয়ং আডভোকেট জেনারেল 
মিঃ স্কোবলের চরিত্রে রূপ দেন। মলহার রাও সাজেন অর্ধেন্দুশেখর |” 
লক্ষ্মী ও জগন্তারিণী হন যথাক্রমে লক্ষ্মীবাই ও কুমাবাই। “হীরকচুর্ণ 


৩৭ প্রথম রচনা হিসাবে নাটকখানি দোষ ক্রটির উদ্ধে ছিল না। 
সমালোচন। প্রলঙ্গে “বান্ধব (শ্রাবণ, ১২৮২ )লিখেছিল :-_ *হীরকচূর্ণ নাটক । 
-__ লেখকের নাম নাই; গ্রন্থের মুখপত্রে এইমাত্র লিখিত আছে যে, তিনি 
একজন অভিনেতা । এবার রাজনীতির ঝঞ্চাবাতে বরদায় যে ভীষণতরঙ্গ উদ্বেল 
হইয়া উঠিয়াছিল, এই নাটকখানি তাহারই একটুকু ফেনাম্বরূপ। ইহাতে 
কুমাবাইর চরিত্র ভিন্ন আর কোন অংশ তেমন গ্রীতিপ্রদ বোধ হুইল না। 
গ্রন্থকার মাননীয় পেট্রিয়ট সম্পাদককে যেরূপ তিরস্কার করিয়াছেন, তাহ] কি 
ভাল হইয়াছে?” 

একই বিষয়বস্ত অবলম্বনে এই সময় (১৮৭৫ ) "মারে! ছজন নাট্যকার 
নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উপেন্দ্রন্ত্র মিত্র নাটক রচনা করেন। 
নগেন্দ্রনাথের “গুইকোয়ার নাটক” ২২ মে, ৮৭৫ বেঙ্গল থিয়েটারে মধ্স্থ হয়। 


৩৮ অর্ধেনদুশেখরের এই অভিনয়ের স্বতিতে অম্ৃতলাল পরবর্তীকালে 
লিখেছেন £-- 


১৬৪ একশ বছরের বাংল থিয়েটার 


নাটকে মঞ্চের উপর রেলগাড়ি দেখানো হত। ইপ্রীনিয়ার-নট 
যোগেন্দ্রনাথ মিত্র«* এই গাড়ি বানিয়েছিলেন। ওর স্থই আরে! 
অনেক মঞ্চকৌশল সেকালের দর্শকদের মুগ্ধ করেছে । ১৮৭৫ সাল 
শেষ হল উপেন্দ্রনাথ দাসের “ম্থুরেক্্র বিনোদিনী? (৩১১২) নাটক 
দিয়ে। বিনোদিনী হলেন স্ুুকুমারী দত্ত। ইতিপূর্বে বেঙগলে মঞ্চস্থ 
হ'লেও গ্রেট গ্তাশনালে এ-নাটকের অভিনয় এই প্রথম। 

১৮৭৬ সালের ন্ুরুতে এখানে ত্রজেন্দ্রকুমার রায়ের প্রকৃত বন্ধু 
(৮।১) অভিনীত হল । রাধামাধব কর এবং বিনোদিনী নায়ক- 
নায়িকা সাজলেন।** জানুয়ারি মাসের তিন রাত্রি (১৫, ২২ ও ২৯) 


“নাট্যকার পরিচয় প্রথমে আমার হয়, 
লিখিয়া “হীরুকচুর্ণ” গশি ককণায়। 

সাজিয়। বরোদ। বাঁয়, নির্বাসনে যবে যায়, 
চাহনিতে অশ্রুবিন্দু অর্ছেন্দু ঝরায়।” 

“হীরকচূর্ণ নাটকে অর্ধেন্দুর অভিনয় হইয়াছিল অপূর্ব। অঘোর পাঠক 
মহাশয় অর্দধেন্দুর উপর বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না। কিন্তু তিনিও তাহার 
গাইকোয়াড়ের ভূমিকাঁভিনয়ের প্রশংসা করিতেন। তিনি বলিতেন পির্ববাসনে 
যাইবার সময় গাইকো য়াড়-অর্ছধেন্দু একবার আপন দেশের পানে তাকাইতেন। 
সে করুণ চাহনি ছিল অপূর্ব ।” (ভারতীয় নাটামঞ্চ__- হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ) 

৩৯ এঁর সম্পর্কে অমুতলালের স্বতিচারণে লেখা হয়েছে £-_ “মিভিল 
ইঞ্জিনিয়ার, সেই সেকালের প্রথম 'লীলাঁবতী* অভিনয়ে (১১।৫।১৮৭২) ইনি 
নদেরটাদ,_ এমন নদেরচাদ আজ পর্য্যস্ত হয় নি, তবে অভিনেতারূপে তার 
বিশেষ নাম নাই $ মঞ্চলন্বদ্বীয় নেপথ্যাচার কাধ্যে তিনি ধশ্মদান সুরের সুদক্ষ 
সহায় ছিলেন; আর ষ্টার থিয়েটারের কর্ণওয়ালিস গ্্রীটস্থ বর্তমান বাটাই 
তার স্থপতি বিষ্ভার সাক্ষ্য দিতেছে; মন্দিরোপম সচিত্র কারুকার্াভূষিত 
উক্ত নাট্যশালার গোপুরটি যোগীবাবুর কল্পিত আদর্শে গঠিত।.*-* (মাণিক 
বন্মতী-_- জোর্ঠ, ১৩৩৪ ) 

৪* “***নতুন নাটকের অভিনয় হ'ল, তার নাম “গ্রকুত বন্ধু” । এ নাটকে 
নায়ক সাজলেন হ্বগীয় মাধুবাবু। এর পুর! নাম বাবু রাধামাধব কর।-.'মাধুবাবু 


গ্রেট স্কাশনাল থিয়েটার ১৬৫ 


জ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুরের “সরোজিনী+* ১ মঞ্চস্থ করার পর ফেব্রুয়ারির 
«, ১২ এবং ১৬ তারিখে গ্রেট স্যাশনাল যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বিরচিত 
“বিদ্ধাসুন্দর' নামালে। “দসরোজিনী” নাটকের নামভূমিকায় অবতীণ 
হতেন বিনোদিনী । অমৃতলাল-বিজয়সিংহ ।* ২ 


শা শশ্ীপশ্াঁশিীশি 


নায়ক, আমি বয়সে ছোট হ'লেও নায়িক1--.” (আমার কথা-_ বিনোদিনী 
বাসী) 

৪১ পুরু-বিক্রম নাটকের মত জ্যোতিরিক্ত্রনীথের “সরোজিনী'র মূলেও 
আছে বিদেশী প্রভাব। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন :__- গ্রীক 
নাট্যকার ইউরিপিদিস শ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে 'ইফিজেনিয়। এযাট অলিস' 
নামক নাটক রচন। করেন। গ্রীক পুরাণের একটি কাহিনী অবলম্বন করিয়া 
নঃটকট রচিত হষঈয়াছিল। তারপর সঞ্তদ্শ শতাব্দীর শেষার্ধে ফরাসী 
নাট্যকার জ'] র'সিন এই কাহিনী অবলম্বন করিয়। তাহার “ইফিজেনিয়া” নাটক 
রচনা করেন। ইহাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের “সরোজিনী” নাটকের ভিত্তিশ্বব্ূপ 
ব্যবহৃত হইয়াছে, পুরাপুরি গ্রীক নাটকটি নহে।” (বাংল! নাট্যসাহিত্যের 
ইতিহাস-_প্রথম খণ্ড) 

সরোজিনী'র অভিনয় সাফল্য সম্পর্কে “জ্যোতিরিজ্্নাথের জীবনস্থতি'তে 
আছে £__ “সরোজিনী” প্রকাশিত ( ৩০।১১।১৮৭৫ ) হুইবামাত্র কলিকাতার 
সাধারণ থিয়েটারে বইথানি অভিনীত হইয়া! গেল।*..« বসমাজে খুব প্রশংসা 
লাত করিল। জ্যোতিবাবুর নাট্যকার বলিয়া একটা খ্যা।৩ও প্রতিষ্িত হইয়া 
গেল। বিশেষতঃ সরোজিনী অভিনয়ের পর, বাঙ্গলা দেশে জ্যোতিবাবুর যশের 
বিজয় ছুন্দভি বাঁজিয়! উঠিল। সকলেই একট! অভ্ভূতপূর্বব অমৃত আম্বাদনের 
তৃপ্তি সথথে বিভোর হুইয়! গেল।” 

৪২ “***আমি যখন “সরোজিনী”তে “সরোজিনী"র অংশ অভিনয় 
করিতাম, তখন এখনকার “ট্টারে”র স্থযোগ্য ম্যানেজারমহাশয় ( অমৃতলাল 
বন্থ ) এ নাটকে বিজয়মিংহের অংশ অভিনয় করিতেন ।*..* ( আমার কথ! ) 

সিরোজিনী'র সাফল্যমণ্ডিত অভি এবং অন্ততম প্রধান অভিনেতা 
অমৃতলালের কৃতিত্বের উল্লেখ রয়েছে মন্মধনাঁথ ঘোষ রচিত 'জ্যোতিরিক্ত্রনাথ' 
গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন :__ “ 'সরোজিনী”ও মহাসমারোহে ন্তাসানাল থিয়েটারে 


১৬৬ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


১৯ ফেব্রুয়ারি 'সরোজিনী” নাটকের সঙ্গে কর্তৃপক্ষ 'গজদানন্দ 
ও যুবরাজ" নামে এক প্রহসন জুড়ে দিলেন। আর এই অভিনয়ের 
ফলে গ্রেট ম্তাশনাল তথা বাংলা থিয়েটারের শাস্ত, নিরুদ্িগ্ন জীবনে 
ঘটলো! প্রচণ্ড বিক্ষোরণ, যার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ায় পরবর্তী 
কালের রঙ্গালয় গভীরভাবে আচ্ছন্ন হয়েছিল। যে ঘটনাকে ভিত্তি 
ক'রে এই প্রহসন এবং তার প্রতিক্রিয়া সেই ঘটনাটি এই রকম। 


অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন 

১৮৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে প্রিন্স অব ওয়েলস্‌ (পরে সপ্তম 
এডওয়ার্ড) ভারত ভ্রমণে কলকাতায় এসে বাঙালী পরিবারের 
আচার-ব্যবহার সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের ইচ্ছা জানালে 
রাজভক্ত প্রজা ও হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল জগদানন্দ মুখো- 
পাধ্যায়ঃ* তাকে ভবানীপুরের ব্বগৃহে সাদর অভ্যর্থনা জানান। এই 
উপলক্ষে গৃহস্বামিনী এবং পরিবারের অন্তান্ত মহিলারা যুবরাজকে 
ভারতীয় প্রথা মতে শংখধ্বনি ও হুলুধবনি ছারা বরণ করেন। 
বিদেশী ও বিধর্মী পুরুষের অন্তঃপুর প্রবেশের সংশ্লিষ্ট ঘটনায় 
সমকালীন হিন্দু সমাজে তুমুল আলোড়নের স্থপতি হয় এবং পত্র- 
পত্রিকায় সমালোচনার ঝড় ওঠে। তীব্র ক্ষোভে “হিন্দু পেট্রিয়ট' 
লেখে 2 ৮0590 002 08101010981 15611051090 0661) 
9068£20. 26 0102 001106 0112 38100. 70810 01 1015 1)010- 
001...:”5 অমৃতবাজার পত্রকা” সরোষে জানায় £_ 71) 





উপধুপরি অভিনীত হুইল এবং দর্শকগণের নিকট প্রভূত প্রশংসা! লাভ করিল। 
অম্তলাল বিজয়সিংহের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া! অভিনয়চাতুর্ধে সকলকে মুগ্ধ 
করিতে লাগিলেন” 

৪৩ পরবর্তীকাঁলের বিশিষ্ট অভিনেতা রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় এরই 
বংশধর। 

৪৪. [195 [13019]; 56282 ৫৮০1, [1] )-- 17600618015 1801, 
085 ত৫02. 


গ্রেট গ্ভাশনাল থিয়েটার ১৬৭ 
1711)00 5001665 521 1১621: 81] 01015551015, 006 10 8150010 
€০ 10 01072101000, 415 1961501)১ 180 21107৮5 03০ 
1917011% €০ 102 0661190. 00100 00005106১15 ৪. 015£1806, 1895 
৪ £1690 2106175১০01) [71700.৮** এই উপলক্ষে কবি হেমচন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় “বাজীমাৎ নামে এক বিদ্রপাত্বক কবিতা রচন। 
করেন।** তাতে, স্ৃতীক্ষ্ম বাক্যবাণে সন্ত্রীক জগদানন্দকে জর্জরিত 
কর! হয় । কবি লেখেন £ 





৪৫. -71)2 1170191/) 502£2 (৮০01. [1 )-777017061)017 90 
[085 (81১09. 

৪৬ “বাজীমাৎ” ১২৮২, * মাঘ “অমৃতবাজাব পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । 
কবির জীবনীকার মন্মথনাথ ঘোষ কবিতাটির ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে জানিয়েছেন ২__ 
*১৮৭€ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে ডিসেম্বর দিবসে যুবরাজ (পরে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড ) 
কলিকাতায় আগমন করেন । ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্ধের ৩রা জানুয়ারি বাত্রিকালে 
তিনি কলিকাতা হইতে প্রস্থান করেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে সন্তাস্ত 
বাঙ্গালীর “জেনানা' দেখিতে বোঁধহয় যুবর।জের ইচ্ছা হয়। হাইকোর্টের 
জুনিম্নর গবর্ণমেণ্ট প্লীডার রায় জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় বাহাছুর তখন বাঙ্গলার 
ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সাস্ত ছিলেন। তিনি যুবরাজের অভিপ্রায় অবগত 
হইয়া! ৩র। জানুয়ারি সন্ধ্যাকালে যুবরাজকে ভবানীপুরে নিজগৃছে নিমন্ত্রণ করেন 
এবং যুবরাঁজও এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন । যুবরাঁজকে জগন্ব' দ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের পরিবারস্থ মহিলাগণ অভ্যর্থনা ও বরণ করেন। এই ব্যাপার লইয়া 
সে সময়ে হিন্দু সমাজে মহা আন্দোলন হয় ।*". 

হাইকোর্টে উকীল লাইব্রেরীতে এই ব্যাপার লইয় মহ! আন্দোলন পড়িয়। 
গেল। সিনিয়র গবর্ণমেণ্ট-প্রীভার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন অতি 
আচারনিষ্ঠ হিন্দু ছিলেন, তেমনই পরিহাস-রমিক ছিলেন। তিনি এই ব্যাপারে 
যেমন ক্ষুপ্ণ হইয়াছিলেন, তেমনই এই ব্যাপার লইয়। ব্যঙ্গকৌতুকও করিতে 
লাগিলেন। হেমচন্দ্রের রহস্য-কবিতা রচনার ক্ষমতা তিনি জানিতেন, তিনি 
কেবলই হেমচন্দ্রকে উত্তেজিত করিয়া] বলিতে লাগিলেন, “হেম, তুই এই নিয়ে 
একটা কিছু লেখ. না।” এই অনুরোধ ও উত্তেজনার ফলে হেমচন্দরের 'বাজিমাৎ, 
বুচিত হয়।” ( হেমচন্দ্র--২য় খণ্ড ) 


একশ বছবের বাংল! থিয়েটার 


“বেঁচে থাকো মুখুয্যের পো, খেল্লে ভাল চোটে । 

তোমার খেলায় রাং রূপো হয়, গোবোরে শালুক ফোটে ॥ 
“[ফক্রু” দানে, এক তড়াতে, কল্লে বাজি মাৎ। 

মাছ, কাতুরে ভেকো হলো-কেয়াবাৎ কেম্বাবাৎ ॥ 


সাবাস ভবানীপুর সাবাস তোমায় ! 
দেখালে অদ্ভুত কীত্তি বকুল তলায় ! 
পুণ্য দিন বিশে পৌষ বাঙ্গালার মাঝে । 
পর্দা রি কুলবালা সম্ভাষে ইংরাজে ॥ 


ধন্ঠ হে মুখুঘ্যেভায়া বলিহারি চা | 
বড় সাপ্টাদরে সাৎ করিলে খেতাব “সি, এস্, আই” ॥ 


হেদে ও-সহরবাসি আর্‌ কি হাসি হাসবি রেড়ো বলে ? 
দেখন! চেয়ে বকুলতলায় দাড়িয়ে রানীর ছেলে ॥ 
চৌদ্বুড়িতে-সঙ্গে করে সাদ] মোসাহেব__ 
নাড়ীটেপা ফেরার সাহেব, বাঁর্টেল নায়েব ॥ 

আর্‌ কেন লো ঘোমটা খোল, কবির কথা রাখো । 
“লাইট” পেয়ে “রাইট” হয়ে, পার্‌ হও লো সাকো ॥ 
ভয় কি তাতে, লজ্জা কি তায়, কাল বদনখানি ৷ 
দেখবে খালি চক্ষে চেয়ে যুবা বৃপমণি ॥ 

কজা তুলে দেখবে বাজু, দেখবে কাণের ছুল, 

দেখবে কন্ঠি, কহার, পিঠের ঝাপাফুল ॥ 

আয় এয়োগণ করবি বরণ পরে চরণ চাপ-_ 
শিবের বিয়ে নয়লে। ইহা ধরবে নাকো সাপ ॥ 
এগিয়ে এসো বড় ঠাকৃরুণ, সাত পোয়াতির মা । 
তক্ত পাবেন তোমার তিনি তাও কি জান না? 


গ্রেট হ্যাশনাল থিযেটার ১৬৯ 


সোণার থালে হীরের মাল! তাতে ঢাকাই ধুতি, 
নজর দিয়ে, দেখাও খুলে বউ বিননে। পুতি ॥ 
বাহবা বুক, বুড় বয়সে গলায় কাপড় দিয়ে, 
রাজ পুজাটী কল্পে ভাল, ফুলের মালা নিয়ে ! 
কোন্‌ শাস্ত্রে লেখে বল বাম্নের মেয়ে হয়ে ! 
রাজার ছেলের পা রর ফুলের সাজি লয়ে ॥” 


উত্তেজনা যখন তুঙ্গে, রঃ সময় এই ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে 
গ্রেট স্তাশনাল থিয়েটারের পক্ষ থেকে লেখা হল এক প্রহসন- 
গজদানন্দ ও যুবরাজ” । রচয়িতার নাম জানা যায় নি।** তবে, 
প্রন্সতর গানগুলি গিরিশচন্দ্রের বচনা ব'লে হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 
অনুমান । 
একটি কোরাস গান ছিল এইরকম £-_ 
“গলো ঘ্বুবতে পারিনে আর, ধ'রে গিয়েছে পা 
কেন গায়ে পড়িস্‌ ঢ'লে ওলো স'রে যা 
হাতে নিয়ে ঝারি, চল্তে কি পারি, 
একটু থেমে চল্‌ 
ওলে! ঘেমে গিয়েছে গা 1” 





“আমি পিসী থাকৃতে 
ভাবনা! কিরে বোক। ছেলে 
অনেক স্থুকৃতির ফলে 
আমার মতন পিসী মেলে ।” 


৪৭ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ তার 10776 [10127 ১০৪৪০--৬০1, 11-তে 
লিখেছেন, প্রহসনখানি উপেন্দ্রনাথ দামের লেখা ( পৃঃ ২৬৮ )। আবার ওরই 
'ভারতীয় নাটামঞ্চে বলা হয়েছে :-_- প্রহসনথানির বচন] যে কাহার, এ 
বিষয়ে মতভেদ আছে। ***” (পৃঃ ৭৯) 


১৭৬ একশ বছরের বাংল। থিয়েটার 


হাইকোর্টের সম্মুখস্থ দৃশ্যে অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ( বেলবাবু ) 
গাইতেন £-_ 
“ওরে ) জ'জ হ'তে চাও 
গজ গিরিধন।”*৮ ইত্যাদি 
প্রহসনটির প্রধান ছুই ভূমিকায় অভিনয় করতেন নগেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় (যুবরাজ ) এবং মহেন্দ্রলাল বস্থ ( গজদানন্দ )। এই 
গজদানন্দ ও যুবরাজ" কর্তৃপক্ষ মঞ্চস্থ করলেন ১৮৭৬, ১৯ ফেব্রুয়ারি 
“রোজিনী” নাটকের শেষে। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া 
হয়েছিল £__ 


(২74 বি ঞ00]. হালা, শাংিছ 
নাও চিভ দাবার ও 
১10 0২194১%, 1961 চাদ ৪74 ৮, 1876 


10 102 125 0776 


১/১২০]া] 


70০ ০০9০1,017, ৬৬177775541 
03074144131)4 41৭19117272 2707052 1 ! 


(00776, 9৫ 1161, 01 6112 1016 1006 


( ইপ্ডিয়ান ডেলী নিউজ-_১৯২১৮৭৬ ) 


প্রথম অভিনয় সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় কয়েকদিন পর (২৩২) 

অমুতলালের সাহায্যরজনীতে “সতী কি কলঙ্কিনী ?র সঙ্গে প্রহসনটি 
% 

আবার অভিনীত হল। তবে, এ রাত্রে শেষ পর্যস্ত “গজদানন্দ 


৪৮ জগদানন্দ ও অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন সংক্রান্ত তথ্যাদি অংশতঃ 
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হেমেন্দ্রনাথ দাশগুঞ্চের বই থেকে নেওয়]। 


গ্রেট স্াশনাল থিয়েটার ১৭১ 


ও যুবরাজ' ভিন্ন নামে ও আকারে পরিবেশিত হয়।*৯ দ্বিতীয় 
অভিনয়ের পরেই পুলিশ থেকে এই ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক প্রহসনের 
অভিনয় বন্ধ ক'রে দিলে । কিন্তু থিয়েটার কর্তৃপক্ষ তাতে ক্ষান্ত না 
হয়ে ২৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে “গজদানন্দ ও যুবরাজ'কে “হনুমান চরিত্র 
নামে রূপান্তরিত ক'রে “কর্ণাটকুমার' নাটকের সঙ্গে নামালেন। 
এই অভিনয়ের শেষে ডিরেক্টর উপেন্দ্রনাথ দাস ইংরেজীতে বক্তৃত। 
করেন।** অভিনয়ের দিন “ইগ্ডিয়ান ডেলী নিউজ” পত্রিকায় 
নীচের সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল £_*067 বিঞযা০বঞা, 
বন লছহঞযাহছ। 27004015170 (98001:095 ) 01) 40010201 
02177920955 2 10০ 01:81079, 11] 1702 7061:601070790 101 002 
10156 (10৮05 005 ৪9০৬০ 10106800108] 00102105 2 
[3290:02) 902০6, ৪1627 71101) 02 11120601 0 00০ 
0070121)5) 138000 0019218010 1390 10955, আ1]] 0211৬21 
৪1) 2001653, 2180 11) 00101005101) 006 12-17917720 19106, 
110709011৮01,0 011700৮৮111 0০ 10252196650 101: 006 
5200100. (1106, 75 1500.250 01 10081)% [92150105 910 1790 
1806 6102 00190160101 01 5221176 16 1951 ৬৬ ০01)2509.১ 
(২৬।২।১৮৭৬) প্রসঙ্গত, ভারত-সংস্কারক” (৩।৩1১৮৭৬) * মালে £_ 
ন্যাসম্তাল থিয়েটারের জন্য গজদানন্দ এবং যুবরাজ নামক যে ইতব 
রুচির নাটক প্রস্তুত হয়, পুলিসের রক্ত-চক্ষু দেখিয়া নাট্যশালার 
অধ্যক্ষগণ তাহা অভিনয় করিতে ক্ষান্ত হন। যুবরাজকে দিল্লীশ্বর 
হোরাঙ্গজিবের পুত্র এবং গজদানন্দকে হনুমান বলিয়া প্রকারান্তরে 


৪৯ হেমেজ্ুনাথ দাশগুপ্ের নির্দেশান্ুসারে ১৮৭৬,২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখের 
“ইপ্ডিয়ান মিরার? ভ্রষ্টব্য। 

৫০ “অভিনয়-রজনীতে উপেন্দ্রনাথ রকঙ্কাশয়ে পুলিশি হস্তক্ষেপের নিন্দা 
করিয়! বঙ্গীয় নাট্যশালার স্বাধীনতা রক্ষা! বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন।” 
( ভারতকোধ-_ প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৬৪৪ ) 


১৭২ একশ ব্ছবের বাংল! থিয়েটার 


সেই নাটক অভিনীত হইয়াছে । যাহা হউক এরূপ নাটকের জন্য 
গবর্ণমেন্টও মুদগর প্রস্তুত করিয়াছেন ।” পুলিশের হুকুমে যখন 
"হনুমান চরিত্র এবং “কর্ণাটকুমার অভিনয় বন্ধ হয়ে গেল, গ্রেট 
স্যাশনাল তখন ১ মার্চ ডিরেক্টুর উপেন্দ্রনাথ দাসের সাহায্যরজনীতে 
পুলিশকে ব্যঙ্গ ক'রে “[106 2০11০6 0£ 015 830 91১921৮ নামে 
এক প্রহসন মঞ্চস্থ করলে ।*১ সেই সঙ্গে অভিনীত হল “মুরেন্দ্র- 
বিনোদিনী । অভিনয়ের শেষে উপেন্দ্রনাথ “অভিনেত্রী” সম্পর্কে 
একটি ইংরেজী বক্তৃত। দিয়েছিলেন । এই উপলক্ষে সংবাদপত্রে যে 
বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল তা এইবকম £ 





(874৮7 বি 4710] ঞা। 2 লাদঞ&াহ 
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4১ 0/061151) 51১6০০1) 099 00০ 11:650601, 01 “48০00555965. 


( ইপ্ডিয়ান ডেলী নিউজ--১।৩।১৮৭৬) 


৫১ *]1112 010901১61১6 %0 ৪11210560 09100910018 002 15017412101), 
৪. [021601108106 01 901217019-৬10001101 21006 আ10) 0১০ 20০৬6 
197০6 00617 2 00০6] 17906 [01106 0: 016 8190 91)6019, ০110- 
০1911786 0106 50111006911 560৪1013082, 00100001951091721 01 1১০01106, 
81790 7%]7. বু.2120, 900০1100615) 06 01106, 101: 108511)£ 
91561 90 ৪ 1)050115 20010006-৮ (2006 [1001201) 96৪৫০--৬০], 
[1--৮172170618501:2 90 1085 2৪00৯). 


গ্রেট' স্তাশনাল থিয়েটার ১৭৩ 


ইতিমধ্যে ২৯ ফেব্রুয়ারি বড়লাট লর্ড নর্থক্রক এই শ্রেণীর 
নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ ক'রে এক অভিন্তান্স জারি করেছেন এবং 
স্থায়ী প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে গভনমেন্টের উদ্যোগে আইন প্রণয়নের 
তোড়জোড় সুরু হয়ে গেছে। ১ মার্চের অভিনয়রাত্রে রঙ্গালয়ে 
পদার্পণ ক'রে পুলিশ সেই নিষেধাজ্ঞা গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের 
ম্যানেজার অমৃতলাল বস্থর হাতে তুলে দিলেন ।*২ এই অভিন্যান্স 
সম্পর্কে “ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকায় লেখ! হল £₹--44৯ 0382206 ০: 
[17019. 77%0:9010118915 ৪ 195090 1956 2৬10.1156 001708- 
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82175691 60 1701:01)1016 0611911) 012179010 19210010081) 025, 
ড/1)1017 2৮ 50210091009, 061817086015, 5591010905১ 90502186 
01 001021৮5192 0:2:6210010191] ০ 002 19019110 117051250.... 
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১৭৪ একশ বছরের বাংলা থিয়েটার 


121709১) 27061620. 09212101010” 01 00০ 50882 0: ৪. ৫15- 
12750621916 790৬০ 117290:2 2) (09100059. &11 0010001 
€০ 1,010 01000109010 101 002 01010000 206102 (2161) 
০5 1011) 0০ 001)010 00০ 08056 0: 1310110 1002:21105 
2170 0০06105,111)6 €001:011091702 517911 1:211811 11) 0106 
0111 185 1066 05 18101) 0076 2 12৬7 111 02 085950 ৮5 
€1)6 ৬1021:2591 00001001] 010. 002 5001206. (১৩।১৮৭৬ )। 
সরকারের এসব উদ্ভোগ-আয়োজনের কথা জেনেই বোধহয়, 
গ্রেট ম্তাশনাল আর এঁ সমস্ত প্রহসনের দিকে না ঝুঁকে সাধারণ 
অভিনয়ে মন দিলে । কিন্তু শাসক শ্রেণী তখন বদ্ধপরিকর থিয়েটার 
কর্তৃপক্ষকে যে কোনে উপায়ে শায়েস্তা করবেনই। তাই, ৪ মার্চ 
যখন গ্রেট ন্যাশনাল মঞ্চে সতী কি কলঙ্কিনী ?র অভিনয় চলছে, 
তখন পুলিশের ডেপুটি কমিশ্যনর রঙ্গালয়ে হান! দিয়ে সম্প্রদায়ের 
ডিরেক্টর উপেন্দ্রনাথ দাস, ম্যানেজার অমৃতলাল বস্থু এবং মতিলাল 
স্থর প্রমুখ আটজন অভিনেতাকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গেলেন ।৭ 
তাদ্দের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হল, তারা ইতিপূর্বে “নুরেন্দর- 
বিনোদিনী” নামে যে নাটক অভিনয় করেছেন তা অশ্লীল ।** ৬ মার্চ 


৫৩ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, নীচের দশজনের নামে গ্রেঞ্তারী 
পরোয়ানা ছিল £-_ ভুবনমোহন নিয়োগী (স্বত্বাধিকারী ), উপেন্্নাথ দাস 
(ডিরেক্টর ), অমৃতলাল বস্থ (ম্যানেজার ), মতিলাঁল স্থর, মহেন্দ্রলাল বস্থ, 
অমুতলাল মুখোপাধ্যায় ( বেলবাবু ), শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র দান 
(এরা সবাই অভিনেতা ), রামতারণ সান্তাল ( অপেরা মাষ্টার ) এবং 
বঙ্কুবিহারী দাস (বিজনেস্‌ ম্যানেজার )। ভুবনমোহন নিয়োগী ছাড়া এদের 
সকলকেই এ প্রাত্রে গ্রেপ্তার করা হয়। ভুবনমোহুন পরের দিন আদ্বালতে 
আত্মসমর্পণ করেন। 

৫৪ গ্রেট ন্যাশনাল সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযোগগুলি হেমেন্দ্রনাথ 
দ্বাশগুণ্চের 71১6 [75101) 9০৪৪০--5০]. []-তে সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। 


গ্রেট স্তাশনাল ধিয়েটার ১৭৫ 


উত্তর-বিভাগের ম্যাজিস্ট্রেট পি. ডি. ডিকেন্সের এজলাশে আসামীদের 
বিচার সুরু হল। ৮ মার্চ বিচারক রায় দিলেন, অভিযোগ প্রমাণিত। 
গ্রেট ম্যাশনাল থিয়েটারের ডিরেক্টর ও ম্যানেজার যথাক্রমে 
উপেন্দ্রনাথ দাস এবং অমৃতলাল বস্থুর একমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড 
আর অন্য সকলের মুক্তি। “এই বিচার সম্পর্কে 'ভারত-সংস্কারক' 
পত্রিকা ১০ই মার্চ মন্তব্য করেন__-যেরূপ বিচার হইয়াছে, তাহাতে 
বোধ হয়, দোষ প্রমাণ হউক না হউক, দণ্ড দেওয়াই উদ্দেশ্য ।* 
€ অমৃতলাল বন্থুর জীবনী ও সাহিত্য--ডঃ অরুণকুমার মিত্র) 
পরদিন ( ৯।৩ ) কর্তৃপক্ষ হাইকোর্টে আপীল করলেন এবং বিচারপতি 
ফিয়ার ও মার্কবীব এজলাসে আগীলের শুনানী সুরু হল। এটনী 
গণেশচন্দ্র চন্দ্রের নির্দেশে মিঃ ব্রানসন্, মনোমোহন ঘোষ এবং টি. 


“সুরেন্দ্র-বিনোর্দিনী” নাটকের অভিনয়ে নাকি, 41. 8০96) 3810085 [019219018 
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50010 01008 108,116 0261) 02610991650 10 9001) 0091). 
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€11) 93690 (১৪70811), 10218057210 2105 10176521210 
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0£ 8. 0621 01 ৪ 1505. [ 2, 0০ 550০ 5০০ 1০৬০. 


১৭৬ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


পালিত আসামীপক্ষে দ্াড়ালেন। সারা শহর উদগ্রীব ফলাফল 
জানার প্রত্যাশায়। শুনানীর দিন আদালতে লোক ধরে 
না। “দাধারণী? (৭ চেত্র, ১২৮২) লিখলে £- “সুরেজ্ছ- 
বিনোদিনী নাটকের অশ্লীলতা অভিনয় করার মোকদ্দামার মোশন 
বিগত বৃহস্পতিবার জজ ফিয়র ও মার্কবির কাছে শুনানী হইয়াছিল। 
হাইকোর্ট লোকে লোকারণ্য। যুবক ও মধ্যবিত্তের ভাগই অধিকঃ.... 
কিন্ত হলহলা হয় নাই । সকলে নিঃস্তন্ধে কান পাতিয়া কথাগুলি 
শুনিতেছিল। বলিদানে্র পুর্বে তান্ত্রিক ভবনেও সেরূপ তুষণীন্ভাব 
কখনও বিরাজ করেন1।৮** সকল দুশ্চিন্তার অবসান ঘটিয়ে ২০ 
মার্চ আদালত রায় দিলে, “ন্ুরেন্দ্র-বিনোদিনী” নাটকে অশ্লীলতা 
নেই। সুতরাং নিয়্ আদালতের পূর্বাদেশ নাকচ ক'রে আসামীদের 
মুক্তি দেওয়া হল।** মামলা চলার সময় এবং অব্যবহিত পরে গ্রেট 
হ্যাশনালের অভিনয় কিন্তু বন্ধ ছিল না। ১১ ও ১৮ মার্চ এবং ১ 
এপ্রিল তার! যথাক্রমে “সরোজিনী' ও “আনন্দ কানন” এবং 'পদ্মিনী” 
মঞ্চস্থ করেন। প্রথম নাটকটি এই মামলার সাহায্যকল্পে অভিনীত 
হয়। এই উপলক্ষে কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞাপনে আবেদন জানিয়েছিলেন £__ 

৫৫ দ্র. অমৃতলাল বস্থর জীবনী ও সাহিত্য__ ডঃ অরুণকুমার মিত্র। 
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গ্রেট হ্টাশনাল থিয়েটার ১৭৭ 


£“[9860065 ৪10 00010657021), 00106. 2100 57111090105 110৬, 
01 1069৬০1:.% 

গ্রেট ম্তাশনালের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ টিকলো না। 
উপেন্দ্রনাথ দাস ও অমৃতলাল বন্ু বেকসুর খালাস পেলেন । 
গভনমেন্টও নীরবে বসে নেই । ইতিমধো, অভিন্যান্সের মেয়াদ ফুরিয়ে 
আনছে । তাই, ইংরেজ সরকার এবার অগ্রসর হলেন 101:8109610 
[১6101:0791)025 (001000113111 নামক মোক্ষম অস্ত্র নিয়ে । ১৮৭৬ 
সালের মার্চ মাসে তার। কাউন্সিলে বিলের খসডাটি পেশ করলেন আর 
এই বছরেরই শেষের দিকে তা আইনরূপে বিধিবদ্ধ হয়ে গেল ।৭" 
বিলটিতে বলা হল £__ “71796 ৮71206৬০106 (০৮177106156 
ড৮29 ০ 0791101012 01096 205 0:909610 721 0100021002 ৪.5 
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প্রনঙ্গতঃ ম্মরণীয, “এই কুখ্যাত আইনটি সিন্দুবাদের বুড়োর মতো বদিন 
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থাকেন, অবশেষে পব্কল্পনাটি রাজা সরকার প্রত্যাহার করেন ।* 
( বিলাতি যাত্রা থেকে স্বদেশী থিয়েটার-_য।দবপুব বিশ্ববিগ্তালয় ) 
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সরকারকে সমর্থন করলেও, সামগ্রিকভাবে দেশের শিক্ষিত নাগরিক- 
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গ্রেট স্তাশনাল থিয়েটার ১৭৯ 
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€ ইগ্ডিয়ান ডেলী নিউজ-_-৮1৪।১৮৭৬ ) কমিটিতে ছিলেন রাসবিহারী 
ঘোষ, পণ্ডিত নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য, রাজেন্দ্র মল্লিক প্রমুখ বিশিষ্ট 
ব্যক্তিরা। পরবতীঁকালে “সাধারণী”র সংবাদে প্রকাশ £__“গত ৬ই 
ডিসেম্বর গবননর জেনারাল বাহাছুরের সভায় নাটকাভিনয় সম্বন্ধীয় 
আইন বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে । এই ৬.ইনটি যাহাতে বিধিবদ্ধ না 
হয় তজ্ঞন্ত ভারতসভা প্রভৃতি অনেকগুলি সভা হইতে যুক্তিযুক্ত 
আবেদন প্রেরিত হয়। গ্রেট ন্যাশানল থিয়েটার হইতে একজন 


১৮৪ একশ বছরের বাংল] থিয়েটার 


বারিষ্টরও প্রেরণ করা হইয়াছিল।*৮ কাহারও কথায় কর্ণপাত ন! 
করিয়া আইন বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে ।”» (৩ পৌষ, ১২৮৩) 
১৪ ডিসেম্বর, ১৮৭৬ “অমৃতবাজার পত্রিকা" লিখলে £__“নাটক 
সম্বন্ধীয় আইন বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে । এ আইন বিধিবদ্ধ ন। হয়, 
এই জন্ত অনেকগুলি আবেদন প্রদত্ত হয়, কিন্তু ব্যবস্থাপক সভাতে 
তাহা গ্রাহ্য হয় নাই। যুবরাজ যদি এখানে না আগমন করিতেন, 
তাহা হইলে হয়ত এ আইনটি বিধিবদ্ধ হইত না। এ আইনের 
উদ্দেশ্য মহৎ হইতে পারে, কিন্তু ইহা দ্বারা গবর্ণমেণ্ট আমাদের উপর 
আর একটী শাসন স্থাপন করিলেন। আমরা শাসনের প্রভাবে 
নিজীঁব হইয়াছি। গবর্ণমেন্ট যদি আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক সমুদয় 
কাধ্যের উপর পর পর এইরূপ শাসন স্থাপন করিতে থাকেন, তাহ! 
হইলে বোধ হয়, আর দীর্ঘকাল আমাদের এ আইনের অধীন থাকিয়া 
ইংরাজ রাজার আজ্ঞা পালন করিতে হইবে না। ভারতবর্ষবাসীরা 
এরূপ স্থানে গমন করিবে, যেখানে আর ইংরাজ শাসনের ভ্রকুটাতে 
তাহাদিগকে ভীত করিতে পারিবে না” (বঙ্গীয় নাট্যশালার 
ইতিহাস- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় )। 

অস্বীকার ক'রে লাভ নেই, বাংলা থিয়েটারের আদি যুগে 
ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক ও শালীনতাবজিত এক শ্রেণীর প্রহসনের 
প্রাহুঙভাব দেখা দিয়েছিল এবং দীর্ঘকাল যাব এ জাতীয় নাটক 
আমাদের দেশের পেশাদার মঞ্চের উপর আধিপত্য বিস্তার ক'রে 
এসেছে । অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্তনের প্রায় পঁচিশ বৎসর 
পরেও তাই “রঙ্গভূমি” (১২১।১৯০১) সক্ষোভে লিখেছিল £₹- 
“কি কুক্ষণে “গজদানন্দ” অভিনয় করা হইয়াছিল ! সেই ছৃষ্ট মুহুর্তে 


৫৮ হেমেঞ্নাঁথ দাশগুঞ্ধ জানিয়েছেন ২7৮1, ভি. 0. 3017৩1166 
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গ্রেট শ্তাশনাল থিয়েটার ১৮১ 


যে ব্যক্তিগত শ্লেষের বীজ উপ্ত হইয়াছিল,** তাহার পরিণামে আজ 
থিয়েটারে দেশের মান্যগণ্য সন্ত্রাম্ত সকল লোকেরই লাঞ্ছনা করা 
হইয়া থাকে, সেই বিষবৃক্ষের ফলে আজ অন্ধ হেমবাবুকে লইয়াও 
থিয়েটারে শ্রেষ বিদ্রপ করা হইতেছে; তিনি অন্ধ হইয়া একটা 
রহস্তের পাত্র হইয়া পড়িয়াছেন ! থিয়েটারে সামাজিক ব্যাধির 
ওষধ দিবার সুবিধা আছে বলিয়! কি ব্যক্তিগত বিদ্বেষবশে ব্যক্তিগত 
নির্ববদ্ধিতা, দৌষ, পাঁপ এবং কুকার্ধ্য লইয়া থিয়েটারে সঙ দিতে 
হইবে? নাট্যালয়াধ্যক্ষের1! যদি এই ভূলে না পড়িতেন, তবে আজ 
বাবু, একাকার, রাজা বাহাছ্র, কালাপানি, বেজায় আওয়াজ, আজব 
কারখানা, স্বাধীন জেনানা, অবল] ব্যারাক, রুক্সিণীরঙ্গ, রক্তগঞ্গা, 
থিয়েটার, “অজ! তেরস্পর্শ প্রভৃতি কুৎসিত পুস্তকের স্থ্টি হইত ন11--.% 





৫৯ “গজদানন্দ ও যুবরাজ হ'তে বাংলাদেশে ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক 
প্রহসন রচনার স্ঞ্ণ, রঙ্গভূমি'র এই ইঙ্গিত ঠিক নয়। এই ঘটনার বেশ কয়েক 
বৎসর পূর্বে সৌখিন নাঁটাচর্চার যুগে ১৮৬৬, ১৫ ডিসেদর পাঁথুরিয়াঘাঁটা বঙ্গ- 
নাট্যালয়ে অভিনীত “বুঝলে কি না" প্রহসনের উত্তরে কয়লাহাট৷ বঙ্গনাট্যাঁলয়ে 
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় রচিত “কিছু কিছু বুঝি” মঞ্চস্থ হয় (২/১১।১৮৬৭ )। 
“***প্রহসনখানির সর্ধত্র পাথুরিয়াঘাট! বাঁজবাডীর প্রতি 'ন্চন্ন কটাক্ষ ও 
আক্রমণ ছিল।-..***বিশেষ করিয়] দন্তবক্রের চরিত্র__ যাহাতে .শীরীন্ত্রমোহন 
ঠাকুরকে বিদ্রপ করা হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ ।..-” (বঙ্গীয় নাট্যশালার 
ইতিহাপ-_ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ) 

প্রদঙ্গত: উল্লেখযোগ্য, “কিছু কিছু বুঝি'তে অদ্ধেন্দু অভিনয় করেন, 
সেই তীহার প্রথম বঙ্গমঞ্জে পদার্পণ । উক্ত শ্লেষ প্রহসনে তাতার তিনটী অংশ 
ছিল। তাহা৭ একটা অংশ রাজবাটার কোন সন্বাস্ত ব্যক্তির বিদ্রপ। ইহাতে 
তিনি তাহার পিতৃঘসা-গৃহে বিরক্তিভীজন হন; তাহার পিতা তাহাকে 
অভিনয় করিতে নিষেধ করেন, কিন্তু নাট্য' শাদী অগ্ছেন্দু ক্ষাস্ত হইলেন না, 
তাহাতে তাহাকে পিতৃঘলাঁর গৃহ পরিত্যাগ করিতে হয় ।-..* ( গিবিশচন্দ্র ) 

বলাবাহুল্য, “দন্তবন্র' চরিত্রে বূপদানের ফলেই অর্ছেন্দুশেখরের ব্যক্তিগত 
জীবনে এই পারিবারিক দুযোগ ঘটে। 


১৮২ একশ বছরের বাংল থিয়েটার 


তালিকার এইখানেই শেষ নয়। অন্ততঃ বিশ শতকের দ্বিতীয় 
দশক পর্যস্ত এ জাতীয় রচনার জের চলে এসেছে । এই সময় 
অমরেন্দ্রনাথ দত্তের বহু প্রহসনে শালীনতাবজিত ব্যঙ্গ-বিদ্রপ ও 
ব্যক্তিগত কুৎস] প্রচারের প্রবণতা দেখ! যায়।** এমনকি, সাহিত্যে 
দুর্নীতির কট্টর সমালোচক দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনও আলোচ্য দোষে 
হুষ্ট।"১ রসরাজ অমৃতলাল বস্ুুও ব্যতিক্রম নন ।২ 

পূর্বোক্ত পরিস্থিতিতে স্বভাবতই একশ্রেণীর পত্র-পত্রিকা ও 
স্বরুচিসম্পন্ন মানুষ পাবলিক থিয়েটারের প্রতি বিরূপ মনোভাব 
পোষণ করতেন। সাধারণ রঙ্গালয়ে বারনারী নিয়োগে এদের 
উল্মা আরো বদ্ধিত হয়েছিল। “ভারত-সংস্কারক”, “মধ্যস্থ”, “ইগ্ডিয়ান 
মিরার" প্রভৃতি পত্রিকার তাই বঙ্গীয় নাট্যশালার বিরুদ্ধে অভিযোগের 
অন্ত ছিল না। আর, এদের সক্রিয় সমর্থন অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন 
প্রণয়নের পথ সহজ ও স্থগম করেছে। 

কিন্তু নিছক. অশ্লীল নাটক নিবারণের মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত 





স্পা 


৬০ অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ( ১৮৭৬-১৯১৬ ) রচিত চাবুক, গুপ্তকথা, লাট- 
গৌরাঙ্গ বা ভক্ত বিটেল, আহা মরি, কিসমিস প্রভৃতি প্রহসনে সমকালীন 
কোনো না কোনো! ব্যক্তির প্রতি আক্রমণ ও কটুক্তি করা হয়েছে। তালিকার 
অস্তভূ্ত কৌতুকনাট্য "আহা মরি” এই কারণেই গভনমেন্টের আদেশে 
নিষিদ্ধ হয়। 


৬১ ১৬ ডিসেম্বর, ১৯১২ ষ্টারে অভিনীত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আনন্দ- 
বিদায় প্রহসনে নাট্যকারের বিদ্রপের লক্ষ্য ছিলেন রবীন্দ্রনাথ | “...প্যারডি- 
থানিতে রবীন্দ্রনাথকে অনুচিত ও অশোতনভাবে আক্রমণ কর] হয়েছে ।***” 
(দ্বিজেন্দ্র র্চনাবলী-_ রথীন্দরনাথ রায় কৃত ভূমিকা ) 

৬২ অমুতলাল বন্থ রচিত ও ১৯০১ সনের ২৫ ডিসেম্বর ষ্টারে অভিনীত 
“***অবতার' প্রহসনের সহিত শিশিরকুমার ঘোষের প্রসঙ্গ ম্পঈটত জড়িত 


ছিল।'*"” ( অনৃতলাল বন্থর জীবনী ও সাহিত্য-- ডঃ অকুণকুমার মিত্র ) 
বলাবাহুল্য, এই প্রসঙ্গ মোটেই শ্রীতিপ্রদ নয়। 


গ্রেট স্তাশনাল থিয়েটার ১৮৩ 


হয়ে ইংরেজ সরকার আইন বিধিবদ্ধের কাজে উদ্যোগী হয়েছিলেন-__ 
এমন মন্তব্যে সত্যের অপলাপ হবে । শাসকসম্প্রদায়ের আপত্তি 
এবং ক্রোধের প্রকৃত কারণ ছিল অন্যত্র । আসলে, তারা বিরোধী 
ছিলেন সেই সব নাটকের অভিনয়ের, যাদের মাধ্যমে শ্বেতাজশ্রেণীর 
দুর্নীতি, শোষণ আর অত্যাচারের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। 
এই জাতীয় নাটকের প্রথম এবং সার্থক দৃষ্টান্ত দীনবন্ধু মিত্রের 
“নীলদর্পণ” | নাটকখানি গ্রন্থাকারে প্রকাশমাত্র (১৮৬০ ) যেমন দেশ- 
ব্যাগী আলোড়নের স্থষ্টি হয়েছিল, বাংল! থিয়েটারে তার অভিনয়ও 
(১৮৭২) তেমন কম উত্তেজনার সঞ্চার করে নি। আত্মপ্রকাশের 
মাধ্যম হিসাবে “নীলদর্পণ” নাটকের নির্বাচনে উদ্যোক্তা ন্যাশনাল 
থিয়েট।র এমাঁজ সচেতন মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে । এই নাট্য- 
প্রয়াসের মধ্য দিয়ে তারা ন্যাশনাল থিয়েটার নামকরণের সার্থকতা 
প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন । নিপীড়িত জনগণের ছঃখ-নুখের বূপায়ণে 
এবং বিদেশী শোষণের স্বরূপ উদ্ঘাটনে তাদের বাস্তবান্ুগ ও 
আন্তরিক প্রয়াস মঞ্চকে সাধারণ মানুষের হৃদয়ের খুব কাছাকাছি 
এনে দিয়েছিল। সাধারণ রঙ্গালয়ে সেদিন “নীলদর্পণ” অভিনয় 
জনচিত্তকে গভীরভাবে প্রভাবান্িত ক'রে দেশবাসীব নিজীঁব দেহ- 
মনে নবীন চেতনার উন্মেষ ঘটায়। প্রসঙ্গত, অ:মুতলাল বস্থু 
লিখেছেন £__ “**" নীলদর্পণ কি করিয়াছে ?.." ব'ঙ্গালীর মুচ্ছাগত 
মনকে প্রথমে একটু মনুষ্যত্বের তেজে উদ্দীপ্ত জাগরিত করিয়৷ 
তুলিয়াছিল। আজ যে বাঙ্গালী দেশের ছুঃখে কাদিতেছে, ভারত 
ভারত বলিয়া একটু হাতপ! নাড়িতেছে, নীলদর্পণ অভিনয়ের পুৰে 
এই অবস্থার কতটুকু অস্তিত্ব ছিল? কই-১৮৭২ খুষ্টাব্দের ৭ই 
ডিসেম্বরের পূর্বের খাতাপত্র দেখিলে এ হিসাবে তো তত .বশী জম 
দেখা যায় না. 1৮৬০ স্বভাব-সন্দিগ্ধ বিদেশী শাসকের চক্ষে তাই 


৬৩ রূপ ও ব্ুঙ্গ_- ৪ অক্টোবর, ১৯২৪ 


১৮৪ একশ বছরের বাংলা থিয়েটার 


হ্যাশনাল থিয়েটার তথা সাধারণ রঙ্গালয়ের আবির্ভাব মোটেই 
“কল্যাণকর? অথবা “ন্ুখকর? ঠেকে নি। সেই কারণে ন্যাশনাল 
থিয়েটারে নাটকখানির দ্বিতীয় অভিনয়ের পূর্বে 'মানহানিকর'__ 
এই অজুহাতে অভিনয় বন্ধ ক'রে দেওয়ার প্রস্তাব হয়েছিল। 
“ইংলিশম্যান' (২০।১২৭২) লিখেছিল £__ *৯ 190৮০ 70961 
[6115 09 01796 012 0195 0£ 11 10921091219 51)01015 6০0 702 
2০050 2৮ 005 961010581] 11)5202 102 001:8.98010. 
€5010919610105 0720 002 1২০৬০. 1]. 1,005 25 52100210০20 
€0 019 10017005 1101911501310217)0 101 02105190115 006 
[2195, ৮718101 ৪5 191:0100701)090 105 00০13151 ০0010 ৪ 
11051 010 70101092105) 16 5261705 5081760 01020 (50৮61081061) 
51)0010 ৪1107 105 121012521009801010 170 09100069, 001253 
11095 50106 0101001 002 1021005 01 30106 00100192061) 
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যাত্রায় তথাকথিত মানহানিকর অংশ বাদ দিয়ে নিস্তার মিললেও, 
সরকারী কর্তৃপক্ষের সতর্কতায় ভাট? পড়ে নি।১* তার পরিস্থিতির 
উপর নজর রাখছিলেন। এই প্রসঙ্গে দক্ষিণাচরণ চট্রোপাধ্যায়* রচিত 


৬৪ “***সে দিবস ইংলিশম্যান এই নাটক অভিনয়ে আপত্তি তুলিয়াছেন। 
নাট্যসমাজের সম্পাদক তাহাকে এবং সাধারণকে জানাইয়াছেন, যে, আইন 
অনুসারে যে যে অংশ দৌোষাঁবহ, তাহ] পরিত্যাগপূর্বক অভিনয় হইতেছে। 
গত শনিবার পুলিসের ডেপুটী কমিস্তনর মহাশয় দর্শক শ্রেণীতে উপস্থিত 
ছিলেন ।:--৮ ( মধ্যস্থ__ ১৫ পৌষ, ১২৭৯) 

অমৃতলালের স্ৃতিচারণেও রঙ্গালয়ে রাঁজপ্রতিনিধির পদার্পণের উল্লেখ 
আছে এবং বিবরণে জান! যায়, তিনি যে “নিছক” দর্শকরূপে উপস্থিত হয়েছিলেন 
সেকথা জানাতে পুলিশের ডেপুটি কমিশনারের ভুল হয় নি। 

৬৫ অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের বিরুদ্ধে সেদিন ধার] প্রতিবাদমুখর হয়ে 
উঠেছিলেন নাট্যকার দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায় তাদের অন্যতম | ১৮৭৭, ২১ 


গ্রেট স্তাশনাল থিয়েটার ১৮৫ 


“া-কর দর্পণ” (১৮৭৫) নাটকের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন । সাধারণ 
রঙ্গালয়ে অভিনীত না হ'লেও শ্বেতাঙ্গ চা-করদের অত্যাচার- 
নিপীড়নের কাহিনী পরিবেশনে নাটকটি সেকালে সংশ্লিষ্ট মহলে যথেষ্ট 
সাড়া জাগায়। “নীলদর্পণে'র অন্ুকৃতি হওয়া সত্বেও বিদেশী শোষণের 
স্বরূপ উদ্ঘাটনে “চাকর দর্পণে'র ভূমিকাটুকু উপেক্ষার নয়। 
অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের সমর্থনে হব হাউস সাহেব সিলেক্ট কমিটির 
সভায় নাটকটির দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছিলেন £_ ৫0 0১০ ০০০5৫ ০0: 
616 1856 5621 2. ৮০011 ৮9101106690. 8100 10019115109 1]) 
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10101015 6100 01895 01 €০2.-1919171015 2100 911 192150103 


এপ্রিল গ্রেট স্তাশনাল থিয়েটারে পুরস্কার বিতরণী সভায় রঙ্গমঞ্চের স্বাধীনতা 
হবণে গভনমেণ্টের নিন্দনীয় ভূমিকার উল্লেখ কবে ইনি যে 'শাষণ দেন তার 
মধা দিয়ে এর নিভিকতার পরিচয় পাওয়! যায়। সেদিনকাঁর সভায় তিনি 
বলেছিলেন £-- “*** ইতিপূর্ধে এ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটবরে সামাজিক ও ঝাঁজ- 
নৈতিকবিষয়ক নাটক ও প্রহনের অভিনয় হইত; আমাদের সেই স্বাধীনতা 
লোপ করিবার জন্য আমাদের ভূতপূর্বব শাননকর্তী লঙ নর্থব্রক বাহাদুর 
নাটাভিনয় সম্বন্ধে এক অডিনান্স প্রচার করিয়া যান। তৎপরে আমাদের 
বর্তমান শাসনকর্তী লর্ড লিটন বাহাছুর নাটাভিনয়বিষয়ক কণ্টকম্বরূপ আইন 
কাধ্যে পরিণত করিয়া নাটাভিনয়ের বক্ষে »্গঘাত করিয়াছেন। ইন মহাত্মা 
মৃত বুলওয়ার লিটনের পুত্র হইয়! নাট্যাভিনয় আইন বিধিবদ্ধ করিলেন, ইহ 
বড় অল্প আক্ষেপের বিষয় নহে। মহাত্মা বুলওয়ার লিটন নাটকের স্বাধীনতার 
একাস্ত পক্ষপাতী ছিলেন |." ( সমাচারচন্দ্রিকা-২৩ এপ্রিল, ১৮৭৭) 


১৮৬ একশ বছরের বাংল। থিয়েটার 
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কেবলমাত্র £নীলদর্পণ” অথবা “চ1-কর দর্পণ” নয়, তৎকালে বাংল! 
থিয়েটারে অভিনীত “ভারতমাতা” (ন্যাঁশনাল-_-১৫।২।৭৩ ), “পুরু- 
বিক্রম নাটক' (বেঙ্গল-_২২1৮৭৪), “ভারতে যবন' ( গ্রেট ন্যাশনাল 
--১০১০।৭৪ ), “বঙ্গের স্বখাবসান' (বেঙ্গল-_-১৪।১১।৭৪ ), নুরেন্দ্র- 
বিনোদিনী” ( বেঙ্গল-_১৪।৮1৭৫), “বীরনারী? (বেঙ্গল--৪1৯।৭৫ ), 
'বঙ্গবিজেতা” ( বেঙ্গল--১১।৯।৭৫), হীরকচুর্ণ নাটক” (গ্রেট ন্যাশনাল 
_-২৫১২।৭৫ ), সরোজিনী” ( গ্রেট হ্যাশনাল-_-১৫।১।৭৬ ) প্রভৃতি 
অসংখ্য নক্সা-নাটকের মূল বক্তব্য ছিল স্বদেশপ্রেম এবং পরশাসনের 
প্রতি দ্বণা। মঞ্চের মাধ্যমে জাতীয় চেতনার ইঈপ্সিত রূপটি '€ই 
সময়ই অবয়ব লাভের প্রয়াস পেয়েছে । নানান অসম্পূর্ণতায় আচ্ছন্ন 


৬৬ 71) 11012 90886 (৬০1. 11)-- 76100617019. 90) 1295 
2002. 


গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ১৮৭ 


সমকালীন বাংলা নাটক রচনা সৌকুমার্ধে না হোক, আন্তরিকতার 
গভীর আবেগে মর্মস্পর্শী ও উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূল হয়েছিল। 
নাট্যশালার এই ক্রমবদ্ধমান প্রভাবে বিব্রত এবং শঙ্কিত শাসক 
সম্প্রদায়ও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিলেন ন1। তারা মনে মনে সাধারণ 
রঙ্গালয়কে দমনের উপায় খুঁজছিলেন। স্থযোগ মিলতে দেরী হয় 
নি। “গজদানন্দ ও যুবরাজ" প্রহসনে স্বজাত্যাভিমান ব্যঙ্গ-বিদ্রপের 
কড়াপাকে মাত্রাতিরিক্ত ঝাঝালেো হয়ে ওঠে আর প্রহসনটির 
“...মাঝে সরকারের পরিচালকর! এবং স্তাবকর। রাজদ্রোহের গন্ধ 
পান, এবং জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত ব্যঙ্গ-বাণ 
আসলে ভবিষ্য রাজ-দম্পতির বিরুদ্ধেই নিক্ষিপ্ত হয়েছিল বলে মনে 
করেন ।.,-*৭ কিন্তু আদালতে তা প্রমাণ করা সহজসাধা নয় 
ব'লে, তারা সে পথে না গিয়ে অশ্লীলতার অজুহাতে “স্থরেক্্- 
বিনোদিনী'কে আসামীর কাঠগড়ায় দাড় করালেন ।৬* তাতেও 
যখন “বেয়াঁড়া' মঞ্চ শায়েস্তা হল না, তখন নিক্ষেপ করলেন চরম 
অস্ত্র_অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন, যা বিধিবদ্ধ হওয়ার ফলে আদালতে 
আশ্রয় নেওয়ার স্ুযোগটুকুও রঙ্গালয়ের হাতছাড়া হয়ে গেল। 


৬৭ বাংলার নাটক ও নাটাশালা_- শচীন সেনগুপ্ত । 

৬৮ 'হ্থরেন্দ্-বিনোদিনী” নাটকের প্রকৃত অপরাধ ছিল তার দেশাজবোধ। 
ষদিও নাটকখানির “বিষয়বস্ত রে!মান্টিক কিন্তু কাহিনীর নায়ক স্থরেন্ত্র আত্ম- 
সচেতন বলিষ্ঠ যুবক, বিদেশীর পদলেহন সে ঘ্বণ। করে। নাটকটিতে সুরেন্দ্র ও 
ইংরেজ কর্মচারী ম্যাক্রেণ্ডেলের শক্রতার মধ্যে তীব্রতা আছে এবং উত্তয়ের 
বিরোধের মধ্যে ম্বাদ্দেশিকতাঁব উদ্দীপন! প্রকাশিত হয়েছে। ম্যাত্রেগ্ডেল 
চরিত্রটি 'নীলদর্পণ'-এব 'রোগ” চরিত্রের অঙ্গরূপ এবং আনুষঙ্গিক ঘটনার মধ্যেও 
মিল আছে ।."" নাটকটির প্রারস্তেই এই গানটি আছে-_ “হায় কি তামসী 
নিশি ভারতমুখ ঢাকিল, / দোনার ভারত আহা! ঘোর বিষাদে ডুবিল॥ | 
শোকসাগরেতে ভাসি, ভারত মা দিবানিশি | ম্মরি পূর্ব যশোরাশি, কান্দিতেছে 
অবিবুল, | কে এখন নিবাঁরিবে জননীর অশ্রজল 1” (স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা 
নাটক ও নংট্যশালা-_- মন্মথ রায় ) 


১৮৮ একশ বছরের বাংল! থিস্সেটার 


এই আইনের প্রবর্তনায় প্রমাণিত হল, সাধারণ রঙ্গালয় জন্ম 
থেকেই সমাজের প্রতি তার নৈতিক দায়িতটুকু নিষ্ঠার সঙ্গে পালন 
করেছে। সরকারী নিষেধাজ্ঞ।র প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, অশ্লীলতা নয় 
_ দেশাত্ববোধের জাগরণ রোধ করা ।৬৯ ইংরেজের সঙ্গে হাত মিলিয়ে 
একদল এদেশীয় মানুষও নাট্যশালার স্বাধীনতা খবৰ করতে চেয়ে- 
ছিলেন। তাদের জেহাদ ছিল অশ্লীল নাটকের বিরুদ্ধে। আর এই 
সমর্থনকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির কাজে ব্যবহার করতে শাসক 
সম্প্রদায়ের দ্বিধা হয় নি। অশ্লীলতার অজুহাতে ইংরেজ সরকার 
সেদিন রঙ্গমঞ্চের উপর যে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল, তার প্রতিক্রিয়া 
হয়েছিল সুদূরপ্রসারী । এর ফলে স্বাধীন ও সুস্থ নাট্যস্থষ্টির গতি 
ব্যাহত এবং খণ্ডিত হয়েছে বারংবার । 


পরবর্তী অভিনয় প্রবাহ 


এদিকে "ম্ুরেন্দ্র-বিনোদিনী নাটকের মকদ্দমার পর থেকে গ্রেট 
ন্যাশনাল থিয়েটারে ভাঙ্গন সুরু হল। উপেন্দ্রনাথ দাস বিলাতে 


৬৯ ১৯১১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ইংরেজ গভনমেণ্ট কর্তৃক নিষিদ্ধ 
নাটকের তালিকা থেকে এই মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হবে। তালিকাটি 
এই রকম £-- 

(১) বস্কিমচন্দ্রের-_ মৃণলিনী, চন্দ্রশেখর ও আনন্দমঠ । 

(২) গিরিশচন্দ্রের_ ছত্রপতি শিবাজী, সিরাজদ্োৌল1 ও মীরকাসিম। 

(৩) ক্ষীরোদপ্রসাদের-_ প্রতাপাদিত্য, বাঙলার মসনদ, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত, 
নন্দকুমার এবং দাদ] ও দিদি। 

(৪) অমরেন্দ্রনাথ দত্তের_ আশা কুহকিনী ও আহা মরি । 

(৫) মনোমোহুন গোস্বামীর-- শিবজী, কর্মফল ও সংসার । 

উপরোক্ত নাটকগুলির মধ্যে মাত্র ছু'টি কি তিনটির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত 
আক্রমণ অথবা শালীনতাবঞজিত ব্যঙ্গ-বিদ্রপের অভিযোগ ছিল। বাকী এবং 
অধিকাংশ নাটকই নিষিদ্ধ হয়েছে দেশাত্মবোধ প্রচারের অপরাধে । 


গ্রেট গ্কাশনাল থিয়েটার ১৮৯ 


পাড়ি দিলেন।** অমতলালও অভিনয় ছেড়ে বাড়ী বসে রইলেন 
এবং কিছুদিন বাদে আন্দামান চলে গেলেন পুলিশে চাকুরী নিয়ে। 
নগেক্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কন্ঠার বিবাহের নামে থিয়েটার ছাড়লেন । 
অর্ধেন্দুশেখর দল-বল নিয়ে বাইরে বেরুলেন। বিনোদিনী যোগ 
দিলেন বেঙ্গল থিয়েটারে । স্থুকুমারী দত্তের স্বামী উপেন্দ্রনাথের 
অনুগামী হওয়ায় তার পক্ষে মঞ্চ ত্যাগ কর! ছাড়া উপায় রইলে। 
না। চারিদিকে ছত্রভঙ্গ অবস্থা, থিয়েটার উঠে যাওয়ার দাখিল । 
মামলা-মকদ্দম1! সংক্রান্ত খরচে ও ছুর্ভোগ-ছুশ্চিন্তায় জর্জরিত 
ব্বত্বাধিকারী ভূবনমোহন নিয়োগীর তখনকার মানসিক অবস্থা 
সহজেই অনুমেয়। 

অশিএনিতিভাবে এই ছুদিনেও অভিনয় চলেছে ।"১ তৎকালীন 
মঞ্চস্থ নাটকের তালিকায় আছে 2-_-“পদ্িনী” (১।৪।৭৬ ), “ভীমসিংহ” 
(৮1৪৭৬ ), “সতী কি কলক্কিনী ?” € ৪1১১।৭৬ ), "সরোজিনী” ( ১৮। 
১১।৭৬ ), “স্রেন্্র-বিনোদিনী” (২৫।১১।৭৬ ) এবং 'পারিজাত হরণ, 
(২১২৭৬ )। শেষেরটি নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা নাট্য- 


৭* উপেকন্দ্রনাথ বিলাত যাত্রা করেন :৮”৬ সালের ও প্লে । এব ঠিক 
এক বছর পরে অমুষ্লান আন্দামান বওনা হন। উপেন্দ্রনাথ দাসের বিলাত 
গমন উপলক্ষে ১৮৭৬, ২৮ মার্চ “ম্থলভ সমাচার” লিখেছিল £-_ *ন্ঠাদেনল 
থিয়েটরের ডাইরেক্টর বাবু উপেন্দ্রনাথ দাস বারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত 
গমন করিবেন। এ বাক্তিকে যেন ভূতে ঘুরিয়া নিয়া বেড়াই তেছে। আমরা 
আশা করি ইনি শাস্তশিষ্ট হইযা যাহাতে সংসারের কুশল হয় এরূপে বিশেষ 
মনোযোগী হইবেন।” 

৭১ “বঙ্গীয় নাটাশালার ইতিহাস” গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ ন্প্ৰাপাধায় 
সংগৃহীত অভিনয়-তাঁপিক। দৃষ্টে মনে হয় ১৮৭৬ সালের মে থেকে অক্টোবর 
পর্যন্ত গ্রেট স্তাশনালের অভিনয় বন্ধ ছিল। হেমেন্্রনাথ দাশগুপ্ত মকদ্দমার 
পর থিয়েটার বন্ধ থাকার কথা বলেছেন। 


১৯৩ একশ বছরের বাংল। থিয়েটার 


রাসক।+২ অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন বলবং হওয়ার পর বিশেষতঃ 
১৮৭৬ সালের শেষের দিকে গ্রেট স্যাশনালের অনিয়মিত অভিনয়ের 
উল্লেখ আছে “ইগ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' পত্রিকায় ১২ জানুয়ারি, ১৮৭৭ 
তারিখে প্রকাশিত নিয়োক্ত বিজ্ঞাপনে £- 
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১৮৭৭ সালের প্রথমার্ধে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত 
হয়েছে এই সব নাটক £-__“পারিজাত হরণ ব1 দেব ছুর্গতি” (২৭১), 
“সতী কি কলঙ্কিনী? ও “চোরের উপর বাটপাঁড়ি' (১৭৩ ), (প্রণয়- 
কানন বা প্রভাস' (২৪।৩), “আদর্শ সতী” (২৯৩), একেই কি 
বলে সভ্যতা” ( ৭8 ), “বিগ্ভান্ুন্দর” এবং ধীবর ও দৈত্য” ( ১৪1৪ ), 
“নবীন তপস্থিনী নাটক" (২৮৪ ), ঠাকুরদা” এবং 'কুজ' (২৫), 
“সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক" (৫1৫) এবং “কৃষ্ণকুমারী' 


শপ াপ্পপাশিীসাশি শি 


৭২ ভ্রমবশতঃ, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত নাটকটি অতুলকুষ্ণ মিত্রের রচনা 
ব'লে উল্লেখ করেছেন । ( ভর. 1075 [1701917 9088০-_ ৮০1.) 


গ্রেট ভ্তাশনাল থিয়েটার ১৯১ 


€ ২৩।৫) প্রভৃতি । এই সময় গীতিনাট্য রূপায়ণে গ্রেট ম্যাশনাল 
থিয়েটার জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এর মূলে ছিল কুশলী স্ুর- 
ংযোজক ও গায়ক-অভিনেতা রামতারণ সান্যালের কৃতিত্ব । 
বিশেষভাবে এরই নৈপুণ্যে “আদর্শ সতী, প্রমুখ গীতিনাট্য সমাদৃত 
হয়।"৩ 
উপরোক্ত নাটকগুলির অভিনয় সম্পর্কে সমকালীন পত্র-পত্রিকার 
অভিমত উদ্ধত হচ্ছে । “পারিজাত হরণ বা দেব ছুর্গতি সম্পর্কে ২৮ 
জানুয়ারি, ১৮৭৭ তারিখের “সাধারণী'র মন্তব্য -- “**স্নাট্যাভিনয় 
সর্ববাজসুন্দর হইয়াছিল। সব্বাপেক্ষা নন্দন কাননের দৃশ্যটি বড় 
চমতকার হইয়াছিল |...” প্প্রণয়কানন বা প্রভাস” প্রসঙ্গে 'সমাচার- 
চতক্দিকী ০ _ *.**আ"মরা এই গীতাভিনয় সন্দর্শনে বিশেষ গ্রীতিলাভ 
করিয়াছি। অভিনেতৃগণের মধ্যে নন্দ, কৃষ্ণ ভক্ত, রাধিকা, বৃন্দা 
এবং রুক্মিণীর অভিনয় সুন্দর হইয়াছিল । নিকুঞ্জকানন, কেলি পর্বত 
এবং প্রণয় কাণনের দৃশ্য অতি পরিপাটী, বলা বাহুল্য । ইহাও বলা 
আবশ্যক হইতেছে, গ্রেট স্তাঁসন্যাল থিয়েটর কোম্পানি যেরূপ 
গীতাভিনয়ে কৃতকাধ্য হইয়াছেন, নাটকাভিনয়ে তদ্রপ হয়েন নাই। 
বঙ্গ রঙ্গ-ভূমি যেরূপ নাটকাভিনয় করিতে পারেন ত-্দপ গীতাভিনয় 
করিতে পারেন না।--.” (২৬৩৭৭ ) আদর্শ সত সম্পর্কে ২ 
এপ্রিল, ১৮৭৭ তারিখের “সমাচারচক্দ্রিকাদ অভিমত £-_ 
“--.অভিনেতৃগণের মধ্যে সত্যবান, সুরবালা, বনলভ, মহাশ্বেতা 
মিশ্রকেশী এবং সাবিত্রীর অভিনয় মনোহারী হইয়াছিল । সর্ববাপেক্ষা 


৭৩ “আদর্শ সত” এবং 'প্রণয়-কানন বা প্রভাস' প্রণেতা অতুলরুষণ 
মিত্রের নাটক রচনার মুূলেও ছিলেন রামতারণ সান্যাল । প্রধান্তঃ, তারই 
প্রেরণায় অতুলকৃষ্ণ গীতিনাট্য প্রণয়নে ব্রত” হুন। “তিনি অতুলকৃত্চের গানে 
স্থর-সংযোজন! করিয়া দিতেন। তাহারই চেষ্টায় অতুলকষ্ণের একাধিক গীতি- 
নাট্য সাধারণ-বঙ্গালয়ে অভিনীত হুইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল :..” 
( অতুলকষ্ণ মিত্র / সাহিত্য-সাধক চবিতমালা-_ ষষ্ঠ খণ্ড 


১৯২ একশ বছরের বাংলা থিয়েটার 


সাবিত্রীর অভিনয় দর্শনে যে আমরা কি পধ্যস্ত পুলকিত হইয়াছি, 
লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না। চতুর্থ অঙ্ক কাননে সত্যবানের মৃত্যু, 
এবং মহাকালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সাবিত্রীর যমপুরে গমন এবং তথা 
হইতে সত্যবানের প্রাণবায়ু লইয়া! সাবিত্রীর প্রত্যাগমন এবং 
সত্যবানের প্রাণদান দর্শনে যে আমাদিগের কি অভূতপুরর্ধ ভাবের 
উদঘ হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে আমর! প্রকাশ করিয়া বলিতে 
পারিতেছি না । আমরা অনুরোধ করি, যদি কখন গ্রেট গ্যাশন্যাঙ্গ 
থিয়েটরে আদর্শ সতী অর্থাৎ সাবিত্রী সত্যবান গ্ীতাভিনয় হয়, তাহা 
হইলে ধাহারা দেখেন নাই, তাহারা একবার এই অভিনয় দর্শনে 
চক্ষের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন। এই অভিনয়ের পরিসমাপ্তিতে 
তিনটী আতাফলের প্যান্টোমাইম এবং পরীন্থানের দৃশ্য দেখান 
হইয়াছিল । চিত্রপটের স্ুবন্দোবস্তের জন্য ষ্টেজ ম্যানেজার বাবু 
ধর্্াদাস সুরকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম ন11” “বিদ্ঠা- 
স্ন্দরঁ এবং “ধীবর ও দৈতা'র অভিনয় দেখে “সমাচারচন্দরিকা? 
জানালে 2 “....বিছ্যান্থন্দরের অভিনেতৃগণের মধ্যে রাজা, বিদ্যা, 
মালিনী এবং সখিগণের অভিনয় সুন্দর হইয়াছিল । সুন্দরের কিছুই 
স্ুন্দরত্ব ছিল না। ইহ]! অপেক্ষা ধিনি রাজার অংশ অভিনয় করিয়া- 
ছিলেন, তাহাকে যদি সুন্দরের অংশ অভিনয় করিতে দেওয়া! হইত 
তাহ। হইলে বিষ্ত'শুন্দৰ গীতাভিনয়ক আমর! প্রণংপা করিতে 
পারিতাম। ধীবর ও দৈত্যেব অভিনয় মন্দ হয় নাই। মহারাজ্ভীর 
জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিন্স অব ওয়েলস বাহাছুর যৎকালে ভারতে শুভাগমন 
করিয়াছিলেন, তাহাব সম্মানার্৫থ নগব যেরূপ মালে।কমালায় স্রসজ্জিত 
কর হইয়াছিল, গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটর সেই আলোকের নকল 
দেখাইঘাছিলেন। একখানি চিত্র গৰনমেণ্ট হাউসের, আর একখানি 
বোধহয় কলেজ এক্ষেয়ারের অপরখানি যমুন] সেতুর । ফলে আমর! 
আলোকমালা ও পরীস্থান দর্শনে অতিশয় গ্রীত হইয়াছি। গ্রেট 
স্যাশস্যালের অধ্যক্ষ যদি পুক্তষ অভিনেতৃর উন্নতি করিতে পারেন, 


গ্রেট হ্তাশনাল থিয়েটার ১৯৩ 


তাহা হইলে তাহারা সাধারণের বিশেষরূপ মনোরঞ্জন করিতে 
পারিবেন ।:--% (১৬।৪।১৮৭৭) 

২১ এপ্রিল, ১৮৭৭ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে “আদর্শ সতী" 
অভিনয়ের শেষে নট-নটী ও কলাকুশলীদের মধ্যে পারিতোষিক 
বিতরণ কবা হল। ভূবনমোহন নিয়োগী (অধ্যক্ষ ), ধর্মদাস সুর 
(স্টেজ ম্যানেজার), রামতারণ সান্যাল (অপেরা নির্দেশক) প্রত্যেকে 
একটি ক'রে রৌপ্যপদক এবং অভিনেতা মহেন্দ্রলাল বস্তু একটি 
রূপার ঘড়ি পুরস্কার পেলেন। অন্যান্য নট-নটীদের সোনাব আংটি, 
চুড়ি, আতরের শিশি এবং প্রশংসাপত্র দেওয়া! হয়। এসব উপহারের 
অনেকগুলি দিয়েছিলেন রায় বাহাছ্বর গিরিশচন্দ্র দাস। “নবীন 
তপন্থিনী স.৮ক” দেখে ৩০ এপ্রিল “সমাচারচক্ক্রিক লিখলে --**** 
এই অভিনয় দর্শনে আমবা গ্রীতিলাভ কবিতে পাবি নাই | অভিনেতৃ- 
গণের মধ্যে জলধরেব অভিনয় স্ুন্দব হইয়াছিল । বিজয়েব অভিনয় 
মন্দের ভাল। রাজা বড় মন্দ অভিনয় করেন নাই । কামিনীর 
অভিনয় সব্বোৎকৃষ্ট। মালতী ও মল্পিকার মধ্যম শ্রেণীর হইয়াছিল । 
_-- এক কথায় বলিতে গেলে নবীন তপস্ষিনী যেমন হওয়া উচিত, 
তাহার কিছুই হয় নাই ।” “সবোজিনী বা চিতোর আন-গণ নাটকের 
অভিনয় সম্পর্কে উপবোক্ত পত্রিকা সমালোচন]! £--*" অভিনেতৃ- 
গণের মধ্যে লক্ষণ সিংহ, বিজয়, সবোৌজিনী, বোশেন*রা এবং রাণীব 
অভিনয় সুন্বব হইয়াছিল। শুন্যে কালীর আবির্ভাব বড় আশ্চধ্য 
হইয়াছিল। সবৌজিনীর অভিনয়ে দর্শকবৃন্দ ব্যথিত হন। চতুভূজা 
দেবীর মন্দিব প্রাঙ্গণে সবোজিনীর খেদোক্তি, রোশেনাধাব বলিদান 
এবং রাজপুত মহিলাগণের চিতায় প্রাণতাগ অতীব মনোহাবী 
হইয়াছিল | ***৮ (৮1৫।১৮৭৭) কষ্ণচকুমারী”ব অভিনয় প্রসঙ্গে “সনাচার- 
চক্ত্রিকা' ২৪ মে, ১৮৭৭ তাবিখে মত প্রক।শ করলে 2 ****অভিনয় 
সর্বাজনুন্দর হইয়াছে বলিতে হইবে, তবে কৃষ্ণকুমারীর অংশ যাহাকে 
অভিনয় করিতে দেওয়া হইয়ছিল, সে দেখিতে ততোধিক সুন্দরী 


১৩ 


১৪৯৪ একশ বছরের বাংল থিয়েটার 


নহে। কৃষ্ণকুমারী রাজকন্যা ; তাহার এরূপ কুৎসিত গঠন হইলে 
চলিবে কেন? যদি আর কখন কৃষ্ণকুমারীর অভিনয় হয়, তাহা 
হইলে এই অংশটুকু যেন পরিবর্তন করিয়া দেওয়! হয়।৮ ১৪ 
জুলাই ভুবনমোহন নিয়োগীর বেনিফিট নাইটে “আদর্শ সতী” অভিনীত 
হয়েছে। 

অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন চালু হওয়ার ফলে সরকারী হামলার 
আশঙ্কায় ভীত গ্রেট ন্যাশনাল এ-পর্যন্ত নতুন কোনো সামাজিক বা 
এতিহাসিক নাটক রূপায়ণে সাহসী হয় নি। পুরানো নাটকের ফাকে 
ফাকে 'পারিজাত হরণ” “আদর্শ সতী” 'প্রণয়কানন বা প্রভাস" প্রমুখ 
কয়েকখানি গীতিনাটা মঞ্চস্থ হয়েছে বটে এবং তাদের সাফল্যে 
থিয়েটারের স্বনীমও বেড়েছিল সন্দেহ নেই । কিন্তু কেবলমাত্র গীতি- 
নাট্য সম্বল ক'রে মঞ্চ আর কতদিন নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে 
পারে? তাই, বৈচিত্র্যের অভাবে যখন গ্রেট ন্যাশনালের দর্শক-শ্লোতে 
ভাট1 পড়তে নুরু করেছে, বিপর্যয় এড়াবার উদ্দেশ্টে স্বত্বাধিকাণী ভূবন- 
মোহন উপযুক্ত ব্যক্তির হাতে থিয়েটার তুলে দেওয়ার সংকল্প নিলেন। 


ন্যাশনাল থিয়েটার 


যোগ্য ব্যক্তির সন্ধান মিলতে দেরী হল না। স্বয়ং গিরিশচন্দ্র 
এগিয়ে এলেন থিয়েটারের দায়িত্বভার নিজের কাধে তুলে নিতে। 
১৮৭৭ সালের জুলাই মাসে উনি নিজে লেসী হয়ে গ্রেট ন্তাশনালের 
কর্তৃত্ভার গ্রহণ করলেন। এই কাজে গিরিশচন্দ্রকে প্রেরণা 
দেন ওর শ্যালক দ্বারকানাথ দেব এবং অস্তর্গ সুহৃদ কেদাঁর চৌধুরী । 
পরিচালন-ব্যবস্থায় এই রদ-বদলের সংবাদ জানিয়ে “সমাচারচনক্দ্রিক।' 
(৭৮1১৮৭৭ ) লিখলে £__ “গ্রেট স্যাশন্যাল থিয়েটারের অধ্যক্ষ বাবু 
ভুবনমোহন নেউগী তিন বৎসরের জন্য বাগবাজার নিবাসী বাবু 
গিরিশচন্দ্র ঘোষকে থিয়েটার বাটী ভাড়া দিয়াছেন।_- গিরিশবাবু 
একজন উপযুক্ত লোক, বোধহয় ইহার হস্তে থিয়েটারটী ভালরূপ 
চলিবে ।-..৮ কেদার চৌধুরীর সহায়তায় গিরিশচন্দ্রের লিজ নেওয়ার 
সঙ্গে গ্রেট হ্তাশনাল থিয়েটার নামের বিলুপ্তি ঘটলো? রঙ্গালয়ের 
নতুন নামকরণ হল-_ ্তাশনাল থিয়েটার” । 

ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা ক'রে গিরিশচন্দ্র প্রথম কিছুদিন 
পুরানো নাটকের অভিনয় করেছেন। ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৭ মঞ্চস্থ 
হল “কমলে কামিনী । সমালোচনা প্রসঙ্গে “সমাচারচন্দ্রিক।' 
লিখলে £₹_- “...অভিনয় সর্বাঙ্গস্ুন্দর হইয়াছিল । অভিনেতৃগণের 
মধ্যে বকেশ্বর, মকরকেতন, শিখণ্ডিবাহন, গীন্ধারী, স্শীলা এবং 
রণকল্যানীর অভিনয় প্রশংসনীয় হইয়াছিল। বকেশ্বর প্রতি পদে 
পদে দর্শকগণকে হাসাইয়াছিলেন। আমরা বকেশ্বর এবং রণকল্যাণীর 
অভিনয় দর্শনে অধিকতর গ্রীতিলাভ করিয়াছি । রাস-মগ্ডপের 
অভিনয়টা আমোদজনক হইয়াছিল বটে। -- আমরা ভরসা করি 
নৃতন কোম্পানি দিন দিন উন্নতিলাভ করিবেন 1...” (১৮/৯/১৮৭৭) 
২৯ সেপ্টেম্বরের নাটক "মুকুটাঁচরণ মিত্র ছদ্মনামে রচিত গিরিশচন্দ্রের 
“আগমনী'। এতে রামতারণ সান্যাল, কেদার চৌধুরী, কাদন্বিনী 


১৯৬ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


এবং বিনোদিনী যথাক্রমে গিরিরাঁজ, মহাদেব, মেনকা এবং উমা 
সাজলেন। এই সময় বিনোদিনী ম্যাশনাল থিয়েটারে যোগ দেন । 
৩ অক্টোবর অভিনীত হল-_- 'অকাল বোধন? | এটিও গিরিশচন্দ্র 
পূর্বোক্ত ছন্সনামে লেখা । অকাল বোধনে” গিরিশচন্দ্র রামচন্দ্র 
ভূমিকা গ্রহণ করেন। ইন্দ্র সাজেন মহেন্দ্রলাল বস্থ। এই অভিনয়ের 
পর ভ্রাতা অতুলকৃষ্ণ ঘোষের আপত্তিতে নিজ মালিকানা! ছেড়ে 
গিরিশচন্দ্র শ্যালক দ্বারকানাথ দেবকে ন্যাশনাল থিয়েটার ভাড়া 
দিলেন। ছ্বারকানাথের সময়ে ন্যাশনালে মাইকেল মধুক্দন 
দত্তের “কৃষ্ণকুমারী' (১৫১২।১৮৭৭) ও গিবিশচক্্র নাটকায়িত 
“মেঘনাদবধ” (২২।১২১৮৭৭) মঞ্চস্থ হয়। “কৃষ্ণকুমারীর অভিনয় 
সম্পর্কে ১৯ ডিসেম্বর, ১৮৭৭ 'সমাচাবচন্দ্রিকা লিখলে £__ 
“গ্রেট ন্যাঁসনেল থিয়েটর ভবনে ইতিপূব্বের ম্যাসনেল থিয়েটর 
কোম্পানি অভিনয় করিতেছেন। গত শনিবার ইহার! মৃত 
মাইকেল মধুন্দন দত্তেব স্ুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণকুমাী নাটকের অভিনয় 
করিয়াছিলেন। অভিনেতৃবর্গের মধ্যে ভীমসিংহ, জগৎসিংহ, ধনদাস, 
অহল্যাদেবী এবং কৃষ্ণকুমাবী ব্ব স্ব অংশ স্মন্দবরূপে অভিনয় 
করিয়াছিলেন । বিশেষতঃ ভীমসিংহ, ধনদাস ও কৃষ্ণকুমাবীর 
অভিনয় অতীব প্রশংসনীয় হইয়াছিল । আমবা ইতিপৃবের বঙ্গ রঙ্গভূমি 
ও গ্রেট ন্যাসনেল থিয়েটরে কৃষ্ণকুমারীব অভিনয় দেখিয়াছিলাম কিন্তু 
ইহাদিগের অভিনয় তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হয়। 
কিন্ত এই কোম্পানির অধ্যক্ষ ও ম্যানেজাবের নিকট আমবা 
দুঃখিত হইয়া জানাইতেছি যে যিনি প্রম্ট ( অর্থাৎ বলিয়া দেন ) 
করেন তাহার চিৎকারে দর্শকগণের কর্ণ বধির হইয়া গিয়াছে । 
একবার প্রমটারের কথ শুনিয়া পুনরায় অভিনেতৃগণের মুখ হইতে 
সেই কথা শুনা কতদূর কষ্টকর, ধাহার। একবাব ভূগিয়াছেন, তাহারাই 
বলিতে পারেন। নৃতন কোম্পানির নৃতন পরিচ্ছদ ও কতকগুলি 
নূতন চিত্রপট দেখিয়া! আমর! আহ্নাদিত হইলাম ।--” “মেঘনাদবধ” 


ম্কাশনাল থিয়েটার ১৯৭ 


নাটকের প্রথম অভিনয়রাত্রের (১1১২১৮৭৭) ভূমিকালিপি 
ছিল এইরকম £-- রাম ও মেঘনাদ-গিরিশচজ্্ ঘোষ, লক্ষ্পণ- 
কেদারনাথ চৌধুবী, রাবণ-অমৃতলাল মিত্র,'* বিভীষণ ও মহাদেব- 
মতিলাল স্থুর, স্ুগ্রীব, মারীচ ও সারণ-অতুলচন্দ্র মিত্র (বেভৌল), 
হন্থুমান-যছুন।থ ভট্রাচার্য, ইন্দ্র-আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাতিক 
ও দৃত-অমুতলাল মুখোপাধ্যায় (€ বেলবাবু ), মদন-রামতারণ 
সান্যাল, মন্দোদরী-কাদশ্থিনী, প্রমীলা-বিনোদিনী, চিত্রাঙ্গদ! ও 
মায়া-লক্ষ্মীমণি, শচী-বসম্তভকুমারী, রতি ও বাসম্তী-কুস্থমকুমারী, 
নুমুণ্ডমালিনী ও প্রভাসা-ক্ষেত্রমণি | নট-নটীরা সকলে বিশেষতঃ 
মেঘনাদ ও রামের দ্বৈতভূমিকায় গিরিশচন্দ্র অসাধারণ নৈপুণ্য 
ঘশশলেন। মেঘনাদবধে"র প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে “সমাচারচন্দ্রিকা? 
(২৫।১২।১৮৭৭ ) বললে 2 আমরা ম্যাশন্তাল থিয়েটরের 
অভিনয় দেখিয়া আশ্চধ্য হইয়াছি,_আশাতীত আনন্দ অনুভব 
করিয়াছি । অভিনেতৃগণের মধ্যে সাবণ, মেঘনাদ, রাম, লক্ষ্মণ, শিব, 
বিভীষণ এবং প্রমীলার অভিনয় প্রশংসনীয় হইয়াছিল। বাবু 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ মেঘনাদ ও রামের অংশ অভিনয় করেন । স্পষ্ট কথ। 
বলিতে কি গিরিশবাবুর মত অভিনেতা বোধ করি বঙ্গ নাট্যশালায় 
নাই । বাবু কেদারনাথ চৌধুরী লক্ষণের অংশ ত হনয় করেন, এই 
অংশটীও সুন্দররূপে অভিনয় হইয়।ছিল। যিনি রাবণের অংশ অভিনয় 
করেন,তাহাকে আমব। চিনি না,কিন্তু তাহার অভিনয় দর্শনে আমরা 
বড়ই প্রীত হইয়াছি। লক্ষণের শক্তিশেল ও প্রমীলার চিতারোহণ 
দর্শকবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল। প্রমোদোগ্ঠীন, যোগাসন পবর্ত 
ও শিবিরের দৃশ্যপট অতি চমৎকার হইয়াছে। শেষ দৃশ্ঠটী যকালে 


৭৪ এই নাটকের মাধ্যমে প্রথম “ঝাবতরণ করেন। পূর্বে, ইনি যাত্রাদলের 
অভিনেতা ছিলেন । গিরিশচন্দ্র'এ'র দ্বরমাধূর্ষে আক্ট হয়ে একে মঞ্চে আনেন । 
অমৃতলাল মিত্র ছিলেন তার বন্ধুপুত্র। 


১৯৮ একশ বছরের বাংলা থিয়েটার 


প্রমীলাম্ুন্দরী চিতায় প্রাণত্যাগ করিতে যান, তখন রাবণ, সারণ, 
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, পদাতিক সৈন্য, দণ্ডধারী, পতাকীদল, বাগ্ভকরগণ, 
প্রমীলা, বাসন্তী, নৃমুণ্ডমালিনী ও সখীগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গমন করিয়া 
ছিলেন__ এ দৃশ্ঠটা নৃতন প্রকারের হইয়াছে, ইংরাজী ধরণের । 
বঙ্গ নাট্যশালায় আমর! এরূপ দৃশ্য কখন দেখি নাই। ন্যাঁশন্যাল 
খিয়েটটর কোম্পানি যেরপ অভিনয় করিতেছেন, শীত্রই যে ইহারা 
কলিকাতা নগরে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন সন্দেহ নাই। প্রতি- 
বারেই ইহাঁদিগের দর্শক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে ।” গিরিশচন্দ্রের দ্বৈত 
ভূমিকার অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে পাধারণী” লিখেছিল: “ ** রামচন্দ্র 
ও “মেঘনাদ” এই ছুই রূপে নাট্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
অভিনয় করেন । পাত্রদ্ধয়ের চরিত্র» কার্য এবং ভাঁব সমস্তই বিভিন্ন, 
সৃতরাং একই ব্যক্তির দ্বিবিধ রূপ পরিগ্রহ কিছু বিসদৃশ হইয়াছিল, 
তাহা স্বীকার করিতেই হইবে ! কিন্তু গিরিশচন্দ্র অভিনয় দক্ষতায়, 
তাহার অসাধারণ ক্ষমতায়, এ দোষ দেখিয়াও আমরা মনে কিছু 
করিতে পারি নাই, দোষ একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম এবং তাহার 
“রাম'রূপের অভিনয়ে বারংবার আমাদের কঠোর চক্ষুও অশ্রুসিক্ত 
হইয়াছিল। লক্ষণ যখন পৃজাগারে প্রবেশ করেন, তখন গিরিশ- 
চন্দ্রের মেঘনাদসম্তভব সৌম্যভাব দর্শনে আমর! মুগ্ধ হই; আবার 
তৎপরক্ষণেই যখন মেঘনাদ সহসা বোষকষাযিত নেত্রে বীরমূণ্ডি 
পরিগ্রহ করিয়া বক্ষ প্রসারণপুর্বক লক্ষণের সহিত ছন্দযুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইবার উপক্রম করিলেন, তখন গিরিশচন্দ্র অভিনয় পটুতার চরম 
সীমা দেখাইলেন। তাহার সে ভাব অদ্ভুত, বিস্ময়কর ; তাহাতে 
আমরা ুগ্ধেরও অধিক হইয়াছিলাম। ইংলগ্ডের প্রথিতনামা 
গ্যারিকের ক্ষমতার পরিচয় পুস্তকে পাঠ করিয়াছি, কিন্তু বঙ্গের 
গিরিশ অপেক্ষা কোনও গ্যারিক যে অধিকতর ক্ষমতা প্রদর্শন 
করিতে পারেন ইহা! আমাদের ধারণ] হয় ন11-.৮ ( ১০।২।১৮৭৮) 
এ-নাটকে আর একজন প্রচুর সুখ্যাতি পেয়েছিলেন, তিনি বিনোদিনী 


স্তাশনাল থিয়েটার ১৯৯ 


দাসী। বিনোদিনী 'মেঘনাদবধ+ নাটকে প্রমীলাসহ সাতটি ভূমিকায় 
অভিনয় করতেন। এই সময় ন্যাশনাল থিয়েটারের খুব নাম-ডাক। 
১৬ ডিসেম্বর, ১৮৭৭ তারিখের “সাধারণী"তে ন্যাশনালের তৎকালীন 
জনপ্রিয়তার উল্লেখ আছে। প্রশংসার সঙ্গে অবশ্য আশঙ্কার কথাটিও 
পত্রিকা গোপন করে নি। “সাধারণী' লিখেছিল £_- “নব কলেবরে 
কলিকাতায় ন্তাশনাল থিয়েটারের বেশ সুখ্যাতি হইয়াছে। বাবু গিরিশ 
চন্দ্র ঘোষ ও কেদারনাথ চৌধুরী উভয়েই এ বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তি; 
ইহাদের উপর এই রঙ্গভূমির তত্বাবধানের ভার আছে, স্থৃতরাং অভিনয়- 
কাধ্য ভাল হইবারই কথ।। তকে ভদ্রলোকে যে কতকগুলো বাজারের 
বেশ্টা লইয়া অধিকদিন কোন কার্য চালাইতে পারেন, সে বিশ্বাস 
অ+মাদের নাই; তাহাতেই বিলক্ষণ আশঙ্কা আছে। বিলাতের 
মত আমাদের দেশেব অভিনেত্রীগণ যতদিন না|! আপনাদের ইজ্জৎ 
বুবিবে ততদিন আমাদের এ আশঙ্কা কিছুতেই অপগত হইবে ন11” 

১৮৭৮ সালের নুরুতেই পবিবর্তন। এই সময় ন্যাশনাল থিয়েটারের 
সাব লিজ কেদারনাথ চৌধুরীর নামে হস্তাস্তরিত করা হয়।*ৎ ৫ 
জানুয়ারি এখানে নবীনচন্দ্র সেনের “পলাশীর যুদ্ধ' মঞ্চস্থ হল। 
অভিনয় প্রসঙ্গে “সমাচারচন্দ্রিকা" (৯1১।১৮৭৮) জানালে £- 
“....অভিনয় সব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছিল। অভিনেতৃ, ণর মধ্যে জগৎশেঠ, 
রাজবল্লভ, ক্লাইভ, সেরাঁজউদ্দৌলা, মোহনলাল, রাঁণী ভবানী, ইংলগ্ডের 
রাঁজলক্ষ্মী এবং সেরাজমহিষী সকলেই আপনাপন অংশ সুন্দররূপে 
অভিনয় করিয়াছিলেন । “পলাশীর যুদ্ধ” অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত; 
ম্তাঁশন্তাল থিয়েটবের অভিনেতৃগণ যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে এরূপ অভিনয় 
করিবেন আমাদিগের আশা ছিল না1.... ফলকথা বলিতে কি, 


৭৫ লিজ-স্বত্ব পরিত্যাগ করলে ৭, “ছুর্গেশনন্দিনী? (২২ ৬।৭৮ ) অভিনয়- 
কালে আকম্মিক দূর্ঘটনায় আহত হয়ে মঞ্চ থেকে সাময়িক অবসর গ্রহণের পুর্ব 
পর্বস্ত শ্াশনাল থিয়েটারের প্রধানি অভিনেতা, নাট্যকার এবং অভিনয় শিক্ষকের 
পদ্দে গিরিশচন্দ্র অধিষ্ঠিত ছিলেন । 


২০০ একশ বছরের বাংল। থিয়েটার 


স্তাশম্যাল থিয়েটর কোম্পানি পলাশীর যুদ্ধ অভিনয়ে যে সম্পূর্ণরূপে 
কৃতকার্ধ্য হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই ।....৮ এই সমালোচন' 
প্রকাশের অল্পদিনের ব্যবধানে নাটকটির অভিনয় সম্পর্কে সাধারণী'তে 
যে মন্তব্য করা হয়েছিল তাতে কিন্তু নিন্দার অংশ অল্প নয়। 
পত্রিকাখানি লিখেছিল £__ “.... “পলাশীর যুদ্ধ” নাটক না হইয়াও 
কেন যে অভিনীত হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।.... আমরা 
যাহা দেখিলাম, তাহাতে ন্যাশনাল দলের প্রায় সকলেই স্ুপাঠক 
বলিয়া বোধ হইল । ক্লাইবের আবৃত্তি প্রণালী সব্বাপেক্ষ। উৎকৃষ্ট, 
এবং তিনি যথাযোগ্য ভঙ্গীও করিতে জানেন । কিন্তু যিনি রাজবল্লভ 
সাজিয়াছিলেন, তিনি বিগ্ভালয়ের ছাত্র হইলে, আমর] তাহাকে এক 
শ্রেণী নামাইয়! দ্রিতাম ; তিনি যাহা আবৃত্তি করেন, তাহাতে 
ভাবম্ষন্তি কিছুমাত্র হয় না, কোথায় কিরূপ শ্বাসবল আবশ্যক তাহা 
তিনি জানেন না, এবং আবৃত্তি করিতে করিতে তিনি টকর খান । 
চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক, রণস্থলের অপর পার্থ মোহনলাল অভিনয় 
কার্যে অকৃতকাধ্য হইয়াছিলেন; তিনি আহত কি মৃত, কি ভাণ করিয়া 
পড়িয়াছিলেন,-আমরা তাহা বুঝিতে পারি নাই ; আবার উদাসীন 
চলিয়া গেলে তিনি অকাতরে যে বক্তৃতা করিলেন, তাহাও অসদৃশ 
হইয়াছিল । তত্ভতিন্ন তাহার অভিনয় মন্দ হয় নাই। যিনি সিরাজুদ্দৌলা 
সাজিয়াছিলেন, তিনি কেবল সড. সাজিতে পারেন, হৃদয়ভাব- 
ব্যঞ্জক অভিনয় প্রদর্শনে তিনি নিতান্ত অপটু। স্থুরামত্তের ন্যায় 
পটমঞ্চে যে ঢলিয়! ঢলিয়া, টলিয়! টলিয়া, আধ আধ লাফাইয়া, 
বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া পাগলের মত ঘ্বুরিতে লাগিলেন, বঙ্গের 
নবাব উচ্ছৃঙ্খল হইলেও তাহার সহত্রাংশের একাংশও তথাবিধ 
ভাবভঙ্গী করিত না। **.ফলতঃ পটমঞ্চের সেরাজ আমাদিগকে নিতান্ত 
উত্যক্ত করিয়াছিলেন ।:..৮*৬ ( ২০১।১৮৭৮ ) পলাশীর যুদ্ধ” নাটকে 


৭৬ সেযুগের কঠোর অভিনয় সমালোচনার এই দৃষ্টাস্তটি গিরিশচন্দ্রের 


ম্যাশনাল থিয়েটার ২০১ 


ক্লাইভ, সিরাজ, জগংশেঠ ও ঘাতক, মোহনলাল, রানী ভবানী এবং 
বৃটেনেম্বরীর ভূমিকায় যথাক্রমে গিরিশচন্দ্র, মহেন্দ্রলাল বস্তু, 
অস্তলাল মিত্র, কেদার চৌধুরী, কাদম্বিনী ও বিনোদিনী অবতীর্ণ 
হতেন। এ-নাটকের ১২ জানুয়ারি, ১৮৭৮ তারিখের অভিনয়ে পুণ! 
সার্বজনীন সভার প্রতিনিধির! উপস্থিত ছিলেন । নবগোপাল মিত্র 
এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। ২৬ জানুয়ারি অভিনীত হল কুঞ্জবিহারী 
বন্থু রচিত “আনন্দমিলন |” অবিনাশচন্দ্র কর তখন ন্যাশনালের 
ম্যানেজার । ওঁর সাহায্যরজনীতে নাটকখানির উদ্বোধন হয়। 
অভিনয়ের দিন “সমাচারচক্দ্রিকাঁ জানালে £-_ “অদ্য শনিবার 
ন্যাশন্যাল থিয়েটরে আনন্দ-মিলন নামক একখানি নৃতন নাট্য- 
গীতকণর অভিনয় হইবে । ম্যানেজার বাবু অবিনাশচন্দ্র করের লভ্যের 
রজনী । ইনি এই থিয়েটরের জন্মদিন হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত 
বহু যত্ব ও পরিশ্রম করিয়াছেন। আমরা ভরসা করি, অদ্য রজনীতে 
নাট্যামোদী লোকের! নৃতন নাট/গীতিক1 দর্শন করিয়া ম্যানেজারের 
উৎসাহ বদ্ধন করিবেন ।৮ (২৬।১।১৮৭৮ ) এই গ্রীতিনাট্যে রাম তারণ 
সান্তাল “নল' এবং কাদন্বিনী “দময়ন্তী” সেজেছিলেন। ৪ মার্চ (1) 
দোললীল? নামলো। ৯ মার্চের ৫) নাটক বঙ্কিম'ক্দ্রের “বিববৃক্ষ' 
€ নাট্যরূপ-গিরিশচক্্র )। এতে গিরিশচন্দ্র, রামতারণ সান্যাল, মহেন্দ্র- 
লাল বসু, কাদন্বিনী এবং বিনোদিনী যথাক্রমে নগেন্দ্, দেবেন্দ্র, 
শ্রীশ, সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী সাজলেন। ১৬ মার্চ কর্তৃপক্ষ ম্স্থ 


পরবর্তী কালের রচনায় উল্লেখিত হয়েছে । বিনোদিনী দাদীর “আমার কথা 
গ্রন্থের ভূমিকায় প্রপঙ্গক্রমে তিনি পিখেছেন :-_ “*"" সে সময়ে অভিনয় সন্ধে 
অতি তীব্র সমালোচনা হইত। যথা-_ পলাশীর যুদ্ধ দেখিয়া সাঁধারণীতে 
সমালোচন,... সিরাজদ্দৌলার উপর এরূপ কঠোর লেখনী সঞ্চালন যে, প্রকৃত 
নিরাজদ্দৌল! যেরূপ পলাশী ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইরূপ অভিনেতা 
সিরাজদ্দৌলা সমালোচনার তাড়নায় নিজ তৃূমিক! ত্যাগ করিতে ব্যগ্র হইয়া- 
ছিলেন । ব্যথিতচিত্তে বলিয়াছিলেন, “আর আমার নবাব সাজায় কাজ নাই।” 


২০২ একশ বছরের বাংলা থিয়েটার 


করলেন বঙ্কিমচন্দ্র “ম্রণালিনী”। "সাধারণী” (১৪।৩।১৮৭৮ ) 
জানালে £_-“..'রঙ্গভূমি জনাকীর্ণ হইয়াছিল। অভিনেতাদিগের 
মধ্যে পশুপতির অভিনয় অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। ইনি সকল 
বিষয়েই সমধিক দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার মুখভঙ্গী 
পরিবর্তন ও নিপুণ অভিনয়কার্য্যে সকলেই সন্তোষ লাভ করিয়া- 
ছিলেন৷ সাঁধারণীতে যথার্থ ই লেখা হইয়াছে, যে বঙ্গ নাট্যশালার 
মধ্যে ইনি একটি শ্রেষ্ঠ রত্বু। হেমচন্দ্রের অভিনয়ও মন্দ হয় নাই, 
তবে সব্বাঙ্গস্থন্দর বলা যায় না। তাহার একমাত্র কারণ অনভ্যাস। 
মাধবাচার্যের অভিনয় মন্দ হয় নাই । 

অভিনেত্রীগণের মধ্যে, গিরিজায়া ও মনোরমাব অভিনয় অত্যন্ত 
হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল । আমবা মনোৌরমার চরম দেখিয়া! বাস্তবিকই 
ছুঃখিত হইয়াছিলাম। কখন মনোরমার হৃদয়ে বালিক উন্মাদিনীর 
ছায়া, কখন বাঁ প্রৌঢার ভাবব্যঞ্জক গম্ভীর মৃত্তি ধারণের কৃতকার্য্যতা 
দর্শনে আনন্দিত হইয়াছিলাম। গিরিজায়া আপনার অংশ অতি 
উত্তমরূপে সম্পাদিত করিয়াছিলেন । বঙ্গীয় রগভূমে অভিনেত্রীগণের 
মধ্যে যে এরপ প্রত্যাশ! কর? যাইবে, তাহা আমাদের পুর্বেবে কখনই 
বিশ্বাস হয় নাই ।.--৮ অবিমিশ্র প্রশংসা নয়, পত্রিকাখানিতে তদাশীস্তন 
ন্যাশনাল থিয়েটাবের পরিচালন-ব্যবস্থার ক্রটিও উল্লেখিত হয়েছে। 
সমালোচনার পরবর্তী অংশেব মন্তব্য এইরকম ?__ “" অভিনয় 
সব্বাঙ্গমুন্দর হইয়াছিল, অতএব দর্শকমণ্ডলী যে সম্যক প্রকারে 
আনন্দিত হইয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ কি? কিন্তু আমরা অনেক 
সময় সে চিহ্ন দেখিতে পাই নাই বরং বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইয়াছিল, 
তাহার প্রধান কারণ অধ্যক্ষের অপারগতা । অভিনয়ে অনেক 
বিশৃঙ্খলতা হইয়াছিল। 

আমর] দেখিলাম অভিনয় কাধ্য আরস্ত হইবার সময় নয় ঘটিকা 
বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছিল । *** বাঙ্গালির নিয়ম নাই--এ অপবাদ 
কবে যাইবে ? যাহা অর্ধ ঘণ্টা পরে সাধ্য তাহ! যগ্ভপি অর্ধ ঘটিকা 





হ্যাশনাল থিয়েটার ২০৩ 


পূব সম্পাদিত হইলে আনন্দকর হয়, তাহা কর! কি কর্তব্য নহে? 
বিশেষত একতান বাঁদন আমাদের শ্রুতি স্থখকর হয় নাই, অতএব 
বলা বাহুল্য যে তাহার পুনঃ পুনঃ বাঁদনে দর্শকমণ্ডলী বিরক্ত হইয়া- 
ছিলেন। *** রঙ্গালয়ে অত্যন্ত জনরব হইয়াছিল, এরূপ হট্টগোল 
থিয়েটরে সাজে না। ** কতকগুলি দর্শক অভিনেত্রীগণের প্রতি 
কুৎসিত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, এটি তাহাদিগের অভদ্রতার 
পরাকাষ্ঠা। ম্যানেজার মহাশয়েব প্রতি আমাঁদিগের আর একটি 
বক্তব্য যে, মত্ত ব্যক্তিদিগের রঙ্গভূমে প্রবেশ নিষেধের জন্য যেন 
বিশেষ যত্ব করা হয়।-..৮ ২২ জুন ন্যাশনাল গিরিশচন্দ্র নাটকায়িত 
বস্কিমচন্দ্রের “ছুগেশনন্দিনী” নামালে। প্রথম রজনীব ভূমিকালিপি 
ছিল এইরকম ₹-_ জগৎসিংহ-কেদার চৌধুরী, ওসমাঁন-কিরণচন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায়, তিলোত্তমা ও আয়েবা-বিনোদিনী, কতলু খাঁ 
মতিলাল সুর, বিগ্যাদিগগজ-অতুলচন্দ্র মিত্র (বেডৌল ), রহিম 
শেখ-অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু ) বিমলা-কাদস্থিনী 
এবং আশমানি-লক্ষ্সীমণি । “ছুর্গেশনন্দিনীতে প্রথমতঃ গিরিশচন্দ্র 
কোন ভূমিকা লন নাই। কেদারবাবু হইতেন জগৎ । কিরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ওসমান । বেঙ্গল থিয়েটারের অভিণস্রে সহিত এই 
প্রতিযোগিতা টিকিল না। সেখানকার শরৎ ঘে।ব মহাশয় ও 
হরিদাস বাবু উক্ত ভূমিকাদ্বয়ে অপুর্ব অভিনয় করিতেন । দ্বিতীয় 
রাত্রি হইতে গিরিশচক্দ্রই হইলেন জগৎসিংহ আর ওসমানের ভূমিকা 
দেওয়া হইল মহেন্দ্র বন্থকে । বিনোদিনী হইলেন আয়েষা, কাদন্থিনী 
বিমল! । অভিনয় হইল অপূর্ব । কিন্তু তথাপি জিৎ রহিল বেঙ্গল 
থিয়েটারেরই কারণ শরৎবাবু ঘোড়ায় চড়িয়া রঙ্গমঞ্চে আঁসিতেন।” 
(ভারতীয় নাট্যমঞ্চ-_ হেমেন্দ্রনাথ দ'শগ্তপ্ত ) কিছুদিন পরে এই 
নাটকের অভিনয়কালে এক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে গিরিশচন্দ্র 
সাময়িকভাবে অভিনয় থেকে বিরত হন। গিরিশচন্দ্র মঞ্চ হ'তে 
অবসর নিলে কেদার চৌধুরী ন্তাশনালের লিজ ছেড়ে দেন। 


২০৪ একশ বছরের বাংল থিয়েটার 


অভিনয় নিয়ন্ত্রর আইন বলবৎ হওয়ার পর গ্রেট ম্তাশনালের 
ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ন্বত্বাধিকারীরূপে 
গিরিশচন্দ্রের রঙ্গালয়ে যোগদান এবং ন্তাশনাল থিয়েটার স্থাপন1। 
মঞ্চমালিকের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র জীবনে এই একবারই অবতীর্ণ 
হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি এ জাতীয় বাসনা সযত্বে পরিহার 
ক'রে এসেছেন । ভ্রাতা অতুলকৃষ্ণের কাছে অঙ্গীকাঁরই এর কাঁরণ। 

স্তাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় গিরিশচন্দ্র ভূম্যাধিকারী ও নাট্য- 
রসিক কেদার চৌধুরীর অকুণ্ঠ সহায়তা পেয়েছিলেন । এই পর্যায়ে 
কার্যত কেদার চৌধুরী ও গিরিশচন্দ্রের যুগ্ম উদ্যোগে ন্যাশনাল 
থিয়েটার পরিচালিত হয়েছিল ।"" পরবর্তীকালে এ রা ছু'জনে অবশ্য 
ছুই বিরোধী শিবিরে নেতৃত্ব করেছেন । 

হ্যাশনাল থিয়েটারের এই পর্বে নাট্যকার গিরিশচন্দরের সম্যক 
আত্মপ্রকাশ ঘটে নি। উল্লেখযোগ্য নতুন কোনে নাটকও মঞ্চস্থ 
করতে পারে নি সম্প্রদায়। মূলতঃ, মধুস্থদন __দীনবন্ধু-_বঙ্কিমনন্ত্র 
এই ত্রয়ীর পুরানো রচনাকে অবলম্বন ক'রে এসময় ম্যাঁশনালের 
অভিনয়ধার। প্রবাহিত হয়েছে । গিরিশচন্দ্র_-বিনোদিনীর অভিনয় 
প্রতিভার বিকাশ এবং অমুতলাল মিত্রের প্রতিশ্রুতিময় আবির্ভাব 
এই অধ্যায়ের স্মরণীয় ঘটন1। 

১৮৭৯ সালের প্রথম থেকে থিয়েটার সাব-লিজ নিলেন গোপীচাদ 
কেইয়া (শেঠি) নামে জনৈক মাড়ওয়ারী | ম্যানেজার হালেন 
অবিনাশচন্ত্র কর। ১১ জানুয়ারি প্রমোদ কানন (অপেরা ) ও 
“রন্থকার” (গ্রহন ) অভিনীত হওয়ার পর ১৮ জানুয়ারি গোঁপাঁল- 


৭৮--- শী শিপ 


৭৭ ন্যাশনাল থিয়েটারের স্ুরুতে থিয়েটারের পরিচালন-দায়িত্ব যে 
দু'জনে মিলে বহন করেছেন, গিরিশচন্দ্রের পরবর্তীকালের রচনায় তার উল্লেখ 
আছে। বিনোদিনী দীীর “আমার কথা? গ্রন্থের ভূমিকায় প্রসঙ্গক্রমে তিনি 
বলেছেন £__ *-** যখন ৬কেদারনাথ চৌধুরীর সহিত একত্র হুইয়! থিয়েটার 
আরম্ড করি...” 


হ্যাশনাল থিয়েটার ২০৫ 


চন্দ্র যুখোপাধ্যায় রচিত ও ইটালীয় অপেরা অনুসারে গ্রথিত 
গীতিনাট্য “কামিনীকুঞ্জ”'৮” মঞ্চস্থ হল। “কামিনীকুপ্ধ' সংলাপবিহীন 
গীতিনাট্য, উত্তর-প্রত্যুত্তর সব কিছুই সঙ্গীতের মাধ্যমে উচ্চারিত। 
এতে রামতারণ সান্যাল নায়ক সাঁজতেন এবং ছু'টি বিশিষ্ট স্ত্রীরিত্রে 
অবতীর্ণ হতেন বনবিহারিণী এবং কাঁদন্বিনী। “কামিনীকুঞ্জ জনপ্রিয় 
হয়েছিল। 

এই সময় থেকে বাংলা থিয়েটারে রবিবারে অভিনয়ের ব্যবস্থা 
চালু হয়। হ্যাশনালের ম্যানেজার অবিনাশ কর আকন্মিকভাবে এই 
প্রথার প্রবর্তন করেন। “তাহার সময়ে, যে কোন কারণে, গ্যাস 
কোম্পানীর বিলের টাকা বাকী পড়ায়, অফিস হইতে লোক আসিয়া 
গ্যাসের *নেকৃসন কাটিয়া দিয়া যায়। অবিনাশবাবু বড় একরোখা 
ছিলেন। তিনি গ্যাস না জ্বালাইয়া অভিনয় করিবার অভিপ্রায়ে 
রবিবার বেলা ২ টার সময় অভিনয় ঘেষণা করেন,__ তাহাতে খুব 
বিক্রয় হয়। সেই হইতে রবিবারেও অভিনয় চলিতে থাকে ।৮ 
(নাচঘর-- শারদীয় সংখ্যা, ১৩৩৮--অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ) ৮ 
ফেব্রুয়ারি "শরৎ-সরোঁজিনী', ১৫ ফেব্রুয়ারি 'বঙ্গবিজেতা” প্রভৃতি 
পুরানো নাটকের অভিনয়ের পর ন্যাশনাল থিয়েটউ'র ২৬ জুলাই 
মনোরঞ্জন দাশ বিরচিত “নন্দনকুস্থুম' নামে এক গীতিনাট্য 
নামালে। প্রথম অভিনয়রজনীর বিক্রয়লন্ধ অর্থ অনাথ বালকদের 
শিক্ষাভাগ্ডারে দেওয়া হয়েছিল। এই রাত্রে হাইকোটের প্রধান 


৭৮ প্রসঙ্গতঃ, শান্তিদেব ঘোষ জানিয়েছেন :-- “১৮৭৯ শ্রীষ্টাবে 
অভিনীত এই নাটকটি বাংলার নাটা ইতিহাসের আর একটি উল্লেখখোগ্য 
ঘটনা । তাঁর একটি কারণ হল, এই প্রক্কারের গীত-নাটক বাংলাদেশের রুমে 
এই প্রথম । আর দ্বিতীয় কারণ হুল যে, এক নাটকই পুজনীয় গু৭"দেব রবীন্ত্র- 
নাথের গীতিনাটক 'বাল্মীকিপ্রতিভা' রচনার পথ সহজ করেছিল।-.” 


২০৬ একশ বছরের বাংলা থিয্ে্টার 


বিচারপতি গার্থ সাহেব বিশিষ্ট দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন । নতুন 
নাটকের অভাবে ববুত্রসংহার' প্রভৃতি অভিনয়ের পর সম্প্রদায় 
মফস্বল ভ্রমণে বেরুল। প্রথমে ঢাকা। সেখান থেকে বাঁকিপুর, 
বেথিয়ার রাজবাটি, কাশী, এলাহবাদ, লক্ষ প্রভৃতি জায়গায় তারা 
অভিনয় করলেন। সম্প্রদায় যখন কাশীতে স্বত্বাধিকারী গোপীটাদের 
সঙ্গে মণনেজার অবিনাশ করের মনোমালিন্য ঘটায় তিনি অবিনাশ 
চন্দরকে দল ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন । বাইরে থেকে 
ফেরার পর ১৮৮০-র গোড়ার দিকে ন্যাশনাল থিয়েটার বন্ধ হয়ে 
যায় এবং কিছুদিন বাদে কেদার চৌধুবীর মাতুল কালিদাস মিত্র 
আসরে নামেন। ইনি বেশীদিন ছিলেন না। তারপর অনেকে, কেউ 
একমাস, কেউ বা এক সপ্তাহের জন্য মঞ্চ ভাড়া নিতে থাকেন । 
হ্যাশনাল থিয়েটারের তখন দারুণ ছৃরবস্থা ! সেই বিশৃঙ্খলার মধ্যে 
যোগেন্দ্রনাথ মিত্র (লঙ্কা মিত্র) লিজ নিয়ে উপহার বিতরণের 
মাধ্যমে থিয়েটার চালাবার চেষ্টা করেন। তার সময়ে “ন্াশানাল 
থিয়েটারে লটারীর হিসাবে উপহার দেওয়া হইত। দ্রব্যগুলি ফুট- 
লাইটের সামনে দাজানো থাকিত; টিকিটে নম্বর দেওয়! থাকিত, 
দ্রব্যগুলিতেও নম্বর দেওয়া হইত। যে দর্শকের ভাগ্যে যে নম্বরের 
টিকিট আসিত, সেই নম্বরের জিনিষ তিনি পাইতেন। কেহ হয়তো 
এক বস্তা কয়লা পাইলেন, কেহ হয়তো একটা ছাতা, কেহ হয়তো 
বড় ছুইটী বিলাতী কুমড়া, কেহ বা এক কাঁদি কলা !-"'দর্শকগণের 
মধ্যে এই উপহার লইয় খুব হাসিতামাসা চলিত।:." * (রঙ্গালয়ে 
ত্রিশ বংসর__ অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ) 

কিন্ত এত ক'রেও থিয়েটার চললো না। জমির ভাড়া এবং 
মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স প্রভৃতি বাকী পড়ায় ভূুবনমোহন নিয়োগীর দেনার 
দায়ে স্তাশনাল থিয়েটার শেষ পর্যস্ত নীলামে উঠলে! আর পচিশ 
হাজার টাকায় তা কিনে নিলেন প্রতাপষটাদ জন্ুরী নামে এক 
মাড়ওয়ারী ব্যবসায়ী । প্রথম অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটলো এইভাবে । 


ন্যাশনাল থিয়েটার ২০৭ 


ংল। থিয়েটারের অন্যতম পথিকৃৎ ভুবন নিয়োগীর কাল শেষ 
হল। সাত বছর থিয়েটার চালিয়ে পরিশেষে উনি অবাঙ্গালী 
ব্যবসাদারের হাতে সাধের মঞ্চ তুলে দিলেন । "স্বরেক্দ্র-বিনোদিনী? 
মামলার পর থেকে ওর ছুর্দিন সুরু হয়েছিল। আধিক সম্কটে 
ভূবনমোহন বেশ কয়েকবার থিয়েটার বাড়ী ভাড়। দিতে বাধ্য 
হয়েছেন। সেই সব ভাড়াটিয়াদের অনেকেই ওঁর উপর সুবিচার করেন 
নি। কেউ কেউ চক্রান্ত করেছেন মালিকানা স্বত্ব থেকে তাকে 
বঞ্চিত করার ।"* অভিজাতবংশীয় হৃদয়বান এই মানুষটির মধ্যে 
শিল্প ও শিল্পী গ্রীতির অভাব ছিল না। ঘাটতি ছিল ব্যবসায় বুদ্ধি 
আর বিচক্ষণতার। অংশতঃ সেইকারণে এবং কিছুট1 দৈব-ছুধিপাকে 
ভুবন নি়াগীকে বারংবার বিপদগ্রস্ত ও পধুদস্ত হ'তে হয়েছে। 
সর্বপ্রকার ত্রুটি আর অক্ষমতা সত্বেও বাংল মঞ্চের ইতিহাসে তিনি 
একজন অকৃত্রিম নাট্যানুরাগী এবং ত্যাগব্রতী রূপে চিহ্নিত হয়ে 
আছেন। 
ম্যাশনাল থিয়েটারেব এই পর্যায়ে যে সমস্ত লেসীর! রঙ্গালয়ের 
দায়িত্ব নিয়েছেন, তাদের অনেকেই মঞ্চকে প্রমোদক্ষেত্র মনে 
করতেন । থিয়েটারের আয়ের প্রায় সবটুকু চলে যেত তাদের বিলাস 
উপকরণের মাশুল যোগাতে । নারী ও সুরার আ্রো.ঞ নিমজ্জমান 
এইসব মালিকদের আমলে থিয়েটারে নিয়ম-শৃংখলার অস্তিত্ব ছিল 
না। বেহিসাবী খরচ আর কাণ্ুজ্ঞানহীন আচরণের ফলে অচিরেই 


৭৯ ভুবনমোহনের সেই ছুর্ভোগের ইঙ্গিত আছে অমৃতলাল বস্থুর রচনায় । 
তিনি লিখেছেন :__ “কিন্ত আর এক মজাও দেখলাম, ভুবনমোহন নিয়োগী 
গ্রেট হ্তাশানাল থিয়েটারের সম্পূর্ণ হ্বত্বাধিকারী হয়েও নিজের থিয়েটারে নিজে 
ঢুকতে পায় না। যে সকল কৌশলে ভুবনের কাছ থেকে থিয়েটার লিজ, নিয়ে 
ত৷ হস্তান্তরের পর হস্তান্তর ক'রে ভুবনকে ভূইকম্পে ছুপিয়ে উল্টে ফেলে 
দেওয়া হয় শোনা গেল, তার বর্ণনায় আমি অনেক বিবেচন। ক'রে ধাম চাপ! 
দিলাম” (মামিক বন্থমতী-_ জ্যেষ্ঠ, ১৩৩৪) 


২০৮ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


খণগ্রস্ত হয়ে এরা একে একে বিদায় নিয়েছেন। এঁদের অপকর্মের 
সাথে সাথে মঞ্চও শনৈঃ শনৈঃ কলঙ্কলাগরে ডুবেছে। এই সময় 
ভদ্র দর্শক আর কুলনারী যুগপৎ থিয়েটারকে পরিহার ক'রে এসেছেন 
আত্মপম্মান রক্ষার তাগিদে । এই সব কাণপ্তেন মালিকের অনাচারের 
বিরুদ্ধে সমকালীন পত্র-পত্রিকাগুলি কিন্তু ধিক্কারে সোচ্চার হয়ে 
উঠেছিল। ১৯ এপ্রিল, ১৮৭৯ তারিখের “স্থলভ সমাচার" পত্রিকায় 
কেশবচন্দ্র সেন লিখেছিলেন 2 ণ্যাঁশনাল থিয়েটারের বিরুদ্ধে 
অনেক অভিযোগ আসিতেছে. থিয়েটারের লোকের! মন্দ স্ত্রীলোক 
লইয়া! অভিনয় করে, মদ খায়, অভিনয়স্থলে মারামারি হুড়োহুড়ি 
করিয়া দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার করিতেছে দেখিয়াও শিক্ষিত ভদ্রলোক 
তাহাতে উৎসাহ দিয়া থাকেন, আমোদ করেন, তখন আর এ 
ছুবাচার কে নিবারণ করিবে? এখন আবার বাবুরা নিজের পরিবার 
লইয়া এই থিয়েটার কবিয়! না বসেন, আমাদের আশঙ্কা হইতেছে | 

প্রতাপষ্ঠাদ জনুবীব আবির্ভাবে হ্যাশনালে তথা বাংল। থিয়েটারে 
নতুন অধায়েব সূচনা হল। এই প্রথম একজন প্রকৃত ব্যবসায়ী 
রঙ্গালযেব কর্ণধার হলেন । বর্তমান সময় থেকে আয়-ব্যয়ের হিসাব- 
রক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। মঞ্চের ভিতর-বাহিরেও নিয়ম-শৃংখলা 
প্রত্যাবর্তন করে ।৮* 

দায়িত্রভার হাতে নিয়ে প্রতাপঠাদ সবপ্রথম সন্ধান কবতে 
লাগলেন এক সুযোগ্য ম্যানেজারের । গিরিশচন্রকে উপযুক্ত 


৮০ “প্রলশপটার্দ ছিলেন বাবসাধী। তিনি বুঝেছিলেন এই থিষেটারই 
একদিন এটি লাভজনক বাবসাযে পরিণত হবে, যদ্দি উপযুক্ত পরিচালন-বাবস্থা! 
করা সম্ত1,হয় এবং যদি হিলাবপত্র ইত্যান্দ যথাযথভাবে রক্ষার বন্দোবস্ত 
করা যায়। কেবক্মাত্র স্থম্মভিনয়ই অর্থাগমের পক্ষে যথেষ্ট নয়, একটি 
প্রতিষ্ঠানন্টে সমাক্বূপে চালিয়ে তে হলে তার জন্য অবশ্য প্রয়োজন 
হয় শ্রঙ্খলাবদ্ধ নিয়মকানুন বিধিবাবন্থা-পাঁলনের ।--৮ (বাংলা নাটা-বিবর্ধনে 
গিরিশচন্দ্র অহীন্দ্র চৌধুরী ) 


্াশনাল থিয়েটার ২৩৪ 


বিবেচনায় জন্ুরী তাকে ন্যাশনাল থিয়েটারের পরিচালক হওয়ার 
অনুরোধ জানালেন । অনেক ভাবনা-চিস্তার পর সেই প্রস্তাব গ্রহণ 
করলেন গিরিশচন্দ্র । তিনি তখন পার্কার কোম্পানীর কেরানী- 
বৃদ্তিতে নিযুক্ত আছেন । সেখানকার দেড়শ টাকা মাইনের চাকুরী 
ছেড়ে গিরিশচন্দ্র একশ টাকা বেতনে ন্যাশনাল থিয়েটারের অধ্যক্ষ 
হলেন। এতদিন অপেশাদার তালিকায় তার নাম ছিল। এখন 
থেকে রঙ্গালয় হল গিরিশচক্দ্রের একমাত্র উপজীবিকা। ন্যাশনাল 
থিয়েটারের এই পর্বেই নাট্যকাররূপে গিরিশচন্দ্রের সার্থক আত্ম- 
প্রকাশ ঘটে। প্রতাপ জন্ুরী ও গিরিশচন্দ্র মিলিতভাবে মঞ্চ- 
ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সেদিন যে বিধিনিয়ম প্রবর্তন করেছিলেন, 
পরবর্তীকালের সাধারণ রঙ্গালয়ে তা দীর্ঘদিন অনুশ্থত হয়ে 
এসেছে ।৮১ 

নতুন ব্যবস্থাপনায় ন্যাশনাল থিয়েটারে কবি সুরেন্দ্র মজুমদারের 
হাামির নাটক দিয়ে ১ জানুয়ারি, ১৮৮১ অভিনয় স্থুরু হল। 
গিরিশচন্দ্র এতে চাবখানি গান রচনা ক'রে দেন। টডের রাজস্থান 
থেকে উম্পদান সংগ্রহ ক'রে সুরেন্দ্র মজুমদার তার প্রথম নাটক 
হামির” লিখেছিলেন । নাটকখানি পূর্বেই ন্তাশনালে মঞ্চস্থ হওয়ার 
কথ। ছিল কিন্তু নাট্যকারের আকন্মিক মৃত্যুর ফলে হা এতকাল 
সম্ভব হয় নি। “হামিরে'র ভূমিকালিপি ছিল এইরকম :_- হামির 


৮১ পপ্রতাপ জহুরী এবং গিরিশচজ্দ্রের এই মিলন বাংল! নাট্য-আন্দোলনের 
ইতিহাসে একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটন1]। এই অভিনব যোগস্থত্রের 
ফন্টে হৃষ্টি হয়োছল গিরিশচন্্রের প্রকৃত নাটাকার জীবনের অস্কুরোদগমের 
উপযুক্ত ক্ষেত্র । এক বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে জন্মলাভ করলে। নাট্যকার 
গিরিশচন্দ্র । থিয়েটার পরিচালনার জন্য প্রতাপ জহুরী ও গিৰিশচন্দ্র যে সকল 
নিয়মকান্তন প্রবর্তন করেছিলেন গতযুগ পর্যন্ত খাংলাদেশের রঙ্গালয় পরিচালনায় 
সেইগুলিই অনুশ্থত হয়ে এসেছে। রঙ্গালয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এইটাই প্রতাপ 
জছরর অংদান ।” ( বাংল! নাট্য-বিবর্ধনে গিরিশচদ্্র-_অহীন্দ্র চৌধুরী ) 

১৪ 


২১০ একশ বছরের বাংলা থিয়েটার 


-গিরিশচন্দ্র, উদয় ভ্র-মহেজ্দ্রলাল বনু, জাল মাহ তো-অস্তলাল 
বন, বীলনদেব-অমুতলাল মিত্র, কমলা-কাদন্থিনী, লীলা-বিনোদিনী 
এবং পান্না-বনবিহারিণী | ৮ জানুয়ারি, ১৮৮১ “ইগ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' 
লিখলে 2-_ 06 86100081006206.-- ৬6 10691 052 
0106 21002109110100210105 £121), 20 60150109916 215 ৬০ 
ঢ0100191 ৮/101) 010210901৮2 00100110101)1655 2100 0090 02 
[79125617821 1952 19221) ০1৮ 1106191, 00010 117 10106105 
0 0021115866১ 8100 01901105 010০ 1016065 01) 002 586, 
41) 18150011091 01970215009 02 701000090. 0115 ৮০101775, 
17010160 “[91017 3 01 401160916 [658160.” কিন্তু “হামির, 
চললো না। প্রসঙ্গত বিনোদিনী লিখেছেন £__ “এই থিয়েটারের 
প্রথম অভিনয়, স্বগ্শয় কবিবর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বিরচিত 
“হামীব”। ইহার নায়িকার ভূমিকা আমার ছিল, কিন্তু তখন 
হ্যাশন্ালের ছুর্নাম রটিয়াছে ; অতি ধুমধামের সহিত সাজ-সরঞ্তাম 
প্রস্তুত হইয়া! অভিনয় হইলেও অধিক দর্শক আঁকধিত হইল না1।” 
€( আমার কথা ) প্রথম প্রচেষ্টার এই ব্যর্থতা পরিচালক গিরিশচন্দ্রকে 
চিন্টিত ক'রে তুলেছিল । নাটকের অভাবে তিনি বিব্রত বোধ করতে 
লাগলেন। অভিনয়যোগ্য নাটক চেয়ে শেষ পর্ধস্ত বিজ্ঞাপন দিতে 
হল তাকে কিন্তু সাড়া মিললো না।৮২ অগত্যা, ১২ জানুয়ারি 
“রাসলীলা” এবং ১৫ জানুয়ারি “শিবের বিবাহ ও “মঘনাদবধ' 
অভিনীত হওয়ার পর ৯২ জানুয়ারি “পলাশীর যুদ্ধ' নাটকের সঙ্গে 
ইত্যবসরে লেখ গিরিশচন্দ্রের গীতিনাট্য “মায়াতরু' মঞ্চস্থ হল। 


৮২৪ “গিরিশচন্দ্র 'হামির' অভিনয়ের পর নৃতন নাটকের জন্য অত্যন্ত 
দুশ্িস্তাগ্রস্ত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তাই তিনি থিয়েটারের হাগুবিলে ভাল 
নাটকের জন্য পুরস্কার ঘোষণ। করে বিজ্ঞাপন দিতে লাগলেন। কিন্তু পুরফ্ারের 
প্রত্যাণায় রাষনারায়ণ তর্করত্বের মত কোন প্রতিভাবান নাট্যকারকে এগিয়ে 
আসতে দেখ! গেল ন11” (বাংলা নাট্য-বিবর্ধনে গিরিশচন্ত্র- অহীল্জ্র চৌধুরী ) 


হাশনাল থিয়েটার ২১১ 


“মায়াতরু'তে চিত্রভান্ু, স্থরত, দমনক, মার্ক, উদাসিনী, ফুল-হাসি 
এবং ফুল-ধূল। সাজলেন যথাক্রমে মহেন্দ্রলাল বন্তু, রামতারণ সান্যাল, 
অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, বিহারীলাল বনু, ক্ষেত্রমণি, বিনোদিনী ও 
বনবিহারিণী । গীতিনাট্যখানি দর্শক সমাদর পেয়েছিল। বনবিহারিণী, 
রামতারণ এবং বিনোদিনী মনোজ্ঞ অভিনধঘ করলেন । সঙ্গীতে 
বিশেষ পারদশিতা দেখালেন বিনোদিনী । “আমার কথা'য় তিনি 
লিখেছেন £- “ভাল ভাঁল নাটক যাহ! ছিল, সব পুরাতন হইয়! 
গিয়াছে, নূতন ভাল নাটকও পাওয়া যায় না। “মায়াতরু” নামে 
একখানি ক্ষুদ্র গীতিনাট্য গিরিশবাবু রচন! করিলেন। “পলাশীর 
যুদ্ধের সহিত একত্রিত হইয়া এই গীতিনাট্য প্রথম অভিনীত হয়। 
ছুই ।তন রাত্রি অভিনয়ের পরেই এই ক্ষুদ্র নাটিকার যশে দর্শক 
'আকহিত হইয়! বাড়ী ভরিয়া যাইতে ল।গিল। এই গীতিনাট্যে আমার 
“ফুলহা সির” ভূমিকা দেখিয়া “রিজ এগ্ড রায়তের” সম্পাদক স্ব্য় 
শভূচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় লেখেন, “বিনোদিনী ৪3 51000]5 
01)9177)106---৮ মায়াতরু'র সুখ্যাতি শুনে অভিনয় দেখতে এসে 
বঙ্কিমচন্দ্র 'ফুল-হাসি'র (বিনোদিনী ) গানের প্রশংসা ক'রে গেলেন। 
২৬ মার্চ নামলো গিরিশচন্দ্রের নাট্যরূপ প্রদত্ত রমেশ্তন্দ্র দত্তের “মাধবী 
কন্কণ' । ৩০ মার্চ ন্তাশনালে বঙ্কিমচন্দ্রের 'মুণালিনা'তে গিরিশচন্দ্র, 
বিনোদিনী ও সুকুমারী দত্ত যথাক্রমে পশুপ্তি, মনোরমা এবং 
গিরিজায়ারপে দেখা দ্রিলেন। গিরিশচন্দ্র রচিত আর একখানি 
গ্গীতিনাট্য “মোহিনী প্রতিমা” মঞ্চস্থ হল ৯ এপ্রিল। এখানি ৬. 
5. 0311616-এর 52100981101) ৫০ 0219002 অনুসরণে লেখা । 
এতে অংশগ্রহণ করেছেন রামতারণ সান্যাল ( হেমস্ত ), বিহারীলাল 
বন্থু ( জন্বৃভয় ), মহেন্দ্রলাল বন্থু ( মহীন্দ্র ), বনবিহারিণী ( নীহার ), 
বিনোদিনী ( সাহান। ) এবং কাদদ্ধিনী ( কুন্ুম )। 

“মোহিনী প্রতিমা*র নাচ-গান সাধারণ দর্শককে খুশী করলেও 
নাটকথখ্মনি সমালোচকদের মনঃপুত হয় নি। “সাধারণী শ্লেষের সুরে 


৯১২ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


প্রশ্ন করেছিল :-_ “গিরিশবাবুর অসাধারণ অভিনয় ক্ষমতা সৃক্স 
সৌন্দর্ধ্যজ্ঞান, প্রচুর ইংরেজী কাব্য আলোচনা, স্ষুটনোনুথী কবিতা 
শক্তি কি শেষে বুদ্ধদসদূৃশ এইসকল নাট্যবিষ্ব প্রসব করিতে 
নিযুক্ত রহিল 1***৮ ( ২৪।৪।১৮৮১ ) আলাদিন' নামে গিরিশচন্দ্র 
রচিত একটি পঞ্চরংও “মোহিনী প্রতিমা'র সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। 
এতে কুহকী, আলাদিন, বাদ্‌সাহ, উজীর, উজীর-পুত্র, কলু, জিনি, 
আলাদিনের মাতা, বাদ্‌্সাহ-কন্তা ও পরী এবং দাসী সেজেছিলেন 
যথাক্রমে গিরিশচন্দ্র, রামতারণ সান্যাল, মহেন্দ্রলাল বস্তু, নীলমাধব 
চক্রুবর্তা, এপূর্বকৃষ্ণ দত্ত, গিরীন্দ্রনাথ ভদ্র, অসৃতলাল মুখোপাধ্যায় 
(বেলবাবু ), ক্ষেত্রমণি, বিনোদিনী ও নারায়ণী। “ন্যাশনালে এই- 
খানি বড় জমিত। গিরিশবাবু যখন." রামতারণের সম্মুখে যাছুদণ্ড 
ঘুরাইতেন সকলে বিস্মিত হইতেন। আর আলাদিন যখন চীনে- 
ম্যানের বেণী ছুলাইয়া এই গানটি গাহিতে গাহিতে বাহির হইত-__ 
দর্শক আনন্দে মাতিয়া উঠিত।” (ভারতীয় নাট্যমঞ্চ__- হেমেব্দ্রনাথ 
দাশগুপ্ত) পরের নাটক, “আনন্দ রহো”। প্রথম অভিনয়ের তারিখ 
-_-২১ মে, ১৮৮১ । “আনন্দ রহে? গিরিশচন্দ্রের লেখা প্রথম এঁতি- 
হাসিক পূর্ণাঙ্গ নাটক। এর বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিলেন গিরিশচন্দ্র 
( বেতাল ), অমৃতলাল মিত্র ( আকবর ও রাণ। প্রতাপ ), অমৃতলাল 
মুখোপাধ্যায় (সেলিম ), অযৃতলাল বস্থ (মানসিংহ ), মতিলাল 
সুর (ভামসা), ক্ষেত্রমণি ( মহিষী), বিনোদিনী (লহনা) এবং 
কাদন্বিনী (যমুনা )। নাটক হিসাবে ছুর্ল হওয়ায় আনন্দ রহো” 
চলে নি।”৩ 


৮৩ “কঝু্ণ। প্রতাপের মৃতু, মানসিংহকে হত্যা করিতে আকবরের ষড়যন্ত্র 
মানলিংছের কন্যা লহনার প্রেম ইত্যাদি বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া ইহা 
রচিত; কিন্ত এই সকল বিচ্ছিন্ন কাহিনীর মধ্য দরিয়া মূল নাট্যকাহিনীর 
কেন্দ্রীয় একটি সুপরিক্ষট হইয়া উঠিতে পারে নাই। রাণা প্রতাপের চরিত্রগত 
সত ইহাতে রক্ষা! পায় নাই, আকবর ও মাননিংছের চরিত্রের এতিহামিক 


ম্যাশনাল থিয়েটার ২১৩ 


১৮৭২ সালে সাধারণ রঙ্গালয়ের সূত্রপাত থেকে বেশ কিছুকাল 
বাংল। থিয়েটার প্রধানতঃ দীনবন্ধু, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র ও 
জ্যোতিরিক্্রনাথের রচনার উপর নির্ভর ক'রে এসেছে । এদের লেখা 
সামাজিক ও এতিহাসিক নাটকগুলি সেকালে অপরিসীম জনপ্রিয়তা 
অর্জন করেছিল। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাঁদের সংখ্যা ছিল 
নিতান্ত অল্প । অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন (১৮৭৬) চালু হওয়ার পর 
রাজরোষের ভয়ে এদের রচিত নাটকও আর মঞ্চমালিকরা মণস্থ 
করতে সাহস পেতেন না । ফলে ব্যাপক ভাবে গীতিনাটকের রচন! 
ও অভিনয় স্থুরু হল। নতুন নাটক নেই, খ্যাতনামা নাট্যকারদের 
প্রচলিত ও মঞ্চসফল নাটকও বনু অভিনীত এবং রাজরোষের 
আশঙ্কায় পরিত্যক্ত । ভরস1 কেবল গীতিনাট্য কিন্তু বৈচিত্র্য প্রয়াসী 
দর্শকদের কেবলমাত্র তাই দিয়ে সন্তষ্ট কবা সম্ভব নয়। সুতরাং 
এই পর্যায়ে নতুন নাটকের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছিল। 

সৌখিন সম্প্রদায়ের কৃতী নট গিরিশচন্দ্র বাংলাদেশের সাধারণ 
রঙ্গালয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন অভিনেতা ও পরিচালক হিসাবে । 
ম্তাশনাল ( জোড়াসীকো ) বা গ্রেট ন্যাশনাল পর্বে তার অনবদ্য 
অভিনয়নৈপুণ্যে দর্শককুল মুগ্ধ হয়েছে। নাট্যক" হওয়ার বাসন! 
তার ছিল না, যদিও অনুবোধে পড়ে বঙ্কিমচন্দ্রের একাধিক কাহিনী 
তিনি নাটকায়িত করেছেন । ন্তাশিনাল থিয়েটারের প্রথম পর্বে তিনি 
যখন ওখানকার লেসী ( ১৮৭৭) এবং মুখ্য অভিনেতা, সেই সময় 
মঞ্চের দাবী মেটাতে বাধ্য হয়ে তাকে কয়েকখানি গীতিনাট্য রচনা 
করতে হয়। ব্যাপারটা নিছক প্রয়োজনের তাগিদে ঘটেছিল। 
প্রতাপ জহুরীর আমলে ন্যাশনালের অধ্যক্ষ হয়ে উনি একই 


মর্ধাদা ইহাতে ক্ষু্ হইয়াছে, তছুপরি অন্যান্ত এতিহাদিক ও অর্ধ-এঁতিহাসিক 
চরিত্রগুণিও স্থপরিকল্িত হইয়াছে বলিয়! মনে হইবে না1**৮ (বাংল! নাট্য- 
সাহিত্যের ইতিহাস-_ প্রথম খণ্ড / ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্ধ ) 


২১৪ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


অভাব বোধ করলেন__ নাটক নেই, নাটক চাই । এই পর্যায়েও 
গিরিশচন্দ্র কয়েকখানি গ্লীতিনাট্য রচনা করেন। তাদের কোনো 
কোনোটির অভিনয় সাফল্যমগ্ডিত হয়েছিল, কোনোটির বা হয় 
নি। পূর্বের মত এগুলিও ছিল ফরমাশী রচন]। মূলতঃ তখনও 
তিনি অধ্যক্ষ ও অভিনয়শিল্পী । স্ুবেন্ত্র মজুমদারের এতিহালিক 
নাটক “হামির দিয়ে গিরিশচন্দ্র নব পধায়ে ন্যাশনাল থিয়েটারের 
উদ্বোধন করেছিলেন কিন্তু “হামিব” চলে নি। তখন বাধ্য হয়ে 
রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্রকে নতুন নাটক গেয়ে বিজ্ঞাপন দিতে 
হল কিন্তু তাতেও যখন আশানুরূপ সাড়। মিললো না, কয়েকখানি 
গীতিনাট্য রচনার পর তিনি স্বয়ং লেখনী ধারণ করলেন পূর্ণাঙ্গ 
নাটক রচনার সংকল্প নিয়ে। রচিত হল-_ আনন্দ রহো?। 
ম্তাশনালে গিরিশের প্রথম এঁতিহাসিক পূর্ণাঙ্গ নাটকের অভিনয় 
ব্যর্থ হয়েছে । তার কারণ, নাটকখানি ছিল ছুর্বল। চিন্তা ও 
কল্সনার দৈন্য “আনন্দ বহো”র সবত্র। চরিত্রগুলিও জীবন্ত হয়ে 
উঠতে পারে নি। নানা অসঙ্গতি এবং কল্পনার অবাজকতা৷ নাট ক- 
খানিকে ক্রিষ্ট কবেছিল। পূর্ববর্তী নাট্যকাবদের এতিহাসিক নাটকের 
সাফল্য দেখে “কুষ্ণকুমারী” ( মধুস্থদন ) এবং বিশেষভাবে “অশ্রমতী" 
( জ্োতিরিন্দ্রনাথ ) দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে গিরিশচন্দ্র আনন্দ রহো” 
রচনা করেন। কিন্তু এই পদান্থসরণ হয়েছিল অক্ষম অনুকরণ মাত্র । 

«...আনন্দ রহো"র ব্যর্থতার পর গিরিশচন্দ্র অনুধাবন করলেন 
তার ত্রুটি কোথায় । তিনি বুঝতে পারলেন এখনও পুর্ণাঙ্গ একট] নাটক 
লেখার উপযুক্ত তিনি হন নি, ইতিপূর্বে বঙ্কিমেব উপন্যাসগুলির 
নাট্যরূপ গ্গান করে তিনি প্রশংস। অর্জন করেছিলেন, কারণ সেখানে 
ছিল একটা সুগঠিত কাঠামো । সেই কাঠামোর মধ্যেই বিচবণ ক'রে 
তিনি কিছু কিছু চরিত্রস্থত্রি ও দৃশ্ঠ-সংস্থাপনের ক্ষেত্রে নিজন্ব বৈশিষ্ট্য 
প্রদর্শন করেছিলেন। তাই এবার গিরিশচন্দ্র চাইলেন এমন একটা 
বিষয়বস্তকে তার নাউকের উপজীব্য করতে, যার মধ্যে আছে 


ম্যাশনাল থিয়েটার ২১৫ 


বাঙ্গালী নরনারীর মর্মস্পর্শী রসময় আবেদন এবং একটা সুনিরিষ্ট 
কাঠামো, যে নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবাধে বিচরণ ক'রে তিনি 
জনপ্রিয় নাটক স্থ্ি করতে পারবেন। 

গিরিশচন্দ্র উপলব্ধি করলেন যে, বাঙ্গালী ধর্মপ্রাণ, ভক্তিমান, 
দৈববিশ্বাসী। তিনি এই নাটকের বিষয় সংগ্রহ কবার দিক দিয়ে 
উপযুক্ত বলে মনে করলেন পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি 
বাঙ্গালীর অতি প্রিয় ধর্মগ্রন্থগুলিকে । গিরিশচন্দ্র সেই এতিহাসিক 
নাট্যপ্রিয়তার যুগে পৌরাণিক নাটক লিখতে অগ্রসর হয়ে ছুঃসাহ- 
সিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন বলে অনেকের কাছে মনে হবে । কিন্তু 
গিরিশচন্দ্র জানতেন এই পরীক্ষায় সাফল্য তার অবধাবিত। কারণ 
বাঙ্গালী দর্শক যে এতিহাসিক নাটক বা! উপন্যাম ভালবাসে তার 
কারণ তা'রা যে ইতিহাসেব যথাযথ বূপায়ণের জন্য ভালবাসে তা 
নয়, তারা এই ধরণের নাটকের মধ্যে পায় উত্তেজনা) পায় খানিকট] 
ইতিহাস, খানিকট1 রোমান্স। তবে উত্তেজনার খোরাক পাওয়াই 
হচ্ছে এই সকল নাটক ভাল লাগার কারণ। তিনি তখন ভাবলেন, 
পৌরাণিকের মধ্যেও এমন বিষয় নিতে হবে যার মধ্যে থাকবে যথেষ্ট 
উত্তেজনা । তিনি দেখলেন, রাবণ-বধের কাহিনীর শাধ্যে বীররস 
পরিবেশন করা যাবে, বীররসের স্থায়ীভাব উৎসাহ, এই উৎসাহই 
নিয়ে আসবে অপরিসীম উত্তেজনা । আব এই কীবরসের সঙ্গে যদি 
ভক্তিরস, করুণরস প্রভৃতি ভক্তিরস, করুণরস প্রভৃতি মিশ্রিত করা 
যায় তখন তার সাফল্য অবশ্যন্তাবী। রামায়ণের থেকে কাহিনী 
নিয়ে তিনি লিখলেন 'রাবণ-বধ' নাটক। নাটকটি অভিনীত হল 
১৮৮১-র ৩০শে জুলাই ।” (বাংলা-নাট্য বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র 
অহীন্দ্র চৌধুরী ) 


২১৬ একশ বছরের বাংলা থিয়েটার 


স্ব্যুগের সুচন! 

এবার পরীক্ষায় সফল হলেন গিরিশচন্দ্র। চিরস্তন ভক্তিরস- 
পিপান্্ বাঙ্গালীর কাছে কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদর্শে গড়া 
“রাবণবধে'র আবেদন ব্যর্থ হল না।৮* নাটকখানি মঞ্চস্থ হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে রচয়িতার জয়ধ্বনি উঠলো! । এতদিন স্থুনিপুণ 
অভিনেতা ও পরিচালক হিসাবে তার খ্যাতি ছিল, এবার সেই সাথে 
যুক্ত হল নাট্যকারের সন্মান। “রাবণবধ” গিরিশচন্দ্রকে নাট্যকারের 
প্রতিষ্ঠা দিলে । ন্তাশনাল থিয়েটারের অতীত-কালিম। বিস্মৃত হয়ে 
দর্শকরা আবার বিপুল সংখ্যায় ভীড় করতে লাগলে রঙ্গালয়ের 
দরজায়।”* গৈরিশ ছন্দে রচিত এ-নাটক রচন1 সৌকুমার্ষে এবং মর্ম- 


৮৪ প্রসঙ্গতঃ, অমুতলাল বস্থ লিখেছেন £--“রাবণবধ নাটক যেদিন 
প্রথম অভিনীত হয়, আমাদের বড়ই ভাবন। হুইয়াছিল--পৌবাণিক নাটক 
চলিবে কিন? কিন্তু অভিনয়কালীন যে সময়ে জগজ্জননীর অভয় পাইয়। 
রাবণ অবধ্য হুইয়! উঠিয়াছে, রামচন্দ্র হতাশ হইয়! লক্ষণ, বিভীষণ, স্গ্রীব, 
হস্মান প্রভৃতি নেতৃবৃন্দকে বলিতেছেন_ 

দেহ সবে বিদায় আমায়, 

সাগর-সলিলে- ত্যজিব তাপিত প্রাণ ! ** 
রামচন্দ্র-বেশী গিরিশচন্দ্রের জলদগন্ভীর ক হইতে যখন শেষ দুই ছত্র__ 

তারার চরণে ভক্তি-অস্ত্র বিনে 

কি পারে বিদ্ধিতে আর! 
উচ্চারিত হইল, তখন দর্শকমগ্ডলী ভক্তিবিহ্বল কণ্ঠে যেরূপ সমবেত উল্লাস- 
ধ্বনি করিয়া উঠিলেন, তখনই আমাদের মনে হুইল, এ নাটক চলিবে, ভক্তি- 
প্রধান বাঙ্গালী তাহার জন্মগত সংস্কার ভুলে নাই-_ ধর্মপ্রাণ জাতির মর্শস্থান 
এ নাটক ঠিক স্পর্শ করিয়াছে ।” ( গিরিশচন্ত্-_ অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ) 

৮৫ বিনোদিনী তার “আমার কথা'য় জানিয়েছেন £--*.*.*রাবণবধের 
পর হইতে থিয়েটারে লোকের স্থান সন্কুপান হইত না। উপরের আসন সকল 
প্রতিবারই পুর্ণ হুইয়া যাইত, যে সকল ধনবান ও প্ডিত ব্যক্তির! দ্বণা করিয়] 


হ্াশনাল থিয়েটার ২১৭ 


স্পর্শা অভিনয়ে সেদিন যুগপৎ সাধারণ দর্শক ও বিদগ্ধ সমালোচককে 
মুগ্ধ করেছিল । “অম্বতবাজার পত্রিকা লিখলে 2 *771561:6 ৬৪5 ৪ 
£:8100 0০1:00100091)00 01390101791] 00199091956 92601095 
8100 ০ 00019601866 002 008109560061)0 010 0156 51519] 
91100295 901)1০৬০0 07) 013০ 00095100. 4৯ 17০৬ 0121009 
[5৬010059010 02501000101) 0£ 135৬21)08--- 11661) 1 21:59 
55 006 40381001010 06 006০1711700 90856৮ 210. 0106 167 
2190. 50121010 50210217155 2170. 01:25965, 60 585 17060101176 0: 
617০ 10150101010 09121065 01 002 80601752100 20665965, 
০৪1160 01 005 161062650. 8100. 21701)05195010 21010191559, 
৬৬০ 1002 211 10615 01 1711)00 118109, 11] 10005161 
50:01)6 01) 6 106স্6 0900891010৮, (81৮1১৮৮১ ) “রাবণবধ' 
নাটকের ভূমিকালিপি ছিল এইবকম £__বাম-গিরিশচন্দ্র, লক্ষ্পণ- 
মহেন্দ্রলাল বনু, ব্রন্ষা-নীলমাধব চক্রবর্তী, ইন্দ্রঅমৃতলাল 
মুখোপাধ্যায়. (বেলবাবু), হন্ুমান-অঘেবনাথ পাঠক, 
স্গ্রীব-উপেন্দ্রনাথ মিত্র, বাবণ-অমৃতলাল মিত্র, বিভীষণ- 
অমুতলাল বস্তু, নিকষা, কালী, ছুর্গ| ও ত্রিজটা- ত্রমণি, সীতা- 
বিনোদিনী, মন্দোদবী-কাদন্বিনী । এ-নাটকে উল্লেখষোগ্য অভিনয় 
কবেছিলেন লক্ষ্পণবেশী মহেন্দ্রলাল বস্থ। তাব অভিনয়নৈপুণ্য 
সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র লিখেছেন £4বাবণবধে”র লক্ষ্মণ, সীতাব কথার 
উত্তরে “জ্যেষ্ঠ অনুগামী মাত, এবং স্বগত, কেন মাগো সুমিত্রা 
জননি, ধবেছিলে গর্ভে মোরে ! গভীর শোকাচ্ছন্ন ধীরকণ্ঠে প্রস্তরবৎ 
অচলভাবে যেৰপে উচ্চারিত হইয়াছিল তাহ শ্রবণে দর্শকবৃন্র 
প্রস্তরবৎ অবস্থান করিতে লাগিলে । আমি “রাম সাজিয়াছিলাম, 








থিয়েটারে আদিতেন না তাহাদের দ্বারাই ছুই একদিন পূর্বে টিকিট ক্রীত 
হইয়া অধিক্কৃত হইত।” 


২১৮ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


আমার চক্ষে জল আসিল, রঙ্গমঞ্চের সকলে এমনকি হীন পট- 
পরিবর্তনকারীরাও নিজকার্ধ্য ভুলিয়া মুগ্ধপ্রায় হইল ।-...*.” (স্বর্গীয় 
মহেন্ত্রলাল বস্ু-- রঙ্গালয, ২ চৈত্র ১৩০৭) অপর একজন শিল্পী 
এ-নাটকে কৃতিত্বের পরিচয় দেন, তিনি বিনোদিনী (সীতা )। 
'রাবণবধ নাটকের আর একটি বিশিষ্ট সম্পদ তার ছন্দ। গিরিশচন্দ্র 
তাঁর নন আবিষ্কৃত ভঙ্গ-অমিত্রাক্ষর ছন্দে নাটকটি রচনা করেছিলেন। 
এও ছিল তাঁর এক রকমের পরীক্ষা । মধুস্দনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ 
তাকে প্রেরণা যুগিয়েছিল। হুতোম প্যাচার নক্সা'র কয়েকটি ছত্রের 
দ্বারাও গিরিশচন্দ্র প্রভাবাদ্বিত হয়েছেন । বাংল! দেশের ছুই খ্যাতনাম! 
নাটাকার গিরিশচন্দ্র ও রাজকৃ্ রায় প্রায় একই সময়ে ভঙ্গ- 
অমিত্রাক্ষর ছন্দে নাটক লেখা সুরু করেন। রাজকৃষ্ণ রায়ের 
হুবধনূর্ভঙ্গ' এবং গিরিশচন্দ্রের 'রাবণবধ” একই বংসরে (১৮৮১) 
গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তবে, হিরধনুর্ভঙ্গ' কিছুদিন পূর্বে রচিত ও 
বেঙ্গলে অভিনীত হলেও, এই নতুন ছন্দের প্রথম সার্থক প্রয়োগ- 
কর্তার সম্মান গিরিশচন্দ্র দাবী করতে পারেন ।৮* এই কাজে তিনি 
যে রাজকৃষ্ণের চেয়ে অধিক সফল হয়েছিলেন, 'রাবণবধ" প্রমুখ 
এই ছন্দে লেখ! নাঁটকসমূহেব অভাবনীয় অভিনয়সাফল্যই তার 
প্রমাণ বহন কবছে। প্রসঙ্গত, বাংলা নাট্য-বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র 
গ্রন্থে অহীন্দ্র চৌধুবী লিখেছেন £-- **** **গিরিশচন্দ্র “রাবণ-বধেই 


৮৬ “রাজরু্জ রায় বাংল] কাব্যে ভাঙা] অমিক্রাক্ষর ছন্দের প্রথম প্রবর্তক 
হইলেও বাংল! নাটকের ক্ষেত্রে এই সম্ম(ন গিবিশচন্দ্রেরই প্রাপ্য বলিয়] মনে হয়। 
গিরিশচন্দ্রের 'রাবণবধ” ও রাজকৃষ্ণের হরধনুর্ভঙ্গ” আভিনয়িক ছন্দে রচিত 
হইয়া একই বংসরে-- ১২৮৮ সালে প্রকাশিত ও কয়েকদিনের ব্যবধানে 
অভিনীত হয়। প্ররকতপক্ষে উভয় নাট্যকারই পরম্পরের অজ্ঞ'তসারে নিজ নিজ 
রচনায় স্বাধীনভাবে এই ছন্দ ব্যবহাঁর করিয়াছিলেন, মনে করাই সঙ্গত হুইবে। 
তবে এই ছন্দ গিরিশচন্দ্র হস্তে ঘেরূপ সার্থক ও স্থন্দর হইতে পারিয়াছে, 
রাজকুষ সম্বন্ধে মে-কথা বলা চলে ন11” (সাহিত্য-নাধক চরিতমাঁল] ) 


হ্যাশনাল থিয়েটার ২১৯ 


প্রথম প্রবর্তন করলেন ভাঙ্গ৷ অমিত্রাক্ষর ছন্দ। চতুর্দশ অক্ষরের বন্ধন 
থেকে অমিত্রাক্ষরকে মুক্ত করে গিরিশচন্দ্র তাকে দিলেন স্বচ্ছন্দ 
সাবলীল গতিবেগ-_ স্থষ্টি হল নাটকের উপযুক্ত ভাষা । মাইকেলের 
অমিত্রাক্ষর ছন্দ চতুর্দশ অক্ষরের বন্ধনে আবদ্ধ এবং উহ! আয়ত্ত 
করাও সাধারণ অভিনেতৃবর্গের পক্ষে কষ্টসাধ্য | 

কালীপ্রসন্ন সিংহের নুতোম পেঁচার নক্সা”র প্রচ্ছদপটে ভাঙ্গা 
অমিব্রাক্ষর ছন্দে লিখিত একটি ক্ষুদ্র কবিত। থেকে অনুপ্রেরণা লাভ 
করেছিলেন গিরিশচন্দ্র এই নবতম গৈরিশী ছন্দ প্রবর্তনের । মুক্ত 
হরিণীর ন্যায় স্বচ্ছন্দ গতিতে চলমান, শ্র্সতিমধুর, সহজ সরল গৈরিশী 
ছন্দ পরে গিরিশচন্দ্রের এবং অন্যান্য নাট্যকাবের বিভিন্ন নাটকে 
ব্যবহৃত হয়েছিল এবং নাঁটক-রচনার উপযুক্ত বাহনরূপে স্বীকৃত 
হয়েছিল। মাইকেল থেকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্থত্রপাত এবং 
অমিত্রাক্ষর ছন্দ রাঁজকুষ্ণ রায় প্রভৃতি অনেক নাট্যকারই ব্যবহার 
করতে চেষ্টা করেছেন | ১" গিরিশচন্দ্রই সবপ্রথম এই ভাঙ্গা 
অমিত্রাক্ষর ছন্দকে এমন একটা সার্থক রূপ দিলেন যে, নাটকের 
অভিনয়কালে সেকালের স্বকণ্ নট নটাগণের কে এই ছন্দের 
নাট্যাংশ আবৃত্তিতে যে শব্ববঙ্কাব স্ঙ্টি হত, তাতে দশব '"ণ স্বপ্নাবিষ্ট 
হয়ে পড়তেন । অনেকেরই এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। 
এইরূপে অমিত্রাক্ষর ছন্দকে ঘসে মেজে যে গৈরিশী ছন্দ স্থষ্টি 

হয়েছিল, সেই ছন্দই হল নাটকের সম্পূর্ণ উপযোগী 1” 

'রাবণবধে'র সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে গিরিশচন্দ্র রচনা! করলেন 
দ্বিতীয় পৌরাণিক নাটক “সীতার বনবাস” এবং ১৭ সেপ্টেম্বব, ১৮৮১ 
ন্যাশনাল থিয়েটারে তা মঞ্চস্থ হল । এ-নাটকে গিরিশচন্দ্র, মহেন্দ্রলাল 
বন্থ, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু ১ নীলমাধব চক্রবর্তী, অমৃত- 
লাল মিত্র, অমৃতলাল বন, অতুলচন্দ্র মিত্র ( বেডৌল ), অঘোরনাথ 
পাঠক, বিনোদিনী, কুম্থমকুমারী, কাদপ্ষিনী, বনবিহারিনী এবং ক্ষেত্রমণি 
যথাক্রমে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, বশিষ্ঠ, বালীকি; ছুর্ুখ, সুমন্ত, অশ্বরক্ষক, 


২২৩ একশ বছরের বাংলা থিয়েটার 


লব, কুশ, সীতা, অলিক্ষরা ও নিকষার ভূমিকায় দেখা দিলেন । বলা- 
বাহুল্য, “সীতার বনবাস'ও জনসমাদর থেকে বঞ্চিত হল না । অহীক্ত্র 
চৌধুরী লিখেছেন £__ ******এর অভিনয় সর্বশ্রেণীর দর্শকের বিশেষ 
করে মহিলাদের হৃদয়কে অনায়াসে জয় করে নিতে পেরেছিল। 
রামায়ণের করুণতম অংশকে অবলম্বন করে যে নাটক গিরিশচন্দ্র 
লিখেছিলেন. তার সর্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় যে করুণ রসের প্লাবন বহিয়ে 
দিয়েছিল তার তুলনা বিরল। এই সময় থেকে বাংলার ম1 লক্ষ্মীদের 
আগমনের সাথে সাথে লক্ষ্মীর কপাদৃষ্টিও বধিত হয় বঙ্গীয় নাট্যশালার 
উপর, সেই সময় রঙ্গালয়কে ভদ্র, শিক্ষিত ও সন্তরান্ত সমাজ বেশ 
গ্রীতির চক্ষে দেখতেন না, কারণ অভিনেতাদের মধ্যে পান-দোষের 
প্রাবল্য দেখা যেত। সেইজন্য ভদ্রলোকের মহিলাদের প্রায় নিয়ে 
আসতেন না রঙ্গালয়ে। কিন্তু “সীতার বনবাসে'র অপুৰ অভিনয়ের 
কথ শুনে ক্রমশঃ প্রচুর সংখ্যক মহিল। দর্শকের সমাগম হতে লাগল । 
“সীতার বনবাস'ই প্রথম বাংলার মা জননীদের নাট্যশালায় অভিনয়- 
দর্শনে আগমনের জন্য সমস্ত দ্বিধা-সঙ্কোচের দ্বার উন্মুক্ত করে দিল। 
মায়েদের আগমনে বঙ্গীয় রঙ্গালয় ধন্ত হল এবং সকল শ্রেণীর 
নরনারীরই নির্মল আনন্দলাভের গীঠস্থানে পরিণত হল। মহিলাদের 
জন্য আসনের সংখ্য! বৃদ্ধি করতে হল, এমন কি সারা ব্রিতলটিকে 
চিক দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছিল তাদের বসবার জন্য । “সীতার 
বনবাস” যে শুধু একটি অভিনয়-সফল জনপ্রিয় নাটক মাত্র__ তাই 
নয়, মহাকবি গিরিশচন্দ্রের কবিত্ব শক্তির মহনীয়ত। বনু ক্ষেত্রেই 
পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে এই নাটকের মধ্যে ।৮ (বাংল! নাট্য-বিবর্ধনে 
গিরিশচন্ক্র ) “পীতার বনবাস" 'রাবণবধ” নাটকের মতই জনপ্রিয় 
হল। এ-নাটকেও মহেন্দ্রলাল বসু লক্ষ্পণরূপে দর্শকদের চিত্ত জয় 
করেছেন। তার সেই হৃদয়গ্রাহী অভিনয় সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র 
লিখেছেন £-- “সীতার বনবাসের” লক্ষণ__ সীতাকে বনে রাখিয়া 
উম্মাদবৎ সম্তপ্ত হৃদয়-ভাবে মহেন্্লাল সকলকে আচ্ছন্ন করিয়া 


স্তাশনাল থিয়েটার ২২১ 


ছিলেন; এ অভিনয়ে আমি রাম সাজিয়াছিলাম, অদ্ভুত অভিনয় 
দর্শনে আমি রঙ্গমঞ্চে প্রবেশকাল বিস্মৃত হই।” (স্বগীয় মহেন্দ্রপাল 
বন্-_ রঙ্গালয, ২ চৈত্র, ১৩০৭) আব উপভোগ্য হ'ত লব ও কুশের 
বেশে বিনোদিনী এবং কুনুমকুমারীব (খোঁড়া) অভিনয়।৮*ক এবপর 
২১ সেপ্েম্বব, ১৮৮১ (?) ন্যাশনালে অমৃতলাল বস্থুব “তিলতর্পণ 
প্রহসন মঞ্চস্থ হয। এতে নাট্যকার স্বযং বাপ্পাবাও সেজেছিলেন। 
অভিনয় দেখে “সাধারণী” লিখেছিল £__ “মহাতীর্থ ন্যাশনাল বঙ্গ ভূমিতে 
এই তিলতর্পণ ক্রিষা দর্শন এক নিশীথে আমাদেৰ অদৃষ্টে ঘটিযাছিল ; 
খানিক খানিক বিবক্তিজনক হইলেও, আমবা মাঝে মাঝে বালকেব 
মত উচ্চহান্য কবিতে বাধ্য হইযাছিলাম |” ( ১০1৪1১৮৮১ ) বামায়ণ 
অবলম্বনে ছু খানি নাটক লেখাব পব গিবিশচন্দ্র মহাভাবতেব কাহিনী 
নিয়ে “অভিমন্ত্যুবধ* বচনা কবলেন এবং ২৬ নভেম্বব, ১৮৮১ তাবিখে 
হ্াশনাল থিয়েটাবে প্রথম অভিনীত হল সেই নাটক | নাটকখানিব 
ভূমিকালিপি ছিল এইবকম ;-__ যুধিষ্টিব ও ছুর্য্যোধন-গিবিশচন্দ্র, 
শ্রীকৃষ্ণ ও দ্রোণাচার্ধ-কেদাবনাথ চৌধুবী, ভীম ও গর্গ-অমৃতলাল 
মিত্র, অর্জুন ও জধদ্রথ-মহেন্্রলাল বস্ত্র, অভিমন্থা-অমৃতলাল 
মুখোপাধ্যায (বেলবাবু), ছুঃশাপন-নীলমাধব চত্র-্তী, কর্ণ ও 
গণক-অঘোবনাথ পাঠক, স্ুুভদ্রা-গঙ্গামণি, উন্তব-বিনোদিনী, 
বোহিণী-কাদন্বিনী। উন্নতমানেব নাটক হওয়া সত্বেও “অভিমনুযুবধ” 
চললো! ন1। বিযোগান্ত নাটকেব প্রতি সমকালীন দর্শকে 





৮৬ক “সীতাব বনবাস? খুব জনপ্রিষ হযেছিল। “সীতার বনবাসে' 
লবকূশের আভনখ হত মত চমৎকার । প্রতাপচা একদিন গিরিশচন্দ্রকে 
বললেন _ বাবু যব দৌনরা কতা লিখে'"ণ তব্‌ ফিন ওহি ছু" লেড়কা 
ছোড় ০৩1” ( সাজঘব-৮ ইঞ্জ্র মিত্র) 

প্রতাপ জনুবীর এই অনুরোধের কারণে [গরিশচন্দ্র 'লক্ষ্ণ-বর্জন' 
লিখেছিলেন । 


২২২ একশ বছরের বাংল! ধিয্পেটার 


অনীহা! এর কারণ মনে হয়।”* বছরের শেষ নাটক “লক্ষ্ণ-বর্জন” | 
এটিও গিরিশচক্দ্রের রচন] | ন্যাঁশনালে প্রথম অভিনয়ের তারিখ-_ ৩১ 
ডিসেম্বর, ১৮৮১। 

১৮৮২ সাল পড়লো । নতুন বছরে গিরিশচন্দ্র নাট্যামোদীদের 
উপহার দিলেন আরে। তিনখানি পৌরাণিক নাটক-_ “সীতার 
বিবাহ? “রামের বনবাস” এবং 'দীতাহরণ” | ন্তাশনালে এদের অভিনয় 
তারিখ যথাক্রমে ১১ মার্চ) ১৫ এপ্রিল ও ২২ জুলাই, ১৮৮২। 
“সীতার বিবাহ" নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 
তার “গিরিশচন্দ্র গ্রন্থে লিখেছেন £-- “গিরিশচন্দ্রের বিশ্বামিত্রের 
ভূমিকাভিনয় হইতে আরম্ত করিয়া প্রত্যেক ভূমিকাই সুন্দররূপে 
অভিনীত হইয়াছিল। ধন্মদাসবাবু (স্বর) জনকের রাজসভায় 
অভিনয় উপলক্ষ্যে রঙ্গমঞ্চের উপর রঙ্গমঞ্চ নিন্মীণ করিয়! দর্শকমগ্ডলীর 
প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন । রঙ্গমঞ্চের উপর রঙ্গমঞ্চ বঙ্গ নাট্য- 
শালায় এই প্রথম প্রদশিত হয়। কিন্ত এতদসত্বেও “সীতার বিবাহ? 
দর্শকমণ্ডলীর নিকট সেরূপ সমাদৃত হয় নাই। বোধহয় “রাবণবধ” 
“সীতার বনবাস” ও লক্ষ্মণ বর্জনের অভিনয়ে রাম চরিত্রের 

৮৭ ***উচ্চশ্রেণীর নাটক হওয়া সত্বেও “অভিমন্থাবধ” 'শীতার বনবাসে'র 
হ্যায় সর্বশ্রেণীর দর্শকগণের চিত্তজয়ে সমর্থ হ'ল না। “অভিমন্যাবধ” নাটকটি 
বিয়োগাস্ত নাটক বলেই দর্শক সমাজে পূর্ববর্তী নাটক “সীতার বনবাসে”র 
মত আদৃত হয় নি। পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র এই সর্বপ্রথম 
বিয়োগান্ত নাটকের অবতারণ। করলেন। যে সময় মিলনান্ত যাত্রাভিনয় ও 
নাটক দেখতেই সকলে অভ্যপ্ত এবং এই শ্রেণীর নাটকের প্রতি তাদের 
আন্তরিক সহানুভূতি বিরাজমান,েই যুগে প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে 
বিয়োগাস্ত নাটক রচন1 করে গিরিশচন্দ্র একট ছুঃসাহুমিকতার কাজ করেছেন 
বল। যায়। দর্শক সমাজও এই দুঃসাহসের প্রতিদান দিতে ভোলেনি, তাই 
নাটকটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে নি।” (বাংল! নাট্য-বিবর্ধনে 
গিরিশচন্্র-_অহীন্দ্র চৌধুরী ) 


ম্তাশনাল থিয়েটার ২২৩ 


চরমোৎকর্ষ দেখিয়! রামের বাল্যলীলা দর্শনে দর্শকের ততটা আগ্রহ 
জন্মে নাই |” কেবলমাত্র “সীতার বিবাহ" নয়, "রামের বনবাস” এবং 
“সীতাহরণও জমে নি। এর কারণ মনে হয়, গিরিশচন্দ্রের বর্তমান 
পায়ের নাটকগুলির মধ্যে উন্নত রচনাশক্তির নিদর্শন মিললেও, 
একই মূল কাহিনীর পুনরাবৃত্তি এবং পরিচিত অভিনয়শৈলী 
দর্শকদের মনে নিরুংসাহের উদ্ভব ঘটিয়েছিল। বিচক্ষণ মঞ্চাধ্যক্ষ 
গিরিশচন্দ্র অবিলম্বে এই সত্য হৃদয়ঙ্গম কবেছিলেন বলেই, “সীতার 
বিবাহের অসাফল্যের অব্যবহিত পবে তিনি বৈচিত্র্য প্রয়া্ী 
দর্শকদের মনোবপ্তীনেব জন্য “ব্রজবিহার? € ১181.৮৮২ ) নামে স্ববচিত 
গীতিনাট্য মঞ্চস্থ করেন ।৮৮ গদ্য বা পদ্য সংলাপবিহীন, সবাংশ 
গীত।|এ৩ 'ব্রজবিহারে'র সঙ্গীত দর্শকদের মুগ্ধ কবেছিল। বৈচিত্র্যের 
ধারাটিকে পুর্ণতা দেওয়ার জন্য তিনি “সীতাহরণে'র পর মঞ্চস্থ 
করলেন একটি প্রহসন-__ “ভোট মঙজল। সজীব পুতলো নাচ? । 
হ্যাশনালে এর প্রথম অভিনয়ের তা।রখ-_ ৭ অক্টোবর, ১৮৮২। 
এতে নাচওয়াল! সাজতেন স্বয়ং গিবিশচন্দ্র। 'ব্রজ্বিহারে'র সাফল্য 
নাট্যকার গিরিশচন্দ্রকে পুনরায় গীতিনাট্য রচনায় উৎসাহিত 
করেছিল । ফলে, “মলিন মালা” রচিত হয়ে ২৮ ন্ুক্সীবর, ১৮৮২ 
মঞ্চস্থ হল। রামতারণ সান্যাল “মলিন মালায় লহর ১$মারের ভূমিকা 
নিলেন। এরপর বৎসরের শেষে ন্যাশনাল থিনেটারে গিরিশচন্দ্র 
নাটকায়িত রমেশচন্দ্র দত্তেব “মাধবীকস্কণে'র পুনরভিনয় হয়। 
নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিতেন মহেন্দ্রলাল বন্থু (নরেন্দ্র ), 
মতিলাল সুর ( শৈলেশ্বব ), বনবিহারিণী ( জেলেখা ), বিনোদিনী 


৮৮ ইটালীয় অপেরার আদর্শে বিগ এ জাতীয় প্রথম ০য নাটকটি 
সাধারণ বঙ্গালয়ে অভিনীত হয়েছিল, তার নাম “কামিনীকুঞ্”। লিখোছলেন 
গোপালচন্দ্র মুখোপাধায়। “কা মনীকুপ্ত' এই ন্যাশনাল থিয়েটারেই ১৮৭৯, 
১৮ জাহুয়ারি প্রথম মঞ্চস্থ হয়। 


২২৪ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


( হেমলতা) প্রমুখ সম্প্রদায়ের কৃতী শিল্পীরা । সন ১৮৮২-র সমান্তি 
এইভাবে । 

১৮৮০ থেকে ১৮৮২- ন্যাশনাল থিয়েটারের এই তিন বওসরের 
নাটক, অভিনয় এবং ব্যবস্থাপন৷ সম্পফ্কিত অগ্রগতি সামগ্রিক ভাবে 
বাংল। দেশের সাধারণ রঙ্গালয়কে প্রভাবান্বিত করেছে। প্রথমতঃ 
নাটকের কথাই ধরা যাক। বস্কিম-_ দীনবন্ধু__ মাইকেল-_ 
জ্যোতিরিন্্রনীথের নাটক যখন পৌনঃপুনিক অভিনয়ের ফলে 
আবেদনবিহীন, গীতিনাট্যে আর দর্শক আকধিত হয় না এবং অভিনয় 
নিয়ন্ত্রণ আইনের ভয়ে যে সময় নাট্যকাররা এতিহাসিক নাটক 
রচনায় নিরুৎসাহ, বাংল! নাটকের সেই বন্ধ্যাদশায় ত্রাণকর্তার 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র । ন্যাশনালের অধাক্ষরূপে 
মঞ্চ পরিচালনার তাগিদে তাকে নাটক রচনায় উদ্চোগী হ'তে 
হয়েছিল। এই প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়ে তিনি কেবল সহর নয়, গ্রামের 
দিকেও দৃষ্টি দেন । দূরদণিতার গুণে গিরিশচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন, 
নাট্যশালাকে সর্বস্তরের মানুষের মিলিত তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করতে 
না পারলে প্রতিষ্ঠান স্থায়ী হবে না। তাই, তিনি নাটকের বিষয়বস্তু 
নির্বাচনের ব্যাপারে কৌঁক দ্রিলেন কাহিনীর সর্বজনীনতার উপর, 
যাতে আবালবৃদ্ধবনিতা শিক্ষিত-অশিক্ষিত ভেদে এর রসাম্বাদন 
করতে পারে । এক্ষেত্রে রামায়ণ ও মহাভারতকে তার আদর্শ মনে 
হল। বাঙ্গালীর প্রিয় কৃত্তিবাসকেই তিনি বেছে নিলেন। রচনাকালে 
তিনি দেখেন, প্রচলিত গঞ্ভের ছুরূহতা সাধারণ দর্শকের রসো- 
পভোগের পক্ষে বিদ্বম্বূপ এবং তা৷ কাব্যরসন্থষ্টির ক্ষেত্রে যথেষ্ট 
অনুকূল ,ভূমিক1 নেয় না । তাই, গিরিশচন্দ্রকে ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দ 
আবিষ্কার করতে হল যা, পরে গৈরিশ ছন্দ আখ্যা পেয়েছে । এই 
নতুন ছন্দের প্রয়োগ মঞ্চে দ্বিবিধ সফল প্রসব করলে ' নাটকের 
ভাষা অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য হওয়ায় এর আবেদন এবং কাব্য 
স্ষমা সাধারণ দর্শকের চিত্তম্পর্শা হল। আর, স্বচ্ছন্দগ'তি ছন্দের 


ম্যাশনাল থিয়েটার ২২৫ 


সহায়তায় নট-নটারা নিজেদের কৃতিত্ব প্রদর্শনের প্রচুর সুযোগ 
পেলেন। মঞ্চের জনপ্রিয়তা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ঘটলো অভিনয় 
প্রতিভারও শ্রীবৃদ্ধি। সাধারণ রঙ্গালয়ের স্থায়িত্ব সম্পর্কে আর চরম 
নৈরাশ্যবাদীরও সংশয় রইলো! না।”» 

দ্বিতীয়তঃ অভিনয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা চলে, রামায়ণ-মহাঁভারতের 
জনপ্রিয় কাহিনী এবং স্বচ্ছন্দগতি গেরিশ ছন্দ ন্যাশনাল থিয়েটারের 
এই পর্বের একাধিক অভিনেতা-অভিনেত্রীকে সাধারণ রঙ্গালয়ে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। বর্তমান অধ্যায়ে স্বুক্খ আবৃন্তিকাররূপে 
মহেন্দ্রলাল বস্তু ও অমৃতলাল মিত্র চিহ্নিত হন। অভিনেত্রীদের মধ্যে 
বিনোদিনী দাসীর নাট্য প্রতিভা একালে সমালোচকের অজস্র 
প্রশংসায় অভিসিঞ্চিত হয়। শিল্পীদের খ্যাতির মূলে ছিল গৈরিশ 
ছন্দের পরিপোষক গিরিশ-প্রবন্তিত সুরেলা অভিনয়রীতি, যার 
সার্থক প্রয়োগে তার অন্যতম শিষ্য অমৃতলাল মিত্র পরবর্তীকালে 
দিকৃপাল অভিনেতার সম্মান পেয়েছেন। 

ম্যাশনাল থিয়েটারের আলোচ্য অধ্যায়ে তৃতীয় বৈশিষ্ট্য সুচিত 
হয়েছে রঙ্গালয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায়। আদি পর্বের বিশৃঙ্খলত। সংবাদ- 
পত্রের সমালোচনার এবং দর্শকের ভীতির কারণ হ: দাড়িয়েছিল। 


৮৯ প্রসঙ্গতঃ, 'সাধারণী” (১২।২।১৮৮২ ) লিখেছে £_*****এতদিনে 
ন্যাশনাল থিয়েটর স্থাপন। সার্থক হইল। বাঙ্গালায় পৌরাণিক প্ররকুত নাটক 
হইল, হিন্দুর পড়িবার পুস্তক আবার হইল, নাটকের ভাষা হইল, ভাষা বল 
পাইল, কত্তিবাস, কাশীদাম পুলকিতচিন্র হইলেন, গিরিশচন্দ্র লিলিপট, 
ব্রবড়িঙ্গনাগ অতিক্রম করিয়া আপনার স্বদেশ চিনিতে পারিলেন, আপনার 
আসন গ্রহণ করিলেন এবং রায় লক্ষ্মণের গৌরব ক্ষয়প্রয়ামী বিধ্মী মধুস্থদনের 
কাবা পুনজাবিত করিবার জন্য বঙ্গাঙ্গনে ত্র করিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিতে- 
ছিলেন এতদিনে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইল আর আমরাও কঠোর সমালোচনার 
পাপ হইতে অব্যাহতি মুক্ত লেখনীতে গিরিশচন্দ্রে উপযুক্ত ধন্যবাদ করিয় 
আমাদের কৃতাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারিলাম ।” 

১৫ 


২২৬ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


পূর্বযুগের মঞ্চাধিকারীদের বিলাসী প্রকৃতি ও স্বেচ্ছাচারপ্রবণতা 
রঙ্গালয়কে প্রমোদাগারে পরিণত করে। সেই অন্ধকার যুগ 
নাট্যশাল! হ'তে নিয়ম ও শৃঙ্খল! অস্তহিত হয়। বিচক্ষণ ব্যবসায়ী 
প্রতাপ জহুরীর সহায়তায় গিরিশচন্দ্র একালে ন্তাশনাল থিয়েটারে 
যে সব বিধি-নিয়ম প্রবন্তিত করেছেন তা, পরবর্তাকালে সাধারণ 
রঙ্গালয়ে সঠিক বিবেচনায় অনুস্থত হয়েছিল । আয়-ব্যয়ের হিসাব 
রক্ষ। শিল্পী ও কলাকুশলীদের নিয়মিত বেতন প্রদান, মঞ্চের অন্তরালে 
ও বাহিরে সংযত পরিবেশ স্ষ্টি প্রভৃতি সম্পর্কে সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণের 
ফলে থিয়েটার এই সময় একটি ভদ্র ও লাভজনক ব্যবসার রূপ নেয়। 
কলুষিত পরিবেশের কারণে নিরীহ ভদ্রসম্তান, বিঘজ্জন আর 
পুররমণীরা, ধারা এতকাল নাট্যশাল। থেকে শতহস্ত দূরে ছিলেন 
তারাও এসময় দর্শকের সামিল হয়েছেন । 

উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব এবং বাঞ্চনীয় পরিবর্তনের গুণে প্রতিষ্ঠা যখন 
সম্পূর্ণ, সেই সময় অকম্মাৎ হ্যাশনাল থিয়েটারে ভাঙ্গন দেখা দিল 
এবং গিরিশচন্দ্রের নেতৃত্বে শিল্পী ও কলাকুশলীদের একাংশ বে'রয়ে 
এসে বিডন গ্রীটে ষ্টার নামে নতুন থিয়েটারের উদ্বোধন করলেন। 

ভাঙ্গনের কারণরপে ন্তাশনাল থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী প্রতাপ 
জন্রীকে দায়ী করা চলে । একাধিক গুণের পাশাপাশি প্রতাপচাদের 
একটি মারাত্মক দোষ ছিল তা, কৃপণতা । “অল্প ব্যয়ে অধিক লাভ; 
নীতিতে বিশ্বাসী প্রতাপটাদ অভিনেতা-অভিনেত্রী ও অন্তান্ত কর্মীদের 
বেতনের ব্যাপারে অযথা অন্ুদার ছিলেন। ধাদের কর্মদক্ষতার 
গুণে তিনি থিয়েটার ব্যবসায় প্রচুর লাভবান হয়েছেন, তাদের যোগ্য 
পারিশ্রমিকের প্রতি তার অনুচিত ওদাসীন্য রঙ্গালয়ের মূল ভিত্তিকে 
নাড়া দিলে । এর সাথে যুক্ত হল মালিকের ছোট বড় একাধিক 
তুর্যবহার । ফলে, যখন নটী বিনোদিনীর জনৈক রূপমুদ্ধ মাড়ওয়ারী 
ভক্ত নতুন থিয়েটার গড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে, গিরিশচন্দ্র 
ও তার মতাবলম্বীরা আর দ্বিধা না করে ম্যাশনাল ত্যাগ করলেন। 


হ্যাশনাল থিয়েটার ২২৭ 


হ্যাশনাল থিয়েটারে গিরিশচক্দ্রের শেষ অবদান ওঁরই লেখা 
“পাগ্ডবের অজ্ঞাতবাস” | নাটকটি এখানে ১৩ জানুয়ারি, ১৮৮৩ 
প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছিল। “পাণ্তবের অভজ্জাতবাসে'র ভূমিকালিপি ছিল 
এইরকম £__ কীচক ও ছুর্যোধন-গিরিশচন্ত্র, অর্জুন ( বৃহন্নলা! )- 
মহেন্দ্রলাল বস্তু, ভীম, ভীম্ম ও জনৈক ব্রাহ্মণ-অমৃতলাল মিত্র, শ্রীকৃষ্ণ 
ও দ্রোণীচার্ধ-কেদারনাথ চৌধুরী, বিরাট-অভ্ভুলচন্দ্র মিত্র ( বেডৌল ), 
যুধিষ্টির-উপেক্দ্রনাথ মিত্র, নকুল-বিহারীলাল বস্তু (জ্যাঠা ) সহদেব 
-কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, উত্তর-অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ( বেলবাবু ), 
কৃপাচার্--নীলমাধব চক্রবর্তী, গোপ-জীবনকৃঞ্ক সেন, অভিমন্থ্যু- 
বনবিহারিণী, দ্রৌপদী-বিনোদিনী, স্ুদেষ্ণা-কাদশ্থিনী, উত্তরা- 
ভূষণকুমারী, হাড়িনী-ক্ষেত্রমণি প্রভৃতি । নাটক হিসাবে “পাগুবের 
অজ্ঞাতবাস* গিরিশচন্দ্রের রচনাবৈশিষ্ট্যে সমুজল । ম্তাশনালে এর 
অভিনয়ও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে, অহীন্দ্র 
চৌধুরী তার “বাংল! নাঁট্য-বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র গ্রন্থে লিখেছেন £-_ 
“গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটকগুলির ভীড়ে হারিয়ে যাওয়ার মত 
নাটক এটি নয়। ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্যে অনায়াসে দৃষ্টি-আকর্ধণকারী 
নাটক এই পপাগুবের অজ্ঞাতবাঁস_- আপন শক্তিতে মহিমান্বিত, 
অবিস্মরণীয় ।.-.পাগুবের অজ্ঞাতবাস' নাটকে অজুনি, শীম, দ্রৌপদী, 
কীচক প্রভৃতি চরিত্র আপন বৈশিষ্ট দেদীপ্যমান। সে সময় 
ন্যাশনাল থিয়েটারও এক হিসাবে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান ছিল যে, 
“পাগ্ডবের অজ্ঞাতবাস” নাটকটির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চরিত্রগুলিকে প্রাণবন্ত 
করে তোলার মত প্রতিভাশালী অভিনেতৃগোষ্ঠী লাভ করেছিল । 

গিরিশচন্দ্র জীবনীকার অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় ম"শায় 
বলেছেন যে, তখন যেন অভিনয় হত না__ অভিনয়ের প্রতিযোগিতা 
হত। একথা সত্য । প্রত্যেক অভিনে৬.ই আপন আপন ভূমিকাটিতে 
কৃতিত্ব দেখাবার মত যথেষ্ট স্বযোগ পেতেন। 

একের পর এক অভিনেতা অভিনেত্রীরা রঙ্গনঞ্চে আনছেন এবং 


২২৮ একশ বছরের বাংলা থিয়েটার 


তাদের অপূর্ব অভিনয়-নৈপুণ্যে দর্শকচিত্তে উত্তেজনা! ধাপে ধাপে 
উঠতে থাকে । ভীমরূগী অমৃতলাল মিত্র, দ্রৌোপদীর চরিত্রাভিনেত্রী 
শ্রীমতী বিনোদিনী এবং কীচকবেশী গিরিশচন্দ্র কীচক বধ অধ্যায়ে 
তাদের অনবদ্য অভিনয়-নৈপুণ্যে দর্শকচিত্ত জয় করে নিলেন এবং 
দর্শকগণের বিস্ময়, কৌতৃহল ও উত্তেজনাকে এমন চরম পর্ধায়ে 
নিয়ে এলেন যে, মনে হ'ল এর পর আর কারও অভিনয় দর্শকচিত্তে 
রেখাপাত করতে পারবে না। কিন্তু উত্তরের সঙ্গে গোধন রক্ষাকলে 
যাত্রাকালে অজুনিবেশী মহেন্দ্রলাল বসু এমন অপূর্ব অভিনয় প্রদর্শন 
করলেন যে,তার যাছুস্পর্শে দর্শক মগুলী অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে অভিভূত 
হয়ে পড়ল। ক্ষুদ্র চরিত্রগুলিও শক্তিশালী নটের প্রাণবন্ত অভিনয়ে 
উচ্ছপিত প্রশংসা অর্জন করেছিল ।-:*” 

সাফল্যের বিজয়মুকুট মাথায় নিয়েই গিরিশচন্দ্র ম্যাশনাল 
থেকে বিদায় নিলেন। তার অন্থুগমন করলেন অমৃতলাল মিত্র, 
অঘোরনাথ পাঠক, নীলমাধব চক্রবর্তী, উপেন্দ্রনাথ মিত্র, কাদন্থিনী, 
ক্ষেত্রমণি, বিনোদিনী প্রমুখ নট-নটীরা। সেই বছরেই ওঁর! বিডন স্ত্রীটে 
ষ্টার থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮৩, ২১ জুলাই গিরিশচন্দ্রের 
দক্ষযন্ঞ' নাটক দিয়ে নতুন রঙ্গালয়ের উদ্বোধন হয়। 


পতন স্থুরু 


গিরিশচন্দ্র দলবলসহ বিদায় নিলে ন্যাশনাল থিয়েটারের 
ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত হলেন কেদারনাথ চৌধুরী ( মতান্তরে 
ধর্মদাস সুর )। সশিষ্ত গিরিশচন্দ্রের প্রস্থানের পর অবশিষ্ট 
অভিনেতা-অভিনেত্রী নিয়ে এখানে রাজকৃঞ্ণ রাঁয় বিরচিত “তরণীসেন- 
বধ” অভিনয় হয়েছে।৯* অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু) সাজলেন 


৪০০ পাশপাশি শশী শপে 


৯০ নাট্যকারের ঘনিষ্ঠ সহচর শরচ্চজ্্র দেবের মতে, এই অভিনয় সাফল্য- 
মণ্ডিত হয়েছিল। তিনি লিখেছেন £-- “তিনি (বাজকৃষ্ণ) গ্রেট স্াসন্তালে 


ম্যাশনাল থিয়েটার ২২৯ 


তরণীসেন। মহেন্দ্রলাল বন্থু ও মতিলাল স্বর যথাক্রমে রাম এবং 
রাবণের ভূমিকা গ্রহণ করলেন। এই সময় শ্শ্রীবৎসচিস্তা” নাটকে 
সমুদ্রের অরণ্যে রূপান্তরের 70197:279 প্রদশিত হয়| ৭ মে ন্যাশ- 
নালে মঞ্চস্থ হল কেদারনাথ চৌধুরী নাটকায়িত বঙ্কিমচন্দ্রে 
“আনন্দমঠ ।” নাটকথানির মহলার সময় অর্দেন্দুশেখর এসে সম্প্রদায়ে 
যোগ দিয়েছেন। উনি 'আনন্দমমঠে মহাপুরুষের ভূমিকা গ্রহণ 
করলেন। অন্যান্য চরিত্রে রূপ দিলেন কেদারনাথ চৌধুরী (জীবানন্ৰী, 
মহেন্দ্রলাল বন্থ (মহেন্দ্র )১ বনবিহারিণী (শান্তি), মতিলাল সুর 
( সত্যানন্দ )প্রভৃতি । গিরিশচন্দ্র চলে যাওয়ায় তখন ন্যাশনালের সে 
জৌল্ষ আর নেই । “আনন্দমঠ, দর্শকদের খুশী করতে পারলে না। 
নাট" ম্ত্যস্ত সাধারণ স্তরের হয়েছিল। শিল্পীরাও উল্লেখযোগ্য 
দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন নি এনাটকের মাধামে | “সাধারণী' 
লিখলে £_ন্যাশনাল থিয়েটারের “আনন্দমঠ” অভিনয়ে কেহই 
তৃপ্ত হন নাই। একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন, “আনন্দমঠ” 
অভিনীত হইল, কিন্তু দেশান্ুরাগের স্ষুলিঙ্গমাত্র আমাদের অন্তরে 
জ্বলিল নাঁ,কিছুমাত্র অশ্রু আমাদের চক্ষে ঝরিল না” (২০1৫1১৮৮৩) 

১৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ ন্যাশনাল থিয়েটার “ম্বপ্লময়ী”? অভিনয় 
করলে । “জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার প্রণেতা ; * শাওরজজেবের 
রাজত্বকালে শোভাসিংহের বিদ্রোহ-ব্যাপার লইয়া এই এঁতিহাসিক 
নাটকখানি রচিত.” (দৃশ্যকাব্য পরিচয়-__-সত্যজীবন মুখো- 
পাধ্যায় ) এ-নাটকও বিশেষ সুবিধা করতে পারলে না, উপরস্ত 
ব্যবস্থাপনার নিন্দা রটলো। “সাধারণী” জানালে £- “**নন্যাশানাল 
থিয়েটারে গত শনি ও বুধবারে ্বপ্নময়ী” অভিনীত হইয়াছিল। 


“তরুণী সেন” দ্রিলে উহার অভিনয় এবপ সুন্দর হইয়াছিল যে শুনিয়াছি, দুর্দিন 
বঙ্গ বঙ্গতূমিকে দর্শকাতাবে অভিনয় বদ্ধ করিতে হুইয়াছিল।” (রাজকৃষ্ণ বায় 
অনূদিত রাম়ায়ণের শরচ্চজ্জ্র দেব রচিত ভূমিকা ) | 


২৩০ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


স্থরজ, শুভসিংহ, রোহিম খাঁ, জেহান। ও স্বপ্নময়ীর অভিনয় উৎকৃষ্ট 
হইয়াছিল। অন্ঠান্ত অভিনেতা ও অভিনেত্রীর অভিনয় বড় ভাল হয় 
নাই। ন্যাশানালের প্রহরীদের নিমিত্ত ভদ্রলোকের মানসন্ভ্রম থাকে 
না । তাহারা সময়ে সময়ে এরূপ অপমাঁন করে যে তাহা অলেখনীয়। 
তাহারাই এই পদ পাইয়া চতুষ্পদ হইয়া উঠিয়াছে। কর্তৃপক্ষ 
মহাশয়েরা কি এ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন না?” €(২৩৯।১৮৮৩ ) 
গিরিশচন্দ্রের আমলে যে নিয়ম-শৃঙ্খলা একদা ন্যাশনালের গৌরবের 
সামগ্রী ছিল, এ সময় তার চরম অবনতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। 
থিয়েটারের শোচনীয় ছুরবস্থা দেখেই বোধহয় প্রতাপ জনুরী আর 
বেশীদিন রইলেন না। কেদার চৌধুরী রচিত “ছত্রভঙ্গ” অভিনয়ের 
পর উনি ন্যাশনাল থিয়েটার পরিত্যাগ করেন । “ছত্রভঙ্গ নাটকের 
ভূমিকালিপি ছিল এইরকম :__ছূর্যোধন-কেদারনাথ চৌধুরী, 
ৃষটদ্যয়-মহেন্দ্রলাল বসু, দ্রৌপদী-বনবিহারিণী এবং শকুনি- 
রাধামাধব কর। 

১৮৮৫ সালে গ্রেট ন্তাশনালের ভূতপূর্ব স্বত্বাধিকারী তুবনমোহন 
নিয়োগী ন্টাশনাল থিয়েটার লিজ নিলেন । ম্যানেজার হিসাবে 
রইলেন কেদারনাথ চৌধুরী। ২৭ আগস্ট ১৮৮৫ €?) এরা মঞ্য্থ 
করলেন হরিভূষণ ভট্টাচার্য বিরচিত “কুমারসম্ভব" । এ-নাটকের 
দৃশ্যসজ্জায় ধর্মদাস সুর নতুনত্ব দেখিয়েছিলেন । মদনভন্ম ও বসন্তের 
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মন্মথ বায় রচিত “স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা নাটক ও নাট্যশাল।” গ্রন্থ হ'তে 


সহ্কলিত। 


হাশনাল থিয়েটার ২৪১ 


ঘ,* অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন 
(সমকালীন ব্যঙ্গচিত্রশিল্পীর দৃষ্টিতে ) 
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মশা গারিতৈ কামার 


বসন্তক মালিক পত্রিকায় প্রকাশিত (৯ম সংখা1১২৮১-৮২ ) এই 
বঙ্গ চিত্রটি বঙ্গীয় সাহিতা পারধৎ কর্তৃপক্ষের সৌক্ন্তে সংগৃহীত । 


১৬ 


৬৮ বিডন স্টাট, কলকাতা 


£র থিয়েটার 


€( ১৮৮৩-১৮৮৭ ) 


ইংরেজীব ১৮৮১-৮৩ সাল। ৬ নম্বর বিডন গ্রীটের ( বর্তমান 
মিনার্ডার জায়গায় ) ন্যাশনাল থিয়েটারে তখন প্রতাপষাদ জহুরীর 
আমল । গিরিশচন্দ্রেব নেতৃত্বে অমৃতলাল মিত্র, মহেন্দ্রলাল বস্তু, 
অমৃত্লাল মুখোপাধ্যায় ( বেলবাবু ), নীলমাধব চক্রবর্তা, অমৃতলাল 
বন, বিনোদিনী, কাদস্থিনী, ক্ষেত্রমণি প্রমুখ শিল্পীর] “শীতার বনবাস” 
“অভিমন্থ্যবধ” পাগুবের অজ্ঞাতবাস' প্রভৃতি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় 
ক'রে চলেছেন। চাবিদ্রিকে গিরিশ-প্রভাপের জয়জয়কার । কিন্তু 
ম্যাশনালের এই স্ুমময় বেশী দিন রইলো না। অভিনেতা-অভিনেত্রী- 
দের বেতন নিয়ে ও নানা কাবণে স্বত্বাধিকারী প্রতাপচঠাদের সঙ্গে 
মতদ্বৈধতা হওয়ায় অনুরক্তু নট-নটীসহ গিরিশচন্দ্র দলত্যাগ করলেন ।১ 
উদ্দেশ্য, নতুন নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা । 

ন্বযোগ মিলতে দেবী হয় নি। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে 
মাঁড়ওয়ারী ধণী গুমুথ রায় এগিয়ে এলেন। তার টাকায় ৬৮ নম্বর 
বিভন স্ত্রীটে বাগবাজারের কীতিচন্দ্র মিত্রের জমি লিজ নিয়ে থিয়েটার 


১ গিরিশচন্দ্র চলে গেলে রামতারণ সান্যাল, অমুতলাল মুখোপাধ্যায় 
( বেলবাবু ), মহেন্দ্রলাল বন্থু, বনবিহারিণী ( ভুনী) প্রভৃতি কেদারনাথ চৌধুরীর 
নেতৃত্বে ন্তাশনাল থিয়েটারে অভিনয় করতে থাকেন । ১৮৮৩-র শেষে প্রতাপ- 
চাদের মালিকান। শ্ষে হয়। 

২ লাম সাদৃব্যে হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রমুখ অনেকে একে শিখ সম্প্রদীয়- 
ভুক্ত ব'লে উল্লেখ করুলেও, আসলে ইনি মাডওয়াগী। এর পিতা হোরমিলার 
কোম্পাণীর প্রধান দালাল ছিলেন। পিতৃবিয়োগের পর উনিও সেই পদে 
অধিষ্ঠিত হন। (দ্র. গিরিপচন্দ্র_ অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ) 


ইার থিয়েটার ২৪৩ 


বাড়ী তৈরীর কাজ সুরু হল। রমণী-রসিক গুমুখ বিনোদিনীকে লাভ 
করার অভিলাঁষে অভিনয়-ব্যবসায় নেমেছিলেন । শিল্পীদের নিজন্ব 
রঙ্গমঞ্চের আশায় বিনোদিনী তার পূর্বরক্ষককে পরিত্যাগ ক'রে ও 
একাধিকবার বিপুল অর্থপ্রাপ্তির লোভ বিসর্জন দিয়ে গুমুখ রায়ের 
আশ্রিতা হলেন । রঙ্গালয় নির্মাণ শেষ হল । কথা ছিল, বিনোদিনীর 
নামানুসারে নতুন নাট্যশালার নাম হবে-__বি. থিয়েটার । কিন্তু সহ- 
কর্মীদের ঈর্ধা আর চক্রান্তে শেষ পর্যন্ত তা ন1 হয়ে, হল-_ '্টার” | 
এই মঞ্চের সঙ্গে বিনোদিনী নায়ী অভিনেত্রীর অনেক ত্যাগ, লাঞ্থনা 
আর আশাভঙ্গের ইতিহাস জড়িত আছে ।5 

স্বত্বাধিকারী-গুমু্থ রায়, অধ্যক্ষ ও শিক্ষক-গিরিশচন্দ্র ঘোষ, 
সঙ্গীতপরিচালক-বেণীমাধব অধিকারী, স্টেজম্যানেজার-জহরলাল 
ধর, সহকারী স্টেজম্যানেজার-দান্থচরণ নিয়োগী এবং কোষাধ্যক্ষ- 
হরিপ্রসাদ বন্থ-_ এদের নিয়ে নব-রঙ্গালয় তার যাত্রা সুর করলে । 
ইতিমধ্যে কালীঘাট মন্দিরের নাটমঞ্চে একদিন উদ্বোধনী নাটকের 
ড্রেস-রিহার্সাল হয়ে গিয়েছে । 

১৮৮৩, ২১ জুলাই বাংলাদেশের সাধারণ রঙ্গীলয়ের ইতিহাসে 
এক স্মরণীয় দ্রিন। এই তারিখে গিরিশচন্দ্র রচিত “দক্ষযন্ত্' নাটক 
দিয়ে বিডন গ্রীটের ষ্টার থিয়েটারের দ্বারোদঘাটন হ. ।* উদ্বোধনের 


৩ বিশদ বিবরণের জন্য বিনোদিনী দামী রচিত আগ্রচরিত “আমার কথা” 
রষ্টব্য। সম্প্রতি বইটির নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। নান কারণে নাট্- 
রূসিকর]| বইখানিকে মূলা দিয়ে থাকেন। একালের প্রখ্যাত অভিনেতা- 
পরিচালক শু মিত্র বলেছেন £__ “আমার মতে বইটি বাঙলা রঙ্গমঞ্চের 
কমীদের অবশ্ঠ পাঠ্য হওয়। উচিত ।”৮ 

৪ এই তারিখের পূর্বেও ষে ষ্টার থিয়েটারে অভিনয় হয়েছে, তার প্রমাণ 
'সাধারণী' পত্রিকার নীচের উদ্ধৃতি :-- কলিকাতার প্রসিদ্ধ নটনেতা বাবু 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ ষ্টার কোম্পানি নাম দিয়! একটি নৃতন থিয়েটর খুলিয়াছেন। 
২৪শে মার্চ সীতার বনবাস অভিনয় হয়) -**৮ ( ১1৪1১৮৮৩) এই অতিনয় 


২৪৪ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


দিন “রেইজ আযাণড রায়ৎ পত্রিকা লিখলে £_ [6 20৫7 921 
11)6905 17 329001 96:260 606 181595 01 006 1901০ 
771)290555 2:20650 ৪6 130 91091] 00095, 09215 6115 
০৬17117 10170617000 10081082171 01 00০ ড/০11-1070 ৮12 
01:81709610 ভ11621 2100 20001, 7380. 0511151 05101010021 
(31056, আ10 13800 910052/5 12170617116 01 010০ 10901891010 
125০00 01 006 525105%8. 01108155178. 01: 00০ 12201) ০0: 
১৪61, 71112 1015 01 006 01:21709 210 23092006000 0)005021 
1) 09106 10 1610 201 60 006 11905072010, 0 00০ 
0250 01802 ০1 00110 ৪0105210016 01 01০ 10100 ০ 
109৬6 ৮০6 1)90 11 61019 1066:0190115.” দক্ষ সাজলেন গিবিশচন্দ্র 
স্বযং। মহাঁদেব-অমৃতলাল মিত্র এবং সতী-বিনোদিনী। অন্যান্য 
চবিত্রে বপ দ্িলেন__ অমুতলাল বন্থু* ( দধীচি ), নীলমাধব চক্রবর্তী 
(ব্রহ্মা), উপেন্দ্রনাথ মিত্র (বিষণ), মথুবানাথ চট্টোপাধ্যায় (নাবদ), 
অঘোবনাথ পাঠক ( নন্দী ), প্রবোধচন্দ্র ঘোষ (ভূঙ্গী ), গিবীন্দ্রনাথ 
ভদ্র (মন্ত্রী), কাদপ্ধিনী (প্রন্থৃতি ), গঙ্গামণি ( ভূগুপত্বী ), যাছৃকালী 
( চেড়ী), ক্ষেত্রমণি (তপন্ষিনী ) প্রভৃতি । আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই 
ষ্টার ও “দক্ষযজ্ঞ' লাভ কবলে! বিপুল জন-অভিনন্দন। বিনোদিনী 
তাব অননুকরণীয় ভাষায় উদ্বোধন-রজনীব স্মতি বিবৃত কবেছেন। 
তিনি লিখেছেন £ প্প্রথম দিনেব সে লোকাবণ্য, সেই খড়খড়ি 
দেওয়ালে লোক সব ঝুলিয়া ঝুলিয়া বসে থাক! দেখিয়া আমাদের 


অসমাপ্ত রঙ্গালয়ে অথবা অস্থাধী মঞ্চে অন্ত কোথাও অনুষ্ঠিত হয়েছিল কিনা, 
ত1 অবশ্য জানা যায় নি। 

৫ গিরিশচন্দ্রের পরিণত বয়সে, তার পরিবর্তে অঘোরনাথ পাঠক এই 
ভূমিকায় নামতেন। 

৬ অমুতলাল বন্থু 'সীতাহরণ” নাটকাভিনয়ের পর ন্যাশনাল থিয়েটার 
থেকে বেঙ্গলে গিয়েছিলেন । ট্টারের পত্তন হ'লে তিনি এথানে চলে আসেন। 


ছার থিয়েটার ২৪৫ 


বুকের ভিতর ছুর্‌ ছুর্‌ করিয়া কম্পন বর্ণনাতীত ! আমাদেরই সব 
“দক্ষযজ্ঞ” ব্যাপার ! কিন্তু যখন অভিনয় আরম্ভ হইল, তখন দেবতার 
বরে যেন সত্যই দক্ষালয়ের কাধ্য আরম্ত হইল। বঙ্গের গ্যারিক 
গিরিশবাবুর সেই গুরুগন্ভীর তেজপূর্ণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মৃত্তি যখন ষ্টেজে 
উপস্থিত হইল তখন সকলেই চুপ। তাহার পর অভিনয় উৎসাহ, 
সে কথা লিখিয়া বলা যায় না। গিরিশবাবু “দক্ষ” অমুত মিত্রের 
“মহাদেব” যে একবার দেখিয়াছে, সে বোধহয় কখনই তাহ! 
ভুলিতে পারিবে না। “কে-রে, দে-রে, সতী দে আমার” বলিয়া 
যখন অম্বত মিত্র পেজে বাহির হইতেন তখন বোধহয় সকলেরই 
বুক্েব ভিতর কীপিয়া উঠিত। দক্ষের মুখে পতি-নিন্দা শুনিয়া যখন 
সতী প্রাণত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইয়া অভিনয় করিত তখন সে 
বোধহয় নিজেকেই ভুলিয়া যাইত । অভিনয়কালীন ষ্টেজের উপর 
যেন অগ্নি উত্তাপ বাহির হইত ।” (আমার কথা) অভিনয়ের 
উচ্ছুসিত প্রশংসা ক'রে ১৮৮৩১ ৫ আগস্ট “সাধারণী' লিখলে £_- 
“২৭শে জুলাই শনিবার রাত্রে ষ্টার থিয়েটরের নবীন ভবনে দক্ষযন্ঞ 
নাটকের তৃতীয়বার অভিনয় সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে ।--. নবীন 
রঙ্গালয়ে নব নাটকের অভিনয় এতই সুন্দর হই. ছিল, যে সহস্র 
সহত্্র প্রশংসাবাদেও আমরা হাদয়ে তৃপ্তি প্রদান করিতে পারি 
নাই ।-*-.--৮ এ পত্্রিকারই আর একদিনের অভিমত 2 “এই 
অভিনয় দর্শনে আমাদের চক্ষু গ্রীতি লাভ করিয়াছে, শ্রুতি সুধাসিক্ত 
হইয়াছে, হৃদয় করুণ রসে আর্র হইয়াছে এবং মনীষা বিশুদ্ধ 
অ।মোদ সম্ভোগ করিয়াছে ।” (২১।৩।১৮৮৪ ) এই নাটকের সঙ্গীত 
এবং আলোকসম্পাতও বিশেষ প্রশংসিত হয়।" 


৭ “দক্ষযজ্ঞ” নাটকের গানগুলির সরকার ও সঙ্গীতশিক্ষকরূপে গিরিশচন্দ্র- 
পরিচালিত নাটাশালায় বেণীমাধব প্রথম গুণপনার পরিচয় দিলেন। এই 
নাটকের পাচখানি গানই বাগে তালে গঠিত, তার একটি ঞ্ুপদাঙল্গের | 
বেণী ওন্তাদ-ঝচিত স্থমধুর সরে গানগুলি মঞ্চে গেয়েছিলেন স্বনামধন্তা নটা 


২৪৬ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


দক্ষযজ্ঞের পর “ফ্বচরিত্র” | প্রথম অভিনয় ১৮৮৩-র ১১ 
আগস্ট । ভূমিকালিপি £-_উত্তানপাদ-অম্তলাল মিত্র, বিদূৃষক- 
অমৃতলাল বন্তু, মহাদেব-উপেন্দ্রনাথ মিত্র, ব্রহ্মা-নীলমাধব 
চক্রবর্তী, নারদ-অঘোরনাথ পাঠক, ঞ্রুব-ভূষণকুমারী, স্থনীতি- 
কাদস্বিনী, স্ুরুচি-বিনোদিনী। এ-নাটকের সবচেয়ে বড় সম্পদ, 
সঙ্গীত। প্ুবের ভূমিকাভিনেত্রী ভূষণকুমারী গানে ও অভিনয়ে 
দর্শকদের মুগ্ধ করেছিলেন । দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় তার “সঙ্গীত 
ও বাংলার নাট্যশালা” প্রবন্ধে জানিয়েছেন £__-ণ্বচরিত্রের জন্তে 
২৫টি গান রচন1 করেন গিরিশচন্দ্র এবং সেই গীতাঁবলী রাগে তালে 
সম্পূর্ণ করেন বেণী ওস্তাদ । শুধু পরিমাণে নয়, গুণেও গানগুলি 
নাটকটির প্রধান আকধণ হল। বেশীর ভাগ গাইলেন ঞ্রুবরূপিণী 
ভূষণকুমারী এবং স্নীতির ভূমিকায় কাদঘ্বিনী। জনেই তারা 
সবক গায়িকা । ঞ্রবের চরিত্রে ভূষণকুমারীর সুন্দর অভিনয় ও 
প্রাণম্পর্শী গান দর্শকদের চিত্তাকর্ষক হয়েছিল । বিশেষ তার “ফুটিলে 
ফুল ফ্ব তোলেনা, ফুলে পূজা হবে তা তো ভোলেনা' গানখানি। 
বিখ্যাত “সাধারণী” মাসিক পত্রিকার সম্পাদক এবং বঙ্কিমচন্দ্র 
সাহিত্যগোর্ঠীর অন্যতম লেখক অক্ষয়ন্দ্র সরকার গানটির অত্যন্ত 
প্রশংসা করেন ।” (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা / প্রথম-চতুর্থ সংখ্যা / 
১৩৭৪) এই নাটকেই গিরিশচন্দ্রের স্্ঠ বিদূষক চরিত্রের প্রথম 


বিনোদিনী, কাদ্িনী, ক্ষেত্রমণি, মথুবানাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি যথাক্রমে 
সতী, প্রশ্থৃতি, তপস্থিনী ও নারদের ভূমিকায় । "অভিনয়ের সঙ্গে নাটকের 
গানগুপিও শ্রোতৃবৃন্দকে পরিতৃপ্ত করেছিল ।” ( সঙ্গীত ও বাংলার নাট্যশালা_ 
দিলীপকুমাধ্ মুখোপাধ্যায়/সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা-চতুঃসপ্ততিতম বর্ষ। প্রথম- 
চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৭৪ ) 

“্দক্ষযজ্ঞ নাটকে কাঁচের উপর আলো! ফেলিয়। দশমহাবিদ্যার চমক প্রদ 
আবির্ভাব ও তিরোভাঁব দেখাইয়ণ সথ প্রসিদ্ধ নাট্যশিল্পী জহরলাল ধর বিশেষক্ধপ 
প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন ।” ( গিরিশচন্দ্র-_ অবিনাশচচ্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ) 


ষ্টার থিয়েটার ২৪৭ 


স্ুচন1।৮ «ঞ্রবচরিত্র* অভিনয়ের সময় মামলা-মকদ্দমার জন্য নাট্যশাল। 
কিছুদিন বন্ধ থাকে । ১৮৮৩) ২৩ সেপ্টেম্বর “সাধারণী” জানায় £-- 
ষ্টার থিয়েটার আগামী শনিবার হইতে পুনরায় খুলিবে। ইহাদের 
মোকদ্দামা আপোষে মিটিয়! গিয়াছে । সখের বিষয় ।” এই বৎসরের 
শেষ নাটক গিরিশচন্দ্রের “নল-দময়ন্তী” (২২।১২।১৮৮৩) বিশেষ 
জনপ্রিয়তা অর্জন করলো । নল, দময়ন্তী, কলি ও পুক্ষরের ভূমিকায় 
যথাক্রমে অমুতলাল মিত্র, বিনোদিনী, অঘোরনাথ পাঠক এবং 
নীলমাধব চক্রবর্তী অবতীর্ণ হলেন । “সাধারণী” লিখলে £__ “অভিনয় 
দর্শনেচ্ছ ব্যক্তিগণ যদি অভিনয় দর্শনে আনন্দলাভের সহিত, 
জ্ঞান ও উপদেশ একাধারে সংগ্রহ বাসনা করেন, তাহা হইলে 
তাহারা যেন এক একবার ষ্টার থিয়েটরের নবীন ভবনে 
অভূত (1) সুন্দর অভিনয় দর্শনে অগ্রবর্তী হন। গত ৫ই ডিসেম্বর 
( €ই জানুয়ারি?) শনিবার ষ্টার থিয়েটরে শ্রীযুক্ত গিরীশবাবু প্রণীত 
«“নল-দময়ন্তী” নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম ।:..নাটকগত 
শ্রেষ্ঠ নায়ক, নায়িকা হইতে সামান্য প্রতিহারী, স্্ীলোকটি পধ্যন্ত 
অভিনয়ে অসামান্য পারদশিত! প্রদর্শন করিয়াছে । নল-দময়ন্তীর 
অভিনয় অভিনয়োত্কর্ষের চরম দৃষ্টান্ত । কলি ও -ক্করের অভিনয় 
প্রশংসাপ্রদ ; অন্ঠান্ত অংশের অভিনয় হাদয়গ্রাহী ৷ দৃশ্য,__ দৃশ্যপট- 
গুলি অতীব নয়নানন্দদায়ক ।৮...৯ ( ২০।১।১৮৮৪ ) ১৮৮৩-র শেষে 





৮ “নাটাসাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের হস্ত-প্রয়োগের পূর্বে কি সংস্কৃত নাটকে, 
কি বাঙ্গালা নাটকে বিদূষক চরিত্রের অভাব ছিল ন1। রাজবয়স্ত হিসাবে 
ভাড়ামি ও উরিকতার পরিচয়-দে ওয়া ছাঁড়া আর কোন নৃতনত্বের আস্বাদন 
তাহাতে পাওয়া যায় না। গিরিশচন্ত্রই বিদূষকের নৃতন রূপ দিয়াছেন ।"." 
ুবচরিত্র' নাট্যক্ষেত্রের মধ্যে বিদূষকে* পদ-চিহু সবপ্রণর্ম স্থাপিত হইল। 
রহস্য ও ব্যঙ্গের ভিতর দিয়। সতাকথন-শীলতা! এই বুজবয়ন্তের বৈশিষ্ট্য |” 
( দৃগ্ঠকাব্য পরিচয়-__ সতাজীবন মুখোপাধ্যায় ) 

৯ “বৈজ্ঞানিক শিল্প প্রবর্তনে রঙ্গমঞ্চের সৌন্দর্ধাবৃদ্ধির অভিগ্রায়ে 


২৪৮ একশ বছরের বাংলা থিয়েটার 


স্বজাতির তাড়নায় ও ভগ্ন স্বান্থ্যের কারণে গুর্মূখ রায় থিয়েটারের 
স্বত্ব ত্যাগ করলে অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল বস্্‌,১* হরিপ্রসাদ বস্তু 
ও দাস্ুচরণ নিয়োগী মাত্র এগারো হাজার টাকার বিনিময়ে ষ্টারের 
মালিকাঁন! লাভ করেন। ডিসেম্বর মাসে কলকাতার গড়ের মাঠে 
অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মেলায় ১১ “নল-দময়ন্তী”র অভিনয়ে সম্প্রদায় 
প্রভূত অর্থোপার্জন করায় থিয়েটার ক্রয়ের সময় জোড়াসাকোর 
হরিধন দত্তের ভ্রাত। কৃষ্ণধন দত্তের নিকট হ'তে কৃত খণ বহুলাংশে 
শোধ হল। 

১৮৮৪ সালে গিরিশচন্দ্র বিরচিত “কমলে কামিনী”১২ (২৯ মার্চ), 
“বৃষকেতু,১৩ হীরার ফুল” ও অমুতলাল বসুর “চাটুজ্যে ও বীড়ুজ্যে 
(১৬ এপ্রিল) এবং গিরিশচক্দ্রের “শ্রীবংসচিন্তা” (৭ জুন ) অভিনীত 
হওয়ার পর ২ আগস্ট ষ্টার গিরিশচন্দ্রের লেখা ভক্তিরসাশ্রিত 
যুগান্তকারী নাটক “চৈতম্যলীলা” মঞ্চস্থ করলে । “চৈতন্যলীলা"র 


গিরিশচন্দ্র নল-দময়স্তী নাটকে কমল-কোরক প্রস্ফুটিত হইয়া অপ্মবাগণের 
আবি্রাব, বস্ত্র লইয়া সহসা পক্গীর আকাশে উত্থান ইত্যাদি কয়েকটি দৃশ্য 
সংযোজন করিয়াছিলেন । নাটাশিক্পী জহরলাল বাবু তাহা স্রসম্পন্ন করিয়া 
দক্ষষজ্জঞে দ্শমহাবিগ্যা প্রদর্শনের ন্তায় স্থ্যশ অজ্জন কর়্াছিলেন।” 
€ গিরিশচন্দ্র_ অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়) 

১৭ অমুতলাল বন্থ ৬/910106 78:0০: রূপে যোগ দেন। মালিকান। 
লাভের জন্য তাকে কোনো মূলধন বিনিয়োগ করতে হয় নি। 

১১ জুলস্‌ জুর্বাটের কর্তৃত্ব ও তত্বাবধানে ৪ ডিসেম্বর, ১৮৮৩ এই মেলার 
উদ্বোধন হয়। 

১২ “জহরলালবাবুব গুণপনায় কালীদহে কমলে কামিনী প্রভৃতি 
দৃশ্ঠ গুলিও অতি সুন্দর দেখান হইত। তাহার উপর ্রীমন্তের ভূমিকায় শ্রামতী 
বনবিহারিণী স্থমধুর তক্তিরসাত্মক সঙ্গীতে দর্শকগণকে মুগ্ধ করিয়া রাখিতেন ।” 
€ গিরিশচন্দ্র-_ অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ) 

১৩ “জহরলালবাবু বঙ্গমঞ্চের উপর বৃষকেতুর শিরচ্ছেদ দেখাইয়া 
দ্র্শকগণকে বিশ্মিত ও চমকিত করিতেন ।” (এ) 


ই্রার থিয়েটার ২৪৯ 


অভিনয় বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটন]। 
উনিশ শতকের ধর্মীয় নবজাগরণে নাটকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়ে- 
ছিল।১* এর রচনা সৌকুমার্য এবং “জীবস্ত' অভিনয় পাশ্চাত্যানুরাগী 
দেশীয় নব্য সম্প্রদায়ের হিন্দুধর্মের প্রতি বহুকালপোধিত অশ্রদ্ধা 
দূরীকরণে সহায়তা করে। কেবল কলকাতা সহর নয়, সুদূর পল্লী 
অঞ্চলেও “চৈতন্যলীলা"র সুখ্যাতি এবং প্রভাব বিস্তৃত হয়। এই প্রসঙ্গে 
অমৃতলাল বস্তু পরবর্তীকালে তার অননুকরণীয় ভাষায় লিখেছেন £_ 
“বখাটে” নট ও “অর্খাটি” নটীবৃন্দ দ্বারা দেশে ধন্মপ্রচার হইল! 
ছি ছি একথা মনে আসিলেও, স্বীকার করিতে নাই, তাতে মহাপাপ 
আছে! কিন্তু কে জানে কেমন, তারিখে একটু গোলমাল করে, 
মনে হয় যেন এই নগণ্য সম্প্রদায়কে “জঘন্ত” বেদীতে শীকৃ্ণ মহিমা 
কীর্তন করিতে শুনিয়।ই ধন্ম-বিপ্রবকারী বীরগণ অন্তরে ঈষৎ কম্পিত 
হইলেন, আর ধন্মপ্রাণ নিদ্রিত হিন্দু জাগরিত হইয়া ব্রজরাজ ও 
নবদ্বীপচন্দ্রের বিশ্ব বিমোহন প্রেম প্রচার করিতে আরন্ত করিলেন ; 
নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পলীতে পল্লীতে সংকীত্তন সম্প্রদায়ের 
স্থপ্ি হইল, গীতা ও চৈতন্তচরিতের বিবিধ সংস্করণে দেশ ছাইয়া 
পড়িল, বিলাত প্রত্যাগত বাঙ্গালী সন্তানও লজ্জিত হইয়া সগবেব 
আপনাকে হিন্দু হিন্দু হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ত করিল !1” 
(রূপ ও রঙ্গ__ 8১০।১৯২৪ ) অমৃতলাল অন্যত্র লিখেছেন £__ 
“লিখিলা চৈতন্যলীলা,/হীরক হইল শিলা.,/নাট্যশালা হল তীর্থ 
ভক্তমেল! থিয়েটার |/বাজে শিঙা বাজে খোল/রঙ্ষমাঞ্চ হরিবোল/ 
বিলাসীর নতশির আখিজলে ভেসে যায়।/ ছুটিল নামের বন্যা/ধরণী 


১৪ “...চৈতগ্তলীলা” এত জনপ্রিয় হয়েছিল তার প্রধান কারণ “হিন্দু 
পুনরভুতখান আন্দোলন” (771700 [২০৮৫৬৭11900 ), থিওসফিস্ট ([1)০০5০- 
01715 ) আন্দোলন, নব্য-টবঞ্চব (1০০-৬৪15779৮৪,) আন্দোলন প্রভৃতি এবং 
পরমহংসদেবের ভূমিকা ।.*** ( গিবিশ রচনাবলী / দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা ড: 
দেবীপদ ভট্টাচাধ সম্পাদিত ) 


২৫৯ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


হলেন ধন্যা/গণিকা গুণীর গণ্যা কেঁদে লুঠে কৃষ্ণ-পায়॥” সাধারণ 
মানুষ তো৷ বটেই, এমন কি বিজয়কৃঞ্চ গোন্বামী, মথুরানাথ পদরত্ব, 
শিশিরকুমার ঘোষ, ফাঁদার লার্ফো, এডুইন আর্নল্ড, কর্ণেল অলকট 
প্রমুখ দেশী-বিদেশী মনীষীবৃন্দ পর্ধস্ত “চৈতন্যলীলা'র প্রশংসায় 
উচ্ৃসিত হয়ে উঠলেন । বস্ততঃ, চৈতন্য চরিত্রের রূপায়ণ বিনোদিনীর 
শিলীজীবনের শ্রেষ্ঠকীতি। অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন তিনি এই 
ভূমিকায় ।১« বিনোদিনীর নাট্যনৈপুণ্যে যুগ্ধ হয়ে প্রখ্যাত সাংবাদিক 
শত্তুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তার সম্পাদিত “রেইজ আযাণ্ড রায়ৎ পত্রিকায় 
মন্তব্য করলেন 2 “***15210 0095162101058. 5100৬০0 ৪ 010 
21600] 10856615 0: 0106 570012 101055 0010011)9011)6 01০ 
0? 00০ £620550 0 1211510905 0121:200915 ৬170 ৫5 
(9127 00 06০ 0176 [010 1)1005216 200 15 10 01015 
995 আ01:91510760 23 90101) 105 07111101715. [701 & 00105 
1155 60 21621: 11760 50010 ৪ 02106 509 85 00 £1৮2 1 
০1:5০ 69515351010) 15 2. 00179016, ....৮ (১০।১০।১৮৮৫) এ 
পত্রিকারই ৭ নভেম্বর, ১৮৮৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হল কর্ণেল এইচ২ 
এস্‌. অলকটের১৯ প্রশস্তিমূলক পত্র। তাতে তিনি রায় দিলেন 
০১১4১৪01005 (009102758. 1119১ 1 010102510910175]9 
৪011] 0086 1015 10099551015 101 21550106 000 ৪. +0০1৬1- 
11260, 065-010110101105 1380, 1170 6102 006 9500 52 
170150618951176 1011056]16 017 002 11010 1921501) ০0 0106 


১৫ পরবর্তীকালে অমৃতলাল বস্থু বলেছেন £_- *শ্রীশ্রীচৈতন্তদেবের কত 
দারুমুণ্তি”কত চিত্রপট দ্রেখিয়াছি কিন্তু মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতে 
গেলেই আমি বিনোদ্দিনীকে ধ্যানচক্ষে দেখি।” ( সচিত্র শিশির- বড়দিন, 
১৯২৪ ) এ বড়ো কম প্রশংসা নয় ! 

১৬ কর্ণেল অলকট (১৮৩২-১৯০৭ ) ছিলেন ভারতে থিগসফিক্যাল 
আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, মাদীম ব্লাভাটস্কির (১৮২১-৯১ ) সহযোগী। 


টার থিয়েটার ২৫১ 


01:01525019, 60 71002550116 0125 1610706৪119) ০0৫ 
51217100981 1661105 2100 161151095 12৬০0]. 111০ 70007 61] 
ড/1)0 012520. 01021081)58 108 0210105 00 0106 01955 ০: 
1)60100109065 [8199 1 10 01010100109266 01956 1061709 
011791)5 101010151010255 ], 00 ড71)116 010. 00০ 50216 516 
0)1:0৬5 1)0175216 11000 1617 1016 50 81061001080 0176 
01019 5225 07০ ৬৪1517102৮9. 32110 02016 1170, 1০6 ৪ 
1০৬৭. £০90016১ 1706 ৪. 52105008] 5191706 ০0৫ 00০ 596১ 106 
01)2 51151)6550 5055250101) 01 810117081 06516, 11106 €1709596 
ড/1)101% 00815 00 0116 2100700107 01880100165 [0 [10611 
[09010105. 1 210 2. 05501010515 200 ৮৪001 18025 101 
51175 01 10100017 21070001010. 4 002 ১021:701)6280:2 10 
70০8901 961:০০0 0061০ ৬৮৪5 106 ৪ 55101900100 01 210 109৫ 
11001001000 ড/0111105 17. 00০ 92100101702 7 ড71)112 20 2৬০15 
1080001010০ 5105 0 10500] 0625112 ৪1০ 000 00০ 
৪1001), 210 705 016০ 02100217, 21300019520 705% £25190128- 
512 1000 2) £25001:2. ০ 00109961015 40 - 0106 ১০৪ 
৪061:655 152] 006০ 21000109105 0 002 58110069102 19215010925, 
50 116210591% 2101052 11) 17০ ০0 0050100 002 151151005 
2০9080৮ 0£ 3159100 0959, 502 19177650. 0280 2৬2 
০০০০০ 00০ 2065 0০ ০৮1011)6 ] 85 6721০, 92100 & 
10901091 177210) ডা1)0 91087169105 00108 00 509 01010 
617০ 5021765 2801) 01006 00 80170110152] 7550017901৬ 25-7 
সমালোচনা প্রসঙ্গে “হিন্দু পেট্রিয়ট? (-৯/৯। ১৮৮৪) জানিয়েছে £- 
“৬৬০ আ10069560. 076 79616010091)02 01 40109109152, 1119” 
৪0 05 9081 701768005 60০ 06061: 1)15100,1010616  আ2 


[0001 00 20177116, 1717০ 5021010 26206 2.5 1911, 2100 00 


২৫২ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


2101500 217:91052101)76 01 00 02165 010 06916 6০ 006 
011010981 2562 01 006 17098102601, 117০ 2001105 95 89015- 
1906015১ ৪100 00০ 51051175 ০য0015106. 01165 20601: ভা)0 
901 006 0816 01 00109108059. 5220050০00০ £1060 ৬10 
50105106191016 10150101091010 2011165. ৬৬০ 212 1000100 (0 59 
6109. 801০7162025 216 11098151105 1911 101:0£7555. ***১ 
এই “চৈতন্যলীল।” দর্শন উপলক্ষেই ১৮৮৪, ২১ সেপ্টেম্বর শ্রারামকৃ্ণ 
পরমহংসদেবের ষ্টার থিয়েটার তথা সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রথম পদার্পণ 
ঘটে এবং বিনোদিনী প্রমুখ নটীকুল তার আশীবাদ লাভে ধন্য হন। 
সার্থক ভক্তিরসাশ্রিত নাটক রচনায় ও অভিনয়ে কেবলমাত্র নাট্যকার 
গিরিশচন্দ্রের খ্যাতি অথবা ষ্টারের যশঃগৌরব বৃদ্ধি পেল তাই নয়, 
বিনোদিনী প্রমুখের অসাধারণ নৈষ্ঠিক শিল্পসাধনায় আকৃষ্ট হয়ে দেশের 
তাবৎ ভ্ঞানীগুণীজনের রঙ্গালয়ে আবির্ভাব ঘটায় সামগ্রিকভাবে 
বাংলা থিয়েটারের মর্যাদা বাড়ালো এবং অভিনেত্রী সম্প্রদায়ের প্রতি 
রক্ষণশীলদের ঘৃণা! এবং অবজ্ঞারও হল হাস-প্রাপ্তি। “চতন্তলীলা"র 
ভূমিকাপিপি ছিল এইরকম £_ জগন্নাথ মিশ্র-নীলমাধৰ চক্রবর্তী, 
নিমাই ( চৈতন্য )-বিনোদিনী, নিত্যানন্দ ও পাপ-বনবিহারিণী, 
গঙ্গাদাস-মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী, অদ্ধৈত-উপেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রতিবেশী 
ও লোভ-অমুতলাল বনু, শচী ও ভক্তি-গঙ্গামণি, লক্ষ্মী-প্রমদানুন্দরী, 
বিষুপ্রিয়া-কিরণবালা' প্রভৃতি । 

১৮৮৪-র শেষ নাটক প্রহ্নাদচরিত্র" ও অমৃতলাল বস্থুর “বিবাহ 
বিভ্রাট” (২২।১১)। গিরিশচন্দ্র লেখা! প্প্রহ্লাদচরিত্র' ্টারে 
সুবিধ করতে পারে নি। রাজকৃষ্ণ রায় রচিত এ নামের নাটক 
কুম্বমকুমারী নায়ী জনৈকা অভিনেত্রীর সঙ্গীতনৈপুণ্যে বেঙ্গল 
থিয়েটারে অধিকতর জনপ্রিয় হয়েছিল৷ ষ্টারে প্রহ্নাদ সাজতেন 
বিনোদিনী আর অমৃতলাল মিত্র হিরণ্যকশিপু। “বিবাহ বিভ্রাট 
সেকালে বিশেষ খ্যাতি পেয়েছিল। এ-নাটকে ঝি-এর ভূমিকায় 


টার থিয়েটার ২৫৩ 


ক্ষেত্রমণির অভিনয় স্মরণীয় হয়ে আছে। তদানীন্তন লেফ্টেম্যান্ট 
গভনর স্টার রিভা্ টমসন ক্ষেত্রমণির নাট্যনৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়ে মন্তব্য 
করেছেন, তার মত প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী পাশ্চাত্যেও দুর্লভ ।১* 
নাটকখানির সমালোচন। প্রসঙ্গে ৩১ জানুয়ারি, ১৮৮৫ “রেইজ আযাণ্ড 
রায় লিখেছিল 2 "776 59106 01805 0? 216৮৪66এ 
001015617061)0 1785 5001:50 210011021: 01051001, 1 13102178 
13110129202 ০017505 05 780০০ 4১001105191 795০, 17170- 


92] 2. £1686 00100601910. 1115 20 1101516. 80090] 010. 01) 





10050 0151196 ০৬115 01 001 500161% 9৪6 01015 17702006106 118 
[00০ 91)9102 01 8. 018107. £0]1] ০06 10111015116 07, 2100 
[01552170106 2 0109609£1901010 00100816075 0? 13605811 
115. 17800900020 00 01) 50862 07021 0106 8501065 270 
৪0৬10০ 01 072 ৮212181 108108001, 0100. 10175254 0৮ ৪. 
50:01)5 50100192815 11010001176 0176 2001)001: 1)0110১]1, 10 1785 
1190 2] 20017901011)981% 11110. .... 

১৮৮৫-র সুরু “নিমাই সন্াস” (২৮১) দিয়ে । নাটকখানি 
গিরিশচন্দ্রের রচনা । “চৈতন্যলীলা'র মত এতেও নিমাই সাজলেন 
বিনোদিনী । অন্যান্য অংশে রূপ দিলেন প্রবোধচন্দ্র -ষ (প্রতাপ 
রুদ্র ), উপেন্দ্রনাথ মিত্র (রায় রামানন্দ ), অমৃতলাল মিত্র (কেশব 
ভারতী ), অঘোরনাথ পাঠক (সাবভৌম ), গঙ্গামণি ( শচী), 
ভূষণকুমারী ( বিষুপ্রিয়া ) প্রভৃতি । কিন্তু চৈতন্তলীলা'র মত জন- 
সমাদর “নিমাই সন্যাসে'র ভাগ্যে জোটে নি।১৮ ৩ মে (্রভাসযজঞ, 
১৭ দেকালের বিখ্যাত ধনী ও ব্যবহারজীবী জগদানন্দ মুখোপাধায়ের 
গৃহে ১৮৮৫১, ২৩ জানুয়ারি তারিখে অন্ুষ্ঠিত বিবাহ বিভ্রাট” নাটকের বিশেষ 
অভিনয়ানুষ্ট'নে তিনি এই মন্তবা করেন। 

১৮ প্নাট্যাচাধ্য অমৃতলালবাবু বলেন,__ “বোধহয় এই গুঢ় আধাত্মিক 


২৫৪ একশ বছরের বাংল থিয়েটার 


( গিরিশচন্দ্র) অভিনয়ের পর ষ্টার ১৯ সেপ্টেম্বর গিরিশচন্দ্রের 
“বুদ্ধদেব-চরিত” মঞ্চস্থ করলে। প্রথম রজনীর ভূমিকালিপি ছিল 
এইরকম £--. সিদ্ধার্থ (বুদ্ধদেব )-অমৃতলাল মিত্র, শুদ্ধোদন- 
উপেকন্দ্রনাথ মিত্র, বিষণ ও যন্ত্রী-কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিদূষক- 
শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য, সুজাতা-প্রমদাস্ুন্দরী এবং গোপা-বিনোদিনী। 
গিরিশচন্দ্র এডুইন আর্নল্ডের 44516 ০ 451৪? নামক কাব্য 
অবঙ্গশ্বনে নাটকখানি বচনা করেন। “বুদ্ধদেব-চরিতে'র অভিনয় 
হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল । বিদেশী কবি স্বযং তার কাব্যের নাট্যরূপ দেখে 
মুগ্ধ হন।১৯ প্রসঙ্গতঃ, “হিন্দু পেট্রিয়ট' জানিয়েছে £- “1, 
77010 /৯170019 008101175 1015 90016 506৪5 86 0০81001009 
010 15096 10155 0112 00001001015 01 আা100253176 €106 
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ভাবেব আধিক্য-_ অভিনযে তেমন অভিব্যক্ত হয় নাই বা হুওয়! সম্ভব নহে, 
এবং সেই ভাব সাধারণ দর্শকের পক্ষে উপলব্ধি করাও কঠিন হইয়াছিল, 
এই নিমিত্তই চৈততন্যলীলার ন্যায় “নিমাই সন্্যাস' সর্বজনসমাদূত হয় নাই।” 
(গিবিশচন্দ্র-- অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ) 

প্রপঙ্গতঃ উল্লেখযোগা, “নিমাই সন্ক্যাস রচনার মূলে ছিল অমৃতবাজার 
পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষের প্রেরণ] । 

১৯ ১৮৮৫-র শেষের দিকে এডুইন আবর্নল্ড ভারত ভ্রমণে আসেন। 


ই্ার থিয়েটার ২৫৫ 
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এই নাটকের একখানি গান £-- “জুড়াইতে চাই-কোথায় জুড়াই ?” 
গ্রীরামকৃষ্ণভক্তদের বড় প্রিয় ছিল। ২* 


২০ “নরেন্দ্রনাথ ( বিবেকানন্দ ) যখন এই গানটি গভীর বাত্রিতে শখ্যা- 
ত্যাগ করিয়৷ পিমলার গৌরমোহন মুখাজ্জীর স্ত্ীটস্থ বাড়ীর দালানে আপনার 
মনে পায়চারি করিতে করিতে গাহিতেন, তখন তাহার মুখ হইতে গানটি 


২৫৬ একশ বছরের বাংলা থিয়েটার 


১৮৮৬ সালের ৩ জুলাই অভিনীত হল গিরিশচন্দ্রের অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ ভক্তিমূলক নাটক “বিহ্বমঙ্গল ঠাকুর? । প্রথম অভিনয় রাত্রে 
অমুতলাল মিত্র, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ( বেলবাবু ), অঘোরনাথ 
পাঠক, বিনোদিনী এবং গঙ্গামণি যথাক্রমে বিশ্বমঙ্গল, সাধক, ভিক্ষুক, 
চিন্তামণি ও পাগলিনীর চরিত্রে রূপ দিলেন । এই নাটকের নাম- 
ভূমিকায় অভিনয় অমৃতলাল মিত্রের নট জীবনের শ্রেষ্ঠ কীতি। *--* 
“বিল্বমঙ্গল'-এর প্রথম অভিনয়-রাত্রির দর্শকদের মধ্যে আজ 
আর কেউ জীবিত নেই। কিন্তু পরে এই নাটক বহুবার অভিনীত 
হয়েছে, আর অমুতলাল মিত্র বিল্বমঙ্গল-রূপে দেখা দিয়েছেন। তার 
সে-অভিনয় দেখেছেন*** তাদের একজনের অভিমত এখানে 
বিস্তৃতভাবে উদ্ধত করি। ইনি হলেন কলা-দক্ষ শ্রীহেমেন্দ্রকুমার 
রায়। তিনি লিখছেন__- “তার চেহারা ছিল মঞ্চের উপযোগী । 
স্থগঠিত দেহ, প্রশস্ত ললাট, আয়ত চক্ষু, টিকলো নাক । অধিকাংশ 
শ্রেষ্ঠ অভিনেতার মত তিনিও মঞ্চের উপর আবিভূতি হয়ে একটি- 
মাত্র বাক্য উচ্চারণ না করেও দর্শকদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার 
করতে পারতেন ।” 

“--* বিন্বমঙগল-রূপে তাকে আমি দেখেছি বারংবার । কারণ 
মাত্র ছ-একবার দেখলে সে অপুব অভিনয়ের পরিপূর্ণ রস আম্বাদন 
করা চলত না। প্রাচীন নাটক বন্বমঙ্গল', সেকালে এবং একালে 
বিভিন্ন রঙ্গালয়ে অসংখ্যবার অভিনীত হয়েছে, কিন্তু আজ পধস্ত 


এমন শ্রুতিমধুর হইত যে বাডীর আশেপাশের ঘরের নিদ্ছিত ব্যক্তিরা নিদ্রা- 
ত্যাগ করিয়া স্থির হুইয়! শুনিতেন।.."যাহার] নরেন্দ্রনাথের মুখে রাত্রিতে 
সেই গান শুনিতেন, তাহাদের তখন আর বাহজ্ঞান কিছু থাকিত না__সংসারের 
মায়ামমতা ভুলিয়া গিয়া কোথায় এক অসীম জগতে প্রবেশ করিতেন। এই 
গানটি বরাহছনগর মঠে সর্বদাই গীত হুইত।” (শ্রম বিবেকানন্দ স্বামিজীর 
জীবনের ঘটনাবলী (৩য় ভাগ )-__মহেন্দ্রনাথ দত্ত) 


ষ্টার থিয়েটার ২৫৭ 


বিশ্মমঙ্গল-ভূমিকায় অমৃতলালের তুলন1 খু'জতে স্থৃতিসাগর মন্থন 
ক'রেও অমৃতলাল ছাড়া আর কারুকেই খুঁজে পাই ন1। 
*“অমৃতলালের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে নাটক জীবন্ত হয়ে উঠত । 
তারপর দ্বিতীয় অঙ্কের যেখানে তিনি গলিত শব আলিঙ্গন ক'রে 
নুদী পাব হয়ে চিন্তামণির গৃহে গিয়েছেন এবং দিব্যদৃষ্টি লাভ ক'রে 
দ্বীর্ঘ স্বগতোক্তি করছেন__ এই পরিণাম ! এই নরদেহ-_ /জলে 
ভেসে যায়, ছি'ড়ে খায়/কুকুর শৃগাল,/কিম্বা চিতা-ভস্ম পবন 
উড়ায়_/। তখন অপূর্ব এক ভাবের বন্যায় প্রত্যেক দর্শকের চিত্ত 
আলোড়িত হয়ে উঠত । আবার বণিকের গৃহে গিয়ে অহল্যাকে দেখে 
ক্ষণিক মোহে চঞ্চল হয়েও আত্মসংবরণ ক'রে বিল্বমঙ্গল যখন__ মন, 
এখনো ক আখির মমতা কর? / শত্রু তোব শীঘ্র কর্‌ বধ। / দিব 
আমি উত্তম নয়ন, / সেই আখি ব্রজের গোপালে / “আমার, বলিয়ে 
তুলে নেবে কোলে । / অন্য সব হেরিবে অসার । / যাও যাও নশ্বর 
নয়ন / | ব'লে কাট। দিয়ে স্বহস্তে নিজের ছুই চক্ষু বিদ্ধ করতেন, 
দর্শকরা তখন পাথরের মৃতির মত এমন স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকত 
যে, কেউ হাততালি দিয়ে প্রাণের উচ্ছাম পর্যস্ত প্রকাশ করতে 
পারত না” (অথ নট ঘটিত-_ স্ুত্রধার ) সঙ্গীতা "শও “বিন্বমঙ্গল 
ঠাকুর বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল।২১ “বিম্বমঙ্গল ঠাকুরে'ব পর এবল্লিক বাজার, 
্টারে অভিনীত আর একখানি সাফল্যমণ্তিত নাটক । গিরিশচন্দ্র 


২১ «***উচ্চশ্রেণীর অভিনয়ধন্ত নাটকখানিরও সঙ্গীতাংশ রীতিমত 
আকর্ষণের বস্ত। ১২ খানি বাগাশ্রয়ী গানের মধ্যে বিশেষ করে পাগপিনী'র 
“ওমা কেমন মা ত' কে জানে ।" (মিশ্র কাফি, একতালা ), আমার পাগল 
বাবা” (গৌরী, একতাল। ), “সাধে কি গো শ্শানবাসিনী” (কানাডা মিশ্র, 
'এএকতালা ), “আমায় নিয়ে বেড়ান হাত রে” (ছায়ানট, মধ)মান ), যাই 
গে! এ বাজায় বাশী প্রাণ কেমন করে' (মাঝ মিশ্র, পোস্ত। ) ইত্যাদি বাংলার 
নাটামঞ্চে অবিন্মরণীয় হয়ে আছে। পাগপিনীর ভূমিকায় প্রথম অভিনয়ে যেমন 
গঙ্গামণি, তেমনি পরে পরে এক এক সময়ে অবতীর্ণ হয়েছেন নরী সুন্দরী, 

১৭ 


২৪৯৮ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


রচিত এই 'পঞ্চরংটি ২৪ ডিসেম্বর, ১৮৮৬ মঞ্চস্থ হয়। দোকড়ি সেনের 
চরিত্র রপায়ণে অমুতলাল বন্ু"সুখ্যাতি অর্জন করলেন । এই নাটকে 
রঙ্গিণীর ভূমিকায় অভিনয় ক'রে বিনোদিনী ষ্টার তথা রঙ্গজগৎ 
থেকে চিরবিদায় নেন। সহকরমদের অবিচার ও চক্রান্ত, একমাত্র 
কন্তার অকালমৃত্যু এবং পরমহংসদেবের আধ্যাত্মিক প্রভাব তার্‌ 
অবপর গ্রহণের মূলে ছিল।২২ “বেল্লিক বাজার" প্রহসনে কাশীনাথ 
চট্টোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু 
এবং বিনোদিনী যথাক্রমে ললিত, পু'ঁটিরাম, খুদিরাম, দোৌকড়ি এবং 
রঙ্গিনী সাজতেন। সাংবাদিক অক্ষয়চন্্র সরকার এই পঞ্চ রঙের 
প্রশংসায় লিখেছিলেন __“বেল্লিক-বাজার রুচিবিকারে ফুটিয়াছে। 
বেল্লিক-বাজার অভিনয়ে বড়ই ফুটন্ত! জীবন্ত! রঙ্গরুচি যে 
আমাদিগের মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করিয়া নীতি-গ্রীতির মূল উপ্টাইয়! 
আমাদিগকে পদে পদে পেষণ করিতেছে, পদে পদে স্বার্থের দায় 
ভদ্রাচারে জলাঞ্তলি দিতেছে, তাহা ইহাতে একরকম চক্ষে অঙ্গুলি 
দিয়! দেখান হইয়াছে ।” ( নববিভাকর- সাধারণী, ১২৯৪) 

১৮৮৭১ ২১ মে “ূপ-সনাতন” ( গিরিশচন্দ্র ) অভিনীত হওয়ার. 
পর এখানে আর কোনো নতুন নাটক মঞ্চস্থ হয় নি। “রূপ-সনাতন, 
নাটকে চৈতন্যদেবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন অযৃতলাল মুখো- 
পাধ্যায় ( বেলবাবু )। এই চরিত্রে তিনি অনবদ্য অভিনয় করেছেন। 
বিনোদিনী মঞ্চের সঙ্গে সংশ্রব ত্যাগ করায় বিশাখার ভূমিক। দেওয়া 
হয়েছিল কিরণবালাকে | এ-নাটকে সনাতনের বূপসজ্জায় অমৃতলাল 
মিত্র গান গাইতেন । 


তিনকডি, স্তশীলাবালা প্রমুখ বাংলার শ্রেষ্ঠ! গায়িকা-অভিনেত্রী |” ( সঙ্গীত 
ও বাংলার নাটাশাল। ) 

২২ “চৈতন্যপীলা+য় বিনোদ্দিনীর অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হয়ে শ্রীবামকষ 
তার মস্তক স্পর্শ ক'রে আশীবাদ জানান । এই ঘটনায় বিনোদদিনীর মনোরাজো 
পরিবর্তন ঘটে । দীর্ঘাপু এই অভিনেত্রী পরব্তীকালে পবিজ্র দিণ যাপন করেন। 


ার থিয়েটার ২৫৪ 


চার বংসরের নাট্যসাধনায় বিন গ্রীটের ষ্টার থিয়েটার যখন 
প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, সেই সময় তার ভাগ্যাকাশে বিপদের কালো 
মেঘ ঘনিয়ে এল। “েল্লিক বাজারে'র সুখ্যাতি ষ্টারের বিপর্যয় 
ডেকে আনলে । নাটকখানির অসম্ভব জনপ্রিয়তা দেখে ধনকুবের 
গোপাললাল শীল থিয়েটার ব্যবসায় প্রলুব্ধ হলেন। প্রমাদ গুণলে 
ষ্টার। শীলমশায় কৌশলে জমি কিনে ষ্টার কর্তৃপক্ষকে উঠে যাওয়ার 
নোটিশ দিলে তারা বিপদগ্রস্ত হন। শেষে গিরিশচন্দ্রের মধ্যস্থতায় 
স্থির হল, সম্প্রদায় ত্রিশ হাজার টাকার বিনিময়ে থিয়েটার বাড়ী 
ছেড়ে দেবেন কিন্তু টার নামের “গুড উইল? গোপাললাল পাবেন 
নাঁ। সেট। তাদেরই থাকবে । বিডন গ্্রীটে ষ্টারের শেষ অভিনয় 
“বুদ্ধদেব-চরিত? ও “বেল্লিক বাজার? । ১৮৮৭, ৩১ জুলাই অনুষ্টিত এই 
অভিনয়ের অন্যতম দর্শক সাংবাদিকপ্রবর অক্ষয়ন্দ্র সরকার তার 
পত্রিকায় লিখলেন £_ *গিরিশবাবু সদলে ষ্টার থিয়েটার হইতে 
বিদায় লইলেন। ষ্টার থিয়েটার বাড়িটির সহিত আর তাহাদের 
কোন সম্পর্ক রহিল না। বঙ্গের সর্বপ্রধান রঙ্গালয়ের এই আকম্মিক 
তিরোভাব বড়ই আক্ষেপের কথা। দর্শকে-সমালোচকে প্রকৃত 
রঙ্গরসপান গিরিশবাবুর প্রসাদেই করিতেছিলে | ..*“বুদ্ধদেব- 
চরিত” ও “বেল্লিক বাজার ষ্টার থিয়েটারের ছুটি শেষ অভিনয়। 
শেষদিনে রঙ্গশাল। জনতায় যেন ভাডিয়৷ পড়িতেছিল। রঙ্গক্ষেত্রের 
প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত কোথাও কখন এত জনতা হইয়াছিল কিন! সন্দেই। 
প্রবীণ নবীন দর্শকদল সাধ মিটাইয়া গিরিশবাবুর কল্পনাময়ী সাধনের 
বিজয়! দেখিলেন। অভিনয়ান্তে “বিবাহ-বিভ্রাট” প্রণেতা শ্রীযুক্ত অমৃত- 
লাল বনু এই ক্ষুত্রকালে তাহাদের যে রাশি রাশি ক্রটি হইয়াছে 
তাহা স্বীকার করিয়া অতি বিনীত 7”নে সর্বসমক্ষে ক্ষম। চাহিলেন। 
পর্ণকুটার বাঁধিয়া কখনও প্রকাশ্যে আবার দেখা দিবেন, তাহার 
আভাস দিলেন। কলুটোলাস্থ প্রসিদ্ধ শীলবংশীয় শ্রীযুক্ত গোপাললাল 
শীল যে ইহার সর্ধ্বন্যত্বে অধিকার লাভ করিয়াছেন, তাহাও স্পষ্টাক্ষরে 


২৬ একশ 'বছবের বাংল থিয়েটার 


সাধারণের গোচর করিলেন। সকলেই যেন শোকে অিয়মাণ ৮২৩ 
(নববিভাকর- -সাধারণী, ১২৯৪ ) 

বিডন গ্ত্রীটের ষ্টার থিয়েটারের চার বৎসরের জীবনের এইখানেই 
সমাপ্তি। থিয়েটার উঠে গেল। স্বত্বাধিকারীর! ত্রিশ হাজার টাকা 
পেয়ে কর্ণওয়ালিশ স্রীটের উপর জমি কিনে নতুন নাট্যশাল! তৈরী 
করলেন। জন্ম নিল-_ হাতিবাগানের ষ্টার । গৌরবময় এঁতিহোর 
ক্ষেত্রে তার অব্দাঁনও বড় কম নয় কিন্তু সে আর এক ইতিহাস। 


২৩ বিডন স্বীটের ষ্টারের শেষ অভিনয়রজনীর বিবরণ অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় 
অনুরূপ ছাপা হয়েছিল। ১৮৮৭, ২ আগস্ট “ইপ্ডিয়ান মিরার লিখেছে £-- 
“...03850 41001712191 8159০209115 2০100010860 01১০ 1990007798৬ 
0040 159. 16০10 8.0০01060 00 616 502000910% 0011176 00০ 1850 
10827 55815 6790 0065 1790 ০8065120101 005 10000110217 0086 
[702111010, ০08৮০0. 081:001)5 101 00610 51)0105010017)85, 200 ০01)- 
০1000601705 23:0165551005 ৪. 1)072 01080 0006110 7090:0105 ০০৪1৫ 
00120117006 01210 10117017655 0০0৬/81:05 010610, 51301110002 ০5010199185 
125001006 00০10 061:6010008/565 2159 ড/1)2:০, 28 610০5 50010 
€স%0০০6০0 €0 ৫0...... 

৮ ..1)6 551000801)5010 51191702 ড/100 ড712101) 0156 250011)5 
8.001:655 ৮25 1206120. 0100065010178015 0:0৫ 0106 12092018115 
0৫6 006 00115 101) 006 0195-£01176 0010110 আ1)0 1790 12005021৭ 
56:0176 01 68০ 90583101) €0 7010 00০ ০0207021752. 106০1 2 
£2ড01.....৮" ( অমুতলাল বন্ুর জীবনী ও সাহিত্য-- ডঃ অরুণকুমার 
মিত্র) 


দক্ষযন্ঞ 
ঞ্ুবচরিত্র 
নল-দময়স্তী 
কমলে কামিনী 
বুষকেতু 

হীরার ফুল 
চাটুজ্যে-বাডুজ্যে 
শ্রবংসচিন্ত। 

৮৬ গ্তপাল। 
প্রহলাদচবিত্র 
বিবাহ বিভ্রাট 
নিমাই সন্াস 
প্রভাসযজ্ঞ 
বুদ্ধদেব-চরিত 
বিল্বমঙ্গল ঠাকুর 
বেল্িক বাজার 
রূপ-সনাতন 


পরিশিঃ 


ক. অভিনয়-তালিকা 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ 


অমুতলাল বন্ধ 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ 


£ 


£ 


অমুতলাল বস্থু 
গিরিশচন্দ্র গোষ 


খ. অভিনেতৃ সম্প্রদায় 


২১।৭।১৮৮৩ 
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২৮।১।১৮৮৫ 
৩1৫।১৮৮৫ 
১৯।৯।১৮৮৫ 
৩।৭।১৮৮৬ 
২৪।১২।১৮৮৬ 


২১1৫।১৮৮৭ 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমতনাল মিত্র, অমুতলাল বন্থ, নীলমাধব চক্রবর্তী, 
উপেন্দ্রনাথ মিত্র, মথুরানাঁথ চট্রোপাধায়, অঘোরনাথ পাঠক, প্রবৌধচন্ত্র ঘোষ, 
গিরীন্দ্রনাথ ভদ্র, মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ক'নীনাথ চট্টোপাধ্যায়, শি চন্দ্র ভট্টাচার্য, 
অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ('বেলবাবু ), বিনোদিনী, কাদদ্বিনী, গঙ্গামণি, 
যাঁছুকালী, ক্ষেত্রমণি, ভূষণকুমীরী, বনবিহারিণী, প্রমদাস্বন্দরী, কিরণবালা 


প্রভৃতি । 


২৬২ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


গ* সমালোচনা 


'ক্ষযজ্ঞ' নাটক দিয়ে বিডন স্ীটের ষ্টার থিয়েটারের উদ্বোধনের ছু"দিন 
পরে ২৩ জুলাই, ১৮৮৩ তারিখে “হিন্দু পেট্র্িয়ট” পত্রিকায় অভিনয়ের ঘষে 
সমালোচন। প্রকাশিত হয়েছিল তাঁতে উদ্বোধন রজনী সম্পকিত অনেক তথ্যাদি 
স্থান পেয়েছে। মূল্যবান বিধায় সম্পূর্ণ সমালোচনাটি এখানে উদ্ধৃত হচ্ছে :-_- 
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90:2105620061065 010 01015 01010 ৬০:০2 1006 25 70210650০6 &5 ০0010 06 
09511760. £01 0116 50101011006 0£ 00০ 280161002. 10 ড1510015 
01 017০ 10৮৮210000950 10৬5 06 00০ 56811 52805 011০ 7061601- 
10901)062 ড/95 2110056 10৬1911016৭ 2170 0106 59102 1095 02 5810 01 
01)0952 ড/1)09 1090 08010 56905 1) [175 01555 011016. 1101) 7019৬ 
0০160910760 ৮785 “[)015508 59158," 01: 00০ 02165000170% 06100200০0 
১৮510410595 £801)61 1175 1) 01551)9. 001: 00০ 501595 0109095০ 0£ 
91151001706 9158১ ৬/10101) €17060 117) 50100051017) €0 002 50159, 2৫ 
00০ 06801) 016 71175 1)0191)9, 180)০1 06 9৪0 0: 1001:£9.. 11) 
[0210010002706 2.5 ০8091081 ; 0০ 72105 01 10051)9, 1৬1917902ড, 
9৪৫1 2170 086610 1$91)0102 ৮৮০16 ০৮০2০117515 /০]]1 10০16010960. 
[8 01০ ০2019 5০62765 0062 2000255685 5221060 0০ 179৮০ 170 ০]! 
1617621560 0106 1076211000861015, 006 01065170016 01021010906 01) 
85 61) [0189 20210200176 5061)10 161016561)961015 ০16 ৪11 
07৪6 ০০910 1০ 0651150, 2100 0176 21011916101 0? 5100905, 00০ 6০1) 
0:81)5601009610105 ০06 9৪0 ৪00 001061: 1179505 705 10999 ০01 
০6160060 61০০0101151 106101170 ৪ 1955, 42521560195 01:০৬ 
1000 10191180165. 02 07০ ড/10012 010০ 19621600100591802 0025 6128 
5:5016 09 13960 (311151)01)111)061 911056, 00০ 0191098010 03217105 
06 0320758.1 86 69০ [1556170 08%. 10 1077810600০ 106৬/ 0062,0:2 ৪, 
125010 0091 12502009016 70915013 101 19801017291] 1201০220101) 2180 
20009207210, 096 1008108607 310010 50201901905] 20000 00 ০ 
0011)55--1)6 5100010 50100] 70155610610 00110 01001) 09101105 
৪6805 21700176006 ৪010101706 11) 5য%709520. 01905655 2100 1০21১ ০8৮ 
01000181061) 10020. 11016 90109810205 05 0102 180061 45 2. 500106 
06 £1:28.0 ৪2150581706 0০ 00০ 90620080015." 


৬৮ বিন স্টাট, কলকাত৷ 


এমারেন্ড থিয়েটার 


( ১৮৮৭-১৮৯৭ ) 


১৮৮৩-র গোড়ার দিকে গিরিশচন্দ্র দলবল নিয়ে ন্যাশনাল ছেড়ে 
গেলে প্রতাপ জহুরী কেদার চৌধুরীকে ম্যানেজার ক'রে অবশিষ্ট 
অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে থিয়েটার চালাতে লাগলেন । কিন্তু 
ন্যাশনালের আগের স্থনাম আর ফিরলো না। ১৮৮৬-তে স্বত্বাধিকারী 
ভুবন নিয়োগীর সঙ্গে প্রতাপটাদের মামলায় থিয়েটার নিলামে উঠলে 
ষ্টার শখড্রাই হাজার টাকায় কিনে বাড়ী ভেঙে ফেলে । 

ম্যাশনালের সেই সব নট-নটাদের নিয়ে সগ্ভ কেন! বিডন ্ট্রীটে 
ষ্ারের বাড়ীতে গোপাল শীল তার এমারেস্ড থিয়েটার খুললেন । 
ম্যানেজার হলেন সেই কেদার চৌধুরী ' তখনও কলকাতায় ইলেক্ট্রিক 
চালু হয় নি। শীলমশায় আলাদা ডাইনামো বপিয়ে থিয়েটার 
বাড়ীতে আলো আনলেন । আর সেই আলোতে জহরলাল ধর ও 
শশিভৃষণ দের তৈরী জমকালো! দৃশ্যপট এবং দামী সাজ-পোষাক 
ঝলমল করতে লাগলো । 

খুব জাকজমকের সঙ্গে ১৮৮৭-র ৮ আক্টোবর কেদার চৌধুরীর 
“পাণ্ডব নির্বাসন দিয়ে হল এমারেল্ডের উদ্বোধন । সে রাতে অ্ধেন্দু- 
শেখর মুস্তফী ধৃতরাষ্ট্র, মহেন্দ্রলাল বনু ছুধোধন, রাধামাধব কর 
শকুনি, মতিলাল সুর যুধিষ্ঠির, কিরণশশী ( ছোট রানী ) ভান্গুমতী 
আর বনবিহাপ্রিণী (ভূনী) দ্রৌপদী সাজলেন। ইতিমধ্যে ২২ 
জানুয়ারি বেঙ্গল থিয়েটারে বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ওই 
নামের নাটক অভিনীত হয়ে গেছে । এমারেন্ডের পাগুব নিরাসন' 
নতৃনত্বের অভাবে চললো না। ১৩৬ নভেম্বর 'আনন্দ কানন অথবা 
মদনের দিথিজয় ও “বিধবা সঙ্কট নামিয়ে দেখা গেল, ফল সেই 
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এক-_ টিকিটঘর ফীঁকা1। থিয়েটার জমছে না দেখে গোপাল শীল 
কুড়ি হাজার টাকা বোনাস ও মাসিক সাড়ে তিনশ টাক? বেতনে 
পাঁচ বৎসরের চুক্তিতে গিরিশচন্দ্রকে এমারেল্ডের ম্যানেজার হ'তে 
ডাকলেন। সেই সঙ্গে এও ঝলে পাঠালেন, রাজী ন। হ'লে তিনি 
যথেচ্ছ টাক1 পয়সা দিয়ে গিরিশের দলের সবাইকে নিজের 
থিয়োরে ভাঙিয়ে আনবেন । সহকমীদের সাথে শলা-পরামর্শ ক'রে 
অনেক ভাবনা চিস্তাব পর গোপাল শীলের থিয়েটারে যোগ 
দিলেন গিরিশচন্দ্র । ১৮ নভেম্বর (মতান্তরে ৩ ডিসেম্বর ), ১৮৮৭ 
থেকে তার নাম এমাবেল্ডের ম্যানেজার হিসাবে বিজ্ঞাপিত হ'তে 
রইল । গিরিশচন্দ্র আসামাত্র কেদার চৌধুবী অর্দেন্তুশেখর সুস্তফী 
ও রাধামাধব করকে নিয়ে এমাবেল্ড ছাড়েন । শোনা যায়, যাওয়ার 
সময় কেদারনাথ বলে যান £-- “এক শ্রঙ্গে ছুই সিংহ না করে 
বমতি।” বোনাসের কুড়ি হাজার টাকা থেকে মাত্র চার হাজার 
রেখে বাকী টাঁকা গিরিশচন্দ্র শিষ্যদেব হাতে তুলে দিলেন হাতি- 
বাগানে ষ্টারের বাড়ী তৈরীব জন্য । পুবো টাকাটাই দেওয়ার ইচ্ছা 
ছিল, মেজ ভাই অতুলকৃষ্চের জেদা-জেদিতে তা আব হয়ে ওঠে 
নি। কোনো সর্ত নয়, টাক।ট1 দেওয়ার সময় গিরিশচন্দ্র শিষ্যদের 
শুধু একট] অনুরোধই করেছেন, তাদেব প্রতিষ্ঠানে যেন কোনো 
ভদ্রে সম্তান লাঞ্ছিত ন হয়। 

গিরিশচন্দ্র এমারেল্ডে এসেই ১৮৮৭-র ২৭ নভেম্বর “নীলদর্পণ 
দিয়ে স্বর ক'রে পরপর “সীতার বনবাস+, “মৃণালিনী', “মেঘনাদবধ” 
“নবীন তপস্থিনী' প্রভৃতি পুরানো নাটক নামালেন। ২৮ জানুয়ারি, 
১৮৮৮ অনুসন্ধান জানালে £--“মরকত রঙ্গভূমি ।্বগাঁয় মহাত্মা 
মতিলাল শীলের বংশধর বাবু গোপাললাল শীল মহোদয় এই রঙ্গ- 
ভূমির স্বত্বাধিকারী । শীলবংশের এশ্রর্য অতুল; সুতরাং অর্থব্যয় 
দ্বারা রঙ্গভূমির যতদূর অঙ্গসৌষ্ঠব বদ্ধিত হইতে পারে, এখানে সে 
বিষয়ের ব্রটি হইতেছে না। অর্থে সুদক্ষ অভিনেতা-অভিনেত্রী ও 
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কাধ্যের পারিপাট্য অবশ্ঠই লক্ষিত হইতেছে । এমন কি, ব্যয় বাহুল্য 
দেখিয়া পূর্বে আমরা মনে করিয়াছিলাম, বুঝি বা গোপালবাবু 
ইহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হ'ন। কিন্ত এখন আর আমরা সে শঙ্কার কারণ 
দেখিতেছি না। একদিকে যেরূপ ব্যয়ভূষণ, অন্থদিকে তেমনি অর্থাগম 
দেখিয়া! আমরা ভরসান্বিত হইতেছি। অধিকন্তু নীলদর্পণ, নবীন 
তপন্থিনী প্রভৃতি স্বর্গীয় রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাছুরের পুস্তকের ও 
নটবর শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষের পুস্তকাঁদির অভিনয়-শৃঙ্খলা 
দেখিয়াও আমরা তুষ্ট হইয়।ছি।”৮ ১৮৮৮১ ৪ ফেব্রুয়ারি “ম্ুভদ্রাঁ- 
হরণে'র পর ১৭ মার্চ ইতিপৃবে গ্টারের জন্য লেখা গিরিশচন্দ্র 
পুর্ণচন্দ্ মঞ্চস্থ হল । মহেন্দ্রলাল বস্ত্র, গোলাপ (ন্ুুকুমারী দত্ত ), 
মাঙলাল সুর, হরিভূষণ ভট্রাচাধ, শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমণি, 
বনবিহারিণী (ভূনী) ও কিরণশশী (ছোট রানী) যথাক্রমে 
শালিবাহন, পূর্ণচন্দ্র, দামোদর, সেবাদান, জন্বু ( চামার ), ইচ্ছা, লুনা 
এবং সুন্দরার ভূমিকায় দেখা দিলেন । 'পূর্ণচন্দ্রে'র সঙ্গীতপরিচালক 
ছিলেন শশিভৃষণ কর্মকাব। ধর্মদাস সুর ও শশিভৃষণ দের উপর 
রঙ্গভূমি সঙ্জার দায়িত্ব ছিল। অভিনয়ে মতিলাল সুর, ক্ষেত্রমণি আর 
স্থকুমারী প্রশংসা অর্জন করলেন । নাটক সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় 
গোপাল শীল টাকা পেলেন প্রচুর। এ সময় আশ থেকে হাজার 
টাকা পর্যন্ত দৈনিক টিকিট বিক্রী হয়েছে । টিকিটের হার ছিল 
তখন যথাক্রমে আট আনা (গ্যালারী ), এক টাকা (পিট) এবং 
ছু” টাকা (স্টল) । প্রসঙ্গত, “রেইজ আও রায় পত্রিকার সম্পাদক 
জানালেন £--"এক 'পুর্ণচন্দ্রে গোপালবাবুর বিশ হাজার টাকার 
উপর আদায় হইয়াছে ।” “তুলসীলীলা” (২ জুন) অভিনয়ের পর 
২১ জুলাই এখানে নামানো হল অতুলকৃষ্ণ মিত্রের “ন্দ-বিদায় ।' 
অভিনয় করলেন মতিলাল স্ব ( নন্দ), ভবতারিণী ( যশোদা ), 
হরিভূষণ ভট্টাচার্য ( কংস), বিষাদ কুসুম (কৃষ্ণ), বিড়াল হরি 
(রাধিকা) এবং মোহিতমোহন গোন্বামী (অক্রুর )। সঙ্গীতের 
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গুণে ননন্দ-বিদায়' বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। এরপর গিরিশচজ্দের 
“বিষাদ” মণ্চস্থ হয়। ৬ অক্টোবর এ-নাটকের প্রথম রজনীতে মহেন্দ্র- 
লাল বস্থ, মতিলাল সুর, ক্ষেত্রমণি ও গুলফন হরি যথাক্রমে অলক, 
মাধব, সোহাগী এবং রাজমাতারূপে অবতীর্ণ হয়েছেন । নাটকের 
সঙ্গীতশিক্ষা দিয়েছিলেন মোহিতমোহন গোস্বামী ও পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। 
“বিষাদ? সাফল্যমণ্ডিত হয়। বিশেষতঃ, মহেন্দ্রলাল বন্থ এ-নাটকে 
অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন । গিরিশচন্দ্র লিখেছেন £--“বিষাদ 
নাটকে অলর্কের ভূমিকা ধাহারা দেখিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে 
মহেন্দ্রলালের অভিনয়ের ধাহাবা পক্ষপাতী, তাহারাঁও স্বীকার করেন 
যে, তৎপুর্ধেবে তাহাব এপ অদ্ভুত শক্তি তাহাদের অনুভূত হয় 
নাই। এ অভিনয়ে মহেন্দ্রলাল আপনার সমস্ত অভিনয় পরাজয় 
করিয়াছিলেন” (রঙ্গালয়-_২ চেত্র, ১৩০৭) ইতিমধ্যে গোপাল 
শীলকে লুকিয়ে মেয়েমানুৰ সেজে গিবিশচন্দ্র সহকর্মীদের জন্য 
'নসীরাম' লিখে দিয়ে এসেছেন । “সেবক' ছদ্মনামে প্রচারিত সেই 
নাটক দিয়েই ১৮৮৮-র ২৫ মে হাতিবাগানেৰ গ্রাবেব স্ুক | 

বছর ছুয়েকের মধ্যে গোপাললালের থিয়েটারেব শখ মিটে 
যাওয়ায় তিনি থিয়েটার বাড়ী মতিলাল সুর, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, হরিভূষণ 
ভট্টাচার্য আর ব্রজলাল মিত্রকে লিজ দিয়ে দিলেন। গিরিশচন্দ্র 
চুক্তি ছিল গোপাল শীলের সঙ্গে তাই মালিকানা বদল হওয়ায় তিনি 
এমারেল্ড ছেড়ে চলে গেলেন ষ্টারে । সেখানকার ম্যানেজারের দায়িত্ব 
তাব উপর বর্তালো ৷ গিরিশচন্দ্র বিদায় নেওয়ার পব কেদার চৌধুরী 
আবার এমাবেল্ডেব ম্যানেজাব হয়ে এসেছিলেন কিন্তু সে যাত্রায় 
বেশীদিন থাকেন নি। ১৮৮৮-র ৮ ডিসেম্বর বীণায় অভিনীত উপেক্দ্র- 
নাথ দাসের নিম্নরুচির নাটক “দাদা ও আমি'র উত্তবে ২৫ ডিসেম্বর 
এমারেল্ড অতুলকৃষ্ণ মিত্রের “গাধা ও তুমি” খ্রে০এ, 00. 4১95 অর্থাৎ 
0. টব. 1855) নামিয়েছে । ফলে, অভিনয়ের নামে নোংরামী সুরু 
হল। এমারেল্ডের অবস্থা তখন ভ্রমশঃ অবনতির দিকে । 
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১৮৮৯ সালের গোড়ার দিকে খোলা হল অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 
“আনন্দকুমার” । নাটকখানি দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেছিল । 
সমালোচনা প্রসঙ্গে 'অনুসন্ধান” জানালে £- “এমারেল্ড থিয়েটার । 
__ “আনন্দকুমার” নামক নূতন নাটক উক্ত রঙ্গালয়ে আজকাল 
বেশ সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইতেছে ।.-. অভিনয় দেখিয়! 
অনেক স্থলেই মন অভিনয়-ভাবে আকৃষ্ট হয়। আর, অভিনেতা- 
অভিনেত্রী সম্বন্ধে আনন্দকুমারের প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদারের অভিনয়েই 
সর্বাপেক্ষা অধিক পটরতা। দেখা গেল । আর, বাম! বৈষ্বীর গানগুলিও 
বেশ মিষ্ট লাগিল । তবে অভিনয়ে দোষের ভাগও যে ছিল না, এমন 
নহে 1... মোটের উপর অভিনয় সুন্দর হইতেছে । শেষকথা, আনন্দ- 
কুখাগেন্ অভিনয় দেখিয়া আমাদের সেই হতভাগ্য “নন্দকুমার”কে 
স্বতই মনে পড়ে ।” (২৫২১৮৮৯) কিন্তু “আনন্দকুমার মঞ্চস্থ 
ক'রে এমারেল্ডের অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় নি। 
থিয়েটার বরং আরো অবনতির দিকেই এগোতে লাগলো । গতিক 
মন্দ দেখে কিছুদিন পবে গোপাল শীল আবার থিয়েটারের হাল 
ধরলেন। এবার ডিরেক্ুর হয়ে এলেন মনোমোহন বসু । কেদার 
চৌধুবীকে পুনরায় ম্যানেজার করা হল। ইন্দিনধ্যে মার্চ মাসে 
অদ্ধেন্দুশেখর এখানে যোগ দিয়েছেন । নতুন ব্য ধাপনায় ৮ জুন 
মনোমোহন বন্ুর “রামলীল1 নাটক" নামলো । এর অভিনয় যে 
কেবলমাত্র ব্যর্থ হয়েছিল তাই নয়, এই সময়কার এমারেল্ডের 
বাবস্থাপনার ক্রটিতে এবং দর্শক-সমালোচকের প্রতি শিল্পীগোষ্ঠীর 
অভদ্র বাবহারে অনেকেই তখন এদের উপর বিবপ হয়েছেন । 
প্রসঙ্গত “অনুসন্ধান (১৩।৬।১৮৮৯ ) লিখেছে 2 


এমারেলড-থিয়েচ .র 'রাসলীলা'' 
( অকৃতকাধ্যতা ও অত্যাচার ) 
গত শনিবার উক্ত রঙ্গালয়ে “রাসলীলা' নামক নূতন নাটকের অভিনয় 


২৬৮ একশ বছরের বাংলা থিয়েটার 


হইয়াছিল । হ্যাণ্ডবিল, প্লাকার্ড ও বিজ্ঞাপনাদি দেখিয়া জানিয়াছিলাম, 
বঙ্গের প্রধান নাটককার মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বনু 
মহাশয়ের রচিত নাটক “রাসলীল'__- তাহারই পরিচালকত্বে, 
বিশেষতঃ, তাহার উপর আবার বহুদর্শী ও বিজ্ঞ বলিয়া পরিচিত 
নৃতন ম্যানেজার বাবু কেদারনাথ চৌধুবী মহাশয়ের তত্বাবধানে, 
প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ অভিনেতা-অভিনেত্রীগণের দ্বারা অভিনীত হইবে । 
স্থতরাং অভিনয় না জানি কতই মনোহব হইবে, সত্য সত্যই এই 
আশায়, আমর! অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম । কিন্তু বড়ই ক্ষোভের 
বিষয় যে, সে আশায় আমরা সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়াছি। অধিক কি, 
বড়ই আনন্দিত হইবার আশায় উপস্থিত হইয়া, ক্রমেই যত দৃশ্য 
পড়িয়াছে__ যতই অঙ্ক আসিয়াছে, ততই ক্ষোভে ও ছুঃখে স্রিয়মান 
হইয়াছি;ঃ এবং শেষে অভিনয়-দর্শন অসহ্য হওয়ায়, শেষ ন] দেখিয়াই 
উঠিয়া আসিতে বাধা হইয়াছি। .... এই নিদাকণ শ্রীষ্মের সময় 
দর্শকদিগের জন্য এক একখানি পাখারও বন্দোবস্ত ছিল ন1। তাহার 
উপর আবাব অত্যাচার-অবিচাব। অভিনয় অপেক্ষা তাহা আবও 
বিরক্তিকর । বোধহয়, সে কথা শুনিলে ভদ্রলোক মাত্রেই সহসা 
রঙ্গালয়ে যাইতে সঙ্কুচিত হইবেন। কর্ণধাব-_ পত্রিকার সম্পাদক 
বাবু হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় সেই দিন অভিনয় দেখিতে যান। 
কয়েক দৃশ্য অভিনয় দেখিয়াছেন, এমন সময় থিয়েটাবের একজন 
অভিনেতা আসিয়া তাহাকে ডাকিলেন। হাবাণবাবুও তদনুযায়ী 
বাহিরে গেলেন । কিন্তু বাহিরে যাইলে, উক্ত রঙ্গালয়ের অপর আর 
একজন অভিনেতা হাবাঁণবাবুর হাত ধরিয়া, তাহাকে যথেচ্ছা 
গালাগান্সি দিতে লাগিলেন । শুনিলাম, হাবাণবাবু “নববিভাকর- 
সাধারণী'তে 'কৃষ্ণকুমারী” নাটকেৰ অভিনয়-সঞ্ধন্ধে কি সমালোচন। 
করিয়াছিলেন, এই তাহার অপরাধ । -**এ অপেক্ষা রঙ্গালয়ের 
অধঃপতন, আর কি হইতে পারে? নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া, 
একজন সম্পাদকের প্রতি এরূপ অত্যাচার কি অল্প ক্ষোভের 


এমারেন্ড থিয়েটার ২৬৯ 


কথা ?.-*” প্রতিবাদ-নিন্দার মধ্যেই ১৩ জুলাই “সরোজা? 
(রাধারমণ কর) এবং “বকেশ্বর” ( অতুলকৃষ্ণ মিত্র ) নামে ছু'টি 
নতুন নাটকের উদ্বোধন হল। “সরোজা নাটকের নামভূমিকায় 
অবতীর্ণ হতেন সুকুমারী। পরের নাটকে অর্েন্দু বকেশ্বর সাজতেন। 
কোনো ব্রাহ্ম পরিবার সম্পর্কে অশোভন মন্তব্য থাকায় কয়েক রাত্রি 
অভিনয়ের পর ইংরেজ সরকার আচাধ শিবনাথ শান্ত্রীর আবেদনক্রমে 
বকেম্বর' প্রহসনের অভিনয় বন্ধ ক'রে দিলে । এই সময় থিয়েটারের 
পরিচালন-ব্যবস্থায় দারুণ বিশৃঙ্খল। দেখা দ্রেয়। দর্শকদের উপর 
একশ্রেণীর থিয়েটার-কর্মচাপীর অশালীন ব্যবহার এতদূর বৃদ্ধি 
পার যে, পত্র-পত্রিকাগুলি এমারেল্ডেব সমালোচনায় মুখর হয়ে 
ওঠে । ব্যাপার শেষ পর্যন্ত এতদূর গড়ালো যে, স্বত্বাধিকারী 
গোপাল শীল সাময়িকভাবে রঙ্গালয় বন্ধ রাখতে মনস্থ করলেন । 
“অনুসন্ধান” লিখলে 2 


এমাবেল্ড থিয়েটারের পরিণাম 


আমরা যাহা বলিয়াছিলাম, কার্য্যেও দেখিতেছি, ক্রমে তাহাই 
গড়াইল। আমাদের আন্দোলন-__ গালোচনায় বা এমারেন্ড 
থিয়েটার উঠিয়া যায়! এতদিনে বুঝিলাম গোপাল্।বু জ্ঞানবান__ 
ক্রীড়া-পুন্তলির ন্যায় লোকের কুহকে তাহাকে হাসাইতে-নাচাইতে 
পারে না। রঙ্গালয়ের দিন দিন অধোগতঠি দেখিয়া, স্রসময়েই তিনি 
উহা বন্ধ রাখিবেন সঙ্কল্প করিয়া, বড়ই বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছেন । 
মাননীয় মনোমোহনবাঁবুব নিকট কেদারন।থের “হাম-বড়াই” ভাব, 
সাধারণের প্রতি “থিয়েটার পাটির অত্যাচার-অবিচার-পতনের 
এই যে সকল বাড়াবাড়ি-- ইহাতে “এমারেল্ডে'র বুঝি এই ঘটিল! 
যাই হোক, এখনও আমরা কিন্তু উহার মঙগলাকাজ্বী। গোপাল- 
বাবুকে যদিও আমরা আর এরূপে, কুপোন্ত পুষিয়া, টাকার শ্রাদ্ধ 
করিতে পরামর্শ দিই না; কিন্তু যদি তিনি এখনও উহা! চালাইতে 


২৭৩ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


চাহেন, তাহ হইলে কাধ্য-প্রণালীর পরিবর্তন ও স্ুবন্দোবস্ত করিয়া, 
তবে যেন উহাতে হাত দেন, এই মাত্র তাহার প্রতি আমাদের পরামর্শ ।% 
€(১৫।৯।১৮৮৯) অভিযোগ বিশেষভাবে ম্যানেজার কেদারনাথ 
চৌধুরীর বিরুদ্ধে। সেই কারণে ও অসুস্থতাহেতু ১৯ অক্টোবর 
“কিরণশশী” নাটকের উদ্বোধনের পর তিনি এমারেন্ড ত্যাগ করেন । 
“কিরাশশী” সম্পর্কে ৩০ অক্টোবর, ১৮৮৯ তারিখের অনুসন্ধান” 
পত্রিকার মন্তব্য ;__- “****-*অভিনয় বড়ই বিরক্তিকর হইয়াছিল । 
কেবল এক লালজী ও ভৈরবীর গান__ ব্যতীত আর কিছুতেই 
যেন জমজমা হয় নাই-__ সকলই যেন ফাক1! কি যে দেখিয়াছি, 
তাহার কিছুই যেন হৃদয়ে অস্কিত হয় নাই। শুধু আমাদের কথা 
নহে; সকলেরই এ একই কথা।৮ ১৮৮৯-এর শেষ ছুই নাটক 
অতুলকৃষ্ণ মিত্রের “গোপী-গোষ্ঠ, (১৩১২) এবং “ভাগের মা গঙ্গা 
পায় না (২৫১২ )। প্রথমটিতে হরিভূষণ ভট্টাচার্য, বিষাদ কুম্তুম, 
ক্ষেত্রমণি ও গুলফন হবি যথাক্রমে আয়ান, কৃষ্ণ, জটিলা আর 
কুটিলার অংশ গ্রহণ করেছেন। 

১৮৯০ সালৈর শ্রেষ্ঠ নাটক রবীন্দ্রনাথের “রাজা ও রানী” । 
এমারেল্ড থিয়েটারে এ-নাটকের উদ্বোধনের তারিখ ৭ জুন, ১৮৯০ । 
প্রথম অভিনয়রাত্রের ভূমিকালিপি £-_ বিক্রমদেব-মহিলাল সুর, 
কুমার সেন-মহেন্দ্রলাল বস্তু, দেবদত্ত-হরিভূষণ ভট্টাচার্য, শঙ্কর- 
চুনিলাল মিত্র, স্থমিত্রা-গুলফন হরি এবং ইলা-কুম্ুম (বিষাদ)। “রাজা 
ও রানী” সে সময় প্রচণ্ড জন-সংবদ্ধনা পেয়েছে । স্বঅভিনয়ের গুণে 
বহুকাল বাদে দর্শকরা আবার ভীড় করতে লাগলো এমারেল্ডের 
দরজায়। পূর্বের অখ্যাঠি যেন দূর হল কিছুটা । কুমার সেনের 
ভূমিকায় মহেন্দ্রলাল মর্মস্পর্শী অভিনয় করলেন। বিষাদমূলক প্রেমের 


৪ শি শি 


১ প্রসঙ্গ ত:, অহীন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন £-_ "রাজা ও রাণী” পূর্বে_ প্রথম 
অভিনীত হয়েছিল গোপাললাল শীলের “এমারেন্ডে' ।**" কুমার সেন এমারেন্ডে 
করতেন মহেন্দ্রনাথ বন্ - মহেন্দ্র মাষ্টার ছিল ধার চল্‌তি নাম। অম্বতলাল মিত্রের 


এমারেল্ড থিয়েটার ২৭১ 


অভিব্যক্তিতে সে যুগে তার তৃলন! ছিল না। স্বকীয় ভঙ্গীতে 
অভিনয়ের সুখ্যাতি ক'রে অনুসন্ধান” লিখলে £__ “থিয়েটারের 
বাজারে আজকাল “এমারেল্ড থিয়েটারে" “রাজা ও রানী” নামক 
যে নাটকখানি অভিনীত হইতেছে, সেখানি কিন্তু ভাল। একটু 
আদটু সম্প্রদায়গত গন্ধ থাকিলেও, মোটের উপর এরূপ অভিনয় 
সচরাচর দেখা যায় নী। অভিনয়ের ক্রমেই জমজমা__- যত 
শেষ, ততই হাদয়-বিদারক | ফলতঃ ইহ1 দেখিবার সামগ্রী ।* 
( ১৫৯।১৮৯০ ) সেই সময়কার এমারেল্ডে অভিনীত একটি অসার 
নাটক “ষণ্ড (১৮) সম্পর্কে এ সংখ্যায় পত্রিকাটির অভিমত এই 
যে ঃ__%---**এমারেল্ডের “ঘণ্ড 'যাচ্ছে-তাই” । ওরূপ কদর্য অভিনয় 
এখনই বন্ধ করা উচিত। ইহাতেই থিয়েটারের অধঃপতন হয়। 
বিশেষতঃ ইহার নবাবের বিলাস-কক্ষের কদরধ্য দৃশ্ঠ-সম্বন্ধে পুলিশের 
দৃষ্টি পড়াই কর্তব্য ।” বছরের শেষে, ১৩ ডিসেম্বর এখানে “অনুপমা 
মঞ্চস্থ হয়েছে । 

১৮৯১-এ এমাবেল্ডে অভিনীত নাটকের তালিকায় আছে -_- 
দ্রীনবন্ধু মিত্রের “কমলে কামিনী নাটক? অবলম্বনে রচিত “মণিপুর 
যুদ্ধ' (২৮৬), স্থুরেন্্রন্দ্র বন্থুর “লালা গো কচাদ' (৩৯), 
অতুলকৃষ্ণ মিত্রের “নিত্যলীলা বা উদ্ধব-সংবাদ" (২৬।৯) প্রভৃতি । 
“লালা গোলোকচাদেব নামভূমিকায় ছিলেন মহেন্দ্রলাল বন্থু। 
কুন্থম (বিষাদ ) এ-নাটকে মাতাজী সেজেছেন। 

১৮৯২ সালের জানুয়ারি মাসের তিন তারিখে অতুলকৃষ্ণ মিত্র রচিত 


জুড়ি ছিলেন ইনি, কৃতী গিরিশ-শিষ্য | একে বলা হ'ত 'ট্রাজেভিয়ান অৰ 
বেঙ্গল” । অতি সুন্দর ছিল গলা'। অমুতবাবুর গলাও ছিল স্থন্দর, বিস্ত 
একটু স্থবেলা। মহেন্দ্রবাঁবুর গলা একটু গম্ভীর, স্থর-বজিত, মাশিয়ে যেত 
কুমীর সনে অদ্ভুত ভাবে। তার-__"ইলা-ইলা-ফিরে গেম দুয়ারে আসিয়া।” 
ধারা শুনেছেন, তারা বলতেন, আজও যেন তা কানে বাজে।” (নিজেরে 
হারায়ে খু'ঁজি- প্রথম পর্ব) 


২৭২ একশ বছবের বাংল! থিয়েটার 


“বিধবা কলেজ চাবুক” অভিনীত হওয়ার পর নাট্যকার অতুলকৃঝ স্বয়ং 
এমারেল্ডের ম্যানেজারপদে অধিষ্ঠিত হলেন। ১১ এপ্রিল, ১৮৯২ 
“অনুসন্ধান” জানালে £-“এমারেল্ড থিয়েটার ।_ এই রঙ্গালয়ের 
নৃতন ম্যানেজার অতুলবাবু আবার ইহার পূর্ধব-প্রতিপত্তি-স্থাপনের 
জন্য যত্ব পাইতেছেন। ইতিমধ্যে ইহার অমায়িক ব্যবহারে আমাদের 
প্র নিনিধি মহাশয় বড়ই সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন । অধিকস্ত, সে 
দিনের অভিনয়-পারিপাট্য দেখিয়াও তিনি তুষ্ট হইয়াছেন। আনন্দের 
কথা1।” অতুলকৃষ্ণ মিত্র দায়িত্ব নেওয়ার পর এমারেল্ডে বঙ্কিমচন্দ্র 
“বিষবৃক্ষ' (২৩৭ ), “মণালিনী” (১০।৮), কপালকুগ্ডলা” (সেপ্টেম্বর), 
কৃষ্ণকান্তের উইল” ( ১৭।১২) প্রভৃতি খুব সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ 
হয়েছে। নাট্যরূপ দিয়েছিলেন অতুলকৃষ্ণ মিত্র নিজে।২ এসব নাটকের 
অভিনয়ে এমারেল্ড তার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করলে । আবার যেন 
দর্শকদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠলো এই থিয়েটার। এ সময় “অনুসন্ধান, 
লিখেছে £--“**এই নাট্যশাল। সম্বন্ধে মধ্যে লোকেব যেরূপ ধারণ! 
হইয়া আসিয়াছিল-__ বাস্তবিকও কোন কোন বিষয়ে এখানে যেরূপ 
শৃঙ্খলার অভাব দৃষ্ট হইত, স্থখের বিবয়, সেদিনের “বিষবৃক্ষে'র 
অভিনয় দেখিয়া আমাদের সে ধারণা অপনীত হইল ।*** গত ৯ই 
শ্রাবণ শনিবারে আমর। উহা দেখিতে গিয়াছিলাম। অভিনয়টি 
বস্ততঃ সেদিন গ্রীতিপ্রদ হইয়াছিল ।*-.৮ (২৯।৭1১৮৯২ ) “--.২৭-এ 
শ্রাবণ বুধবারে এখানে বঙ্কিমচন্দ্র বাবুব স্বনামখ্যাত “মৃণালিনী' 
অভিনীত হইয়াছিল । অভিনয়ে দর্শকগণের আনন্দ বদ্ধন করিয়াছিল। 
'**৮ €(১৫1৮১৮৯২ ) ৮" কিপালকুগ্তলা” পুস্তকের অভিনয়ের মত 


২ “ম্বর্গীয় অতুলকৃষ্ণ মিত্র এমারেন্ড রঙ্গমঞ্চের জন্য যে তিনখানি উপন্যাস 
--কপালকুগ্লা, “কৃষ্ণকান্তের উইল” ও “বিষবৃক্ষ” নাটকাঁকারে পরিবপ্তিত 
করেন, "** | অতুলবাবুর “কপালকুগুলা”্র মধ্যেও আবার অনেক স্থলেই 
গিরিশচন্দ্রের লেখ! মিশিয়] গিয়াছে ।” ( রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর--অপরেশচন্ত্ 
মুখোপাধ্যায় ) 


এমারেন্ড থিফেটার ২৭৩ 


অভিনয় “এমারেল্ড থিয়েটারে অনেক দিন দেখা যায় নাই |.” 
(১৪/১১/১৮৯২ ) “কৃষ্ঝকান্তের উইল” পূর্ণচন্দ্র ঘোষ কৃষ্ঝকান্ত, 
মহেন্দ্রলাল বন্থু গোবিন্দলাল, মতিলাল স্থুব হরলাল, সুকুমারী 
দত্ত রোহিণী, হরিস্ুন্দরী (ব্ল্যাকী )ভ্রমর ও শিবচক্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
ব্রহ্মানন্দ সেজেছিলেন। 

১৮৯৩-এর প্রথম দিকে অভিনীত হল “ষোল কড়াই কাণ? এবং 
“রাজা বসন্ত রায়” | ছ"খানি নাটকই প্রশংসা! পেয়েছে । সমালোচন। 
প্রসঙ্গে ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৩ তারিখের “অনুসন্ধান” জানালে 2 
“এমারেলড, থিয়েটার ।__আজকাল এই রঙ্গভূমিতে “ষোল কড়াই 
কাণা” নামক যে প্রহসনের অভিনয় চলিতেছে, তাহ বিলক্ষণ 
কৌতুকপ্রাদ ।.-. অভিনয়টীও সব্বাঙ্গস্থুন্দর হইতেছে। এমারেন্ডে বে 
অনেকগুলি সুদক্ষ অভিনেতা আছেন, এই অভিনয়ে তাহার প্রকৃষ্ট 
পরিচয় পাঁওয়। গিয়াছে । মধ্যে একবার এই রঙ্গালয়ে “রাজা বসন্ত 
রায়” অভিনয় দেখিয়াও গীত হইয়াছি ৷ বসন্ত রায়ের সঙ্গীত-শক্তি ও 
অভিনয়-পারিপাটো নৈপুণ্য অবলোকনে আমরা '-* হষ্টচিন্ত হইয়াছি। 
তাহার মত পরিপর অভিনেতা স্থবিরল।” ২৬ জুলাই এখানে মঞ্চস্থ 
হয়েছে সধবার একাদশী” । এ-নাটিস্ক মহেন্দ্রল+5 বস্তুর অভিনয়ের 
উচ্ছৃদিত প্রশংসা ক'রে “অনুসন্ধান (৩০।৭।১৮৯৩ ) বললে ৮ 
“--* নিমচাদ এ প্রহসনের জান'। সেই পুবাভন পাকা অভিনেতা 
মহেন্দ্রবাবু স্বয়ং এই নিমটাদের অংশ অতি দক্ষতার সহিত অভিনয় 
করিয়াছিলেন । মহেন্দ্রবাবু নিম্টাদের জীবন্ত ছবি দর্শকমণ্ডলীর 
চক্ষের সম্মুখে প্রতিফলিত করিয়াছিলেন । নিমচাদের অভিনয়ে 
এবপ দক্ষতা আমরা এ পধান্ত অতি অল্পই দেখিয়াছি । ***”* এই 
চরিত্রের রপারোপে গিরিশচন্দ্রের বিশেষ সুনাম ছিল “কন্ত তুলনা- 
মূলক অভিনয়ে মহেন্দ্রলাল নিজ বৈশিষ্ট্যে গুরুর পাশে স্থান ক'রে 
নিলেন। এই বছরের সেপ্টেম্বরে মহেন্দ্রলাল বস্তুকে এমারেন্ডের 


কর্তৃত্বদে দেখা গেল। ওঁর নেতৃত্বে ৭ অক্টোবর এমারেল্ড সাড়ম্বরে 
১৮ 


২৭৪ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


রমেশচন্দ্র দত্তের 'মাধবীকঙ্কণ? উপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করেছে। 
প্রশস্তিমূলক সমালোচনায় লিখলে অনুসন্ধান” £_- “এমারেল্ড 
থিয়েটার ।__মধ্যে মধ্য ধীরে ধীরে, ছুই-একখানি নব নাটকের 
অভিনয় করিয়া, ইহারা আপনাদের যশোরাশি অপ্রতিহত 
রাখিতেছেন । এমন কি, সময় সময় মনে হয়__ প্রকৃত নাটক ছুই- 
একখানি এখনও এমারেন্ডে অভিনীত হয়। এই এক “মাধবী- 
কন্কণে'র কথা তুলিলেও, তাই-ই বলা যায়। নাটকোচিত বিষয়- 
নিব্বাচন এবং তাহাকে নাট্যাকারে পরিবর্তন__এতছুভয়বিষয়েই 
ইহাদের অধ্যক্ষ-সম্প্রদায় অকৃতকাধ্য নহেন ; তছুচিত অভিনয়- 
শঙ্খলায়ও ইহারা পশ্চাদপদ্‌ হন নাই । তবে কেমন যে লোকের সঙ- 
নাচ দেখার একটা একঘেয়ে প্রবৃত্তি, কেমন যে ইহাদের বদ-পড়তা, 
তাই কফলোদয় কিছুই হয় না! ইহা বাস্তবিকই ক্ষোভের বিষয় ।” 
€ ২৯১১।১৮৯৩ ) 

কিন্তু শেষ পধন্ত মহেন্দ্রলাল সুবিধা! করতে পারলেন না । ১৮৯৪ 
-এর ফেব্রুয়ারিতে উনি এমারেল্ড ছেড়ে রয়েল বেঙ্গালে যোগ দিলেন । 
সঙ্গে নিলেন কয়েকজন নট-ন্টীসহ স্ুকুমারী দত্তকে ৷ ওরা যাওয়ার 
পর২২ সেপেটম্বর এখানে অতুলকৃ্ণ মিত্রের “মা, অভিনীত হয়। 

ইতিমধ্যে ১৮৯৩ সালের ২৮ জানুয়ারি মিনার্ডা থিয়েটারের 
উদ্বোধন হয়ে গেছে । অর্দেন্দুশেখর তখন সেখানে । বরুণ্টাদ 
( মুকুল-মুগ্তরা ), আবু হোসেন (আবু হোসেন ),* বিদূষক (জন) 
প্রভৃতি ভূমিকার অভিনয়ে তার তখন দেশজোড়া খ্যাতি । আত্মভোলা, 
নিবিববাদী শিল্পীমানুষটির কি ছুর্মতি হল, মতলব করলেন থিয়েটারের 
মালিক হবেন। গিরিশচন্দ্র এবং আরো! অনেকে কত বোঝালেন 
কিন্তু অদ্ধেন্দু অনড়। শুভানুধ্যায়ীদের মানা না শুনে বিদূষকের 





৩ ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৩ মিনার্ভায় গ্রথম্ অভিনীত | 
৪ ২৫ মার্, ১৮৯৩ মিনাভায় গ্রথম অভিন্ীত। 
€& ২৩ ডিসেম্বর, ১৮৯৩ মিনার্ভায় গুথম অভিনীত। 


এমারেন্ড থিয়েটার ২৭৫ 


ভূমিকায় বেশ কয়েক রাত্রি অভিনয়ের পর তিনি মিনার্ভা ছেড়ে 
এমারেল্ড লিজ নিলেন। ওর আমলে বেশ আড়ম্বরসহকারেই 
সাফল্যের সঙ্গে পুরানো নাটক “রাজা বসন্ত রায়? মঞ্চস্থ হয়েছে । ২ 
জানুয়ারি, ১৮৯৫ তারিখে অভিনীত এ-নাটকের অভিনয়ের প্রশংসা 
জড়িত এক সমালোচনায় “অনুসন্ধান লিখলে 2 “বহুল পরিবর্তন- 
পরিশোধনের পর, এমারেল্ড থিয়েটার” এবার কাধ্যক্ষেত্রে অগ্রসর 
হইয়াছেন। স্বনাম প্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত অর্দেন্্ুশেখর মুস্তৌফি 
এবার স্বয়ং উক্ত রঙ্গভূমি-পরিচালনার ভার লইয়াছেন। দেখিয়া 
সখী হইলাম, এবার যেন এমারেল্ডের সম্পূর্ণ সংস্কার হইয়াছে । গত 
বুধবাৰ আমর এই রঙ্গালয়ে “রাজা বসন্ত রায়” নাটকের অভিনয় 
দেখিতে গিয়াছিলাম। বুধবারের অভিনয়, প্রধানতঃ কোন রঙ্গীলয়েই 
ততদুর সন্তোবপ্রদ হয় না। কিন্তু আমরা দেখিয়া আশাতীত 
আনন্দিত হঠলান যে, সেই ব্বাঁর দেখা পুরাতন পুস্তকের অভিনয় 
__ এই বুধবারের অভিনয়ের দিনেও-__ আমাদের নিকট অভিনব 
বলিয়া বোধ হইয়াছিল। অভিনয়ে আরও একটি অভিনব বিষয় 
দেখিলাম । মুস্তৌফি মহাশয়কে আমরা এতদিন হাস্তরসের অবতার 
বলিয়াই জাঁনিতাম; কিন্তু সেদিন, শ্রতাপাদিতে অংশাভিনয়ে 
তাহার বীর-বৌদ্ররসের চূড়ান্ত অভিনয় দেখিয়া, তাহাকে সব্বরসের 
অবতার বলিয়া ধারণ হইল। তন্ভিন্ন, রাজা বসন্ত রায়-অতুলনীয় ; 
উদয়াদিত্য, মোহন প্রভৃতিও প্রশংসনীয় |.” (১০১।১৮৯৫) ৩১ 
আগস্ট খোলা হল ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রথম নাটক “ফুল-শয্যা” 
অর্ধেন্দুশেখর ছি-লন অসাধারণ অভিনেতা ও পরিচালক কিন্ত 
থিয়েটার চালানোর মত বাস্তব এবং কুটবুদ্ধি তার ছিল না। ফলে, 
আপ্রাণ চেষ্টা ক'রেও উনি এমারে ক দাড় করাতে »।রলেন না 
বরং খণগ্রস্তই হয়ে পড়লেন । থিয়েটার ব্যবসায় নেমে দেনাঁর দায়ে 
তাঁকে অবশেষে বসতবাড়ী পর্যন্ত বিক্রী করতে হুল । এই বছরেই 

৬ অর্ধেনুশেখরের এমারেন্ড থিয়েটার লিজ নেওয়ার ব্যাপারে 





২৭৬ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


অর্দেন্দুশেখর এমারেল্ডের কর্তৃত্ব ছেড়ে জনৈক অবাঙ্গালীর মালিকানায় 
ওখানেই অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। নতুন ব্যবস্থাপনায় “কপালকু গুলা” বিষ- 
বৃক্ষ প্রভৃতি অভিনয়ের পর ১৪ ডিসেম্বর, ১৮৯৫ রমেশচন্দ্র দত্তের 
“বঙ্গ বিজেতা? মঞ্চস্থ হল। এমারেল্ডের এই পরিবর্তনের সংবাদ দিয়ে 
“অনুসন্ধান? (৩০।১১।১৮৯৫) জানালে £__ “এমারেল্ড থিয়েটার । __ 
একজন হিন্দুস্থানী মাড়োয়ারী এমারেন্ডের নাকি কর্তৃত্ব লইয়াছেন। 
হন বন্দোবস্তে শ্রীযুক্ত অদ্ধেন্দুশেখর মুক্তোফী মহাশয় এক্ষণেও 
উক্ত রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ বটে! রঙ্গক্ষেত্রে তিনি একজন প্রবীণ ও 
বিচক্ষণ ব্যক্তি ; তাহার সহযোগীগণও অনেকেই আছেন । “কপাল- 
কুগুলা” ও “বিষবৃক্ষ” প্রভৃতির পর এক্ষণে তাহারা শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্রের 
“বঙ্গবিজেতা” নাটকের অভিনয়ের উদ্যোগ করিতেছেন । আমরা 
তাহাদের সফলতা কামন৷ করি ।” 
এমারেলন্ডের শেষ উল্লেখযোগ্য অভিনয় এই “বঙ্গবিজেতা? । 
অতঃপর এমারেল্ড থিয়েটার উঠে যায়। ১৮৯৬-এর শেষের দিকে 
নীলমাধব চক্রবর্তীর নেতৃত্বে সিটি সম্প্রদায় মঞ্চ ভাড়া নিয়ে 
কিছুকাল এখানে অভিনয় চালায়। ৭ নভেম্বর এরা মঞ্চস্থ করেন 
“মাধবী এবং €বহদ্দ বেহায়া” । পরদিন “তরুবালা” ও “হীরার ফুল" 
অভিনীত হয়। ধর্মদাঁস স্থুর এই দলের মণ্ডাধ্যক্ষ ছিলেন । এরাও 
বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি, যদ্দিও ওঁদের “দেবী চৌধুরাণী+ 
(২৭।২।১৮৯৭) সে সময় বিশেষ প্রশংসা! পেয়েছিল । ইংরেজী ১৮৯৭ 
সালের এপ্রিল মাসের প্রথমাদ্ধে (১৩০৩ সনের চেত্রের শেষে) 
সিটি সম্প্রদায়ের অভিনয় বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে এমারেল্ড থিয়েটারের 
দরজা! চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়__ জন্ম নেয় ক্লাসিক থিয়েটার | 


গিরিশচন্ত্রের বক্তবা থেকে উপরোক্ত অংশটুকু সঙ্কলিত হয়েছে । অর্দেন্দু- 
শেখরের মুত্যুর পর ৩ আশ্বিন, ১৩১৫ মিনার্ভা থিয়েটারে অন্ষষ্ঠিত শোকসভায় 
গিরিশচন্দ্র এই জাতীয় মন্তব্য করেন। বক্তৃতাটি পরে “বঙ্গীয় নাট্যশালায় 
লটচুড়ামণি ন্বগীয় অগ্ছেন্দুশেখব মুস্তফী' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 


পাব নির্বাসন 


আনন্দ কানন অথবা 
মদনেব দিখিজয় 

বিধবা সম্কট 

নীলদর্পণ 

স্থতদ্রাহরণ 

পূর্ণচন্দ্ 

তু্গপীপ। ু 

নন্দ-বিধায় 

বিষাদ 

গাধা ও তুমি 

আনন্দকুমার 

রাসপীল। নাটক 

সরোজা 

বকেশ্বর 

কিরণশশী 

গোপী-গোষ্ট 


ভাগের মা গঙ্গা পাষ না 


রাজা ও বানী 
ষণ্ড 

অন্পম। 
মণিপুর যুদ্ধ 


লালা গোলোকচাদ 


পরিশিগ 
ক. অভিনয়-তালিকা 


কেদারনথ চৌধুৰী 


্ 


লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী 
দীনবন্ধু মিত্র 
বিহাবীলাল চট্োপাধ্যাষ (7) 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ 

অতুলরুষ্ণ মিত্র 

গিবিশচন্দ্র ঘোষ 

অতুলকঞ্চ মি 
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১ ১৮৮৯-এবর গোভায় 


মনোমোহন বস্থ 
রাধারমণ কর 
অতুলকৃষ্ণ মিএ 


অতৃপণকৃষ্ণ মিত্র 
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রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব 


দীনবন্ধু মিত্রের “কমলে কাঁমিনী' 
অবলম্বনে র। ত 
স্থরেন্দ্রচন্্র বন 


নিত্যলীল! বা উদ্ধব-সংবাদ অতুলরুষ্ণ মিত্র 


বিধবা কলেজ চাবুক 
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২৭৮ একশ বছরের বাংল থিয়েটার 


বিষবৃক্ষ নাট্যরূপ-অতুলকষ্ণ মিত্র ২৩1৭।১৮৯২ 
মুণালিনী ১০1৮1১৮৯২ 
কপালকু গুলা সেপ্টেম্বর, ১৮৯২ 
কষ্ণকান্তের উইল ১৭।১২।১৮৪৯২ 
ষোল কডাই কাণ! -- ১৮৯৩-এর গোড়ায় 
রাজ! বসন্ত রায় রবীন্দ্রনাথ ঠাঁকুরের “বৌ- 


ঠাকুরাণীর হাট? উপন্যাদ 
অবলম্বনে কেদারনাথ 


চৌধুরী কুত নাটক 
সধবার একাদশী দীনবন্ধু মিত্র ২৬।৭/১৮৯৩ 
মাধবীকম্কণ কাহিনী-রমেশচন্ত্র দত্ত ৭|১০।১০৯৩ 
নাট্যরূপ-গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
মা অতুলকষ্ণ মিত্র ২২।৯/১৮৪৪ 
রাজ বসম্ত বায় ২১।১৮৭৫ 
ফুল-শয্যা ক্ষীবোদপ্রলাদ বিদ্যাবিনোদ ৩১1৮।১৮৯৫ 
বঙ্গবিজেতা রমেশচন্দ্র দত্ত ১৪।১২।১৮৯৫ 


খ. অভিনেতৃ সম্প্রদায় 


অর্দেন্দুশেখর মুস্তফী, মহেত্্রুলাল বস্থ, রাধামাধব কর, মতিলাল স্থুর, 
হরিভূষণ ভট্টাচার্য, শিবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, মোহিতমোহন গোস্বামী, চুনিলাল 
মিত্র, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, কিরণশশী ( ছোট রানী ), বনবিহারিণী ( ভুনী ), স্কুমারী 
দত্ত (গোলাপ ), ক্ষেত্রমণি, ভবতারিণী, কুন্ম (বিষাদ), হরি (বিড়াল), 
হরি ( গুলফন ) প্রভৃতি । 


৬৮ বিডন স্টাট, কলকাত। 


ক্লাসিক থিয়েটার 
(১৮৯৭-১৯০৬) 

এমারেল্ড থিয়েটার উঠে গেল । 

অদ্ধেন্ুশেখরের পর বেনারপী দাস নামে জনৈক মাড়ওয়ারী 
থিয়েটার বাড়ী ভাড়া নিয়ে কিছুদিন অভিনয় চালিয়েছলেন। 
তারপর নীলমাধব চক্রবর্তীর নেতৃত্বে সিটি থিয়েটার মঞ্চটি লিজ 
নেয়। এরা এমারেল্ডে পরার দশমাস অভিনয় করেছিলেন । সিটি 
বিদায় নেওয়ার পর এখানে ক্লাসিক থিয়েটারের জন্ম হয়। ক্লাসিকের 
01৩: মমরেক্্নাথ দন্ত । আমরেন্দ্রনাথ মানেই ক্লাসিক থিয়েটার । 

১৮৭৬, ১ এপ্রিল কলকাতার বিখ্যাত দন্ত বংশে অমরেন্দ্রনাথের 
জন্ম । ইনি রেলি ব্রাদাসের যুতস্ুদ্দি দ্বারকানাথ দান্তের তৃতীয় পুত্র। 
অমরেন্দ্রনাথের মধ্যম ভ্রাতা হীরেন্্রনাথ দত্ত পার প্রসিদ্ধ। 
হীরেন্দ্র-তনয় কবি সুধীন্দ্রনাথের নাম বিদগপ্ধমহলে অজানা নয়। 
অমরেন্দ্রনাথের ভ্রাতুণ্পুত্র ও স্ুধীন্দ্র-অনুজ লব্ধ প্রতিষ্ঠ নাট্য-গবেষক 
হরীব্দ্রনাথ দত্ত আজও জীবিত আছেন । 

বাল্যকাল হ'তে অভিনয়ে অমরেন্দ্রনাথের প্রগাট অনুরাগ 
লক্ষিত হয়। বহু বাধাবিপত্তি অতিক্রম ক'রে অসীম উৎসাহ আর 
অধ্যবসায়ের দ্বারা তরুণ বয়সেই তিনি ক্লাসিক থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা 
করেন। নান! কারণে ক্লাসিক ও অমরেন্দ্রনাথ বাংলা থিয়েটারের 
ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার ক'রে আছে। সংক্ষিপ্ত 
আলোচনায় আমরা কারণগুলি বিবৃত করার প্রয়াস পাবো। 


অবদান 
“১৮৭২ খুষ্টাব্ব হইতে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় পঁচিশ বৎসর 
বাঙ্গল। দেশের থিয়েটার, ধাহাদের লইয়া প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়-_ 


২৮৩ একশ বছরের বাংল থিয়েটার 


তাহাদের দ্বারাই নাল! রঙ্গমঞ্জে আত্মপ্রকাশ করিয়া আসিতেছিল। 
এক ন্যাশানাল ও গ্রেট ন্তাশানালের দল ভাঙ্গিয়াই-_-ষ্টার, এমারেন্ড, 
সিটি, মিনার্ভা__জন্মগ্রহণ করে। বেঙ্গল থিয়েটারের কথা স্বতম্ত্রঃ 
তাহাদেব পুবাতন চা"ল মৃত্যুব পূর্ববদিন পধ্যন্ত বদলায় নাই । এ সকল 
দ্লল ভাঙ্গাভাঙ্গির কথ! আমি পরে বলিব। আমার উপস্থিত বক্তব্য 
এই, পঁচিশ বৎসর ধরিয়। থিয়েটারের দর্শকবুন্দ__সকল নাট্যশালাতেই 
সেই একই পুরাতন পরিচিত মুখ দেখিয়া আপিতেছিলেন ; নাটক 
বদলাইতেছিল, কিন্তু নায়ক সেই স্বর্গীয় অমৃতলাল, ন। হয় স্বগঁয় 
মহেন্দ্র বন্থু। গিরিশচন্দ্র মাঝে মাঝে সাজিতেন বটে, কিন্তু এই 
পঁচিশ বংসবের শেষাশেষি কয়েক বৎসর তিনি সাজা একপ্রকার 
ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ইদানীং প্রো এবং বৃদ্ধের চরিত্র ভিন্ন 
তাহাকে মানাইতও না। এমাবেল্ড কি ষ্টারে কোন নূতন নাটক 
বিজ্ঞাপিত হইলেই, লোকে পুর্ব হইতেই ঠিক করিয়া রাখিত__- 
নায়ক সাজিবেন, হয় মহেন্দ্রলাল, না হয় অমৃতলাল মিত্র । সিটি 
এবং মিনার্ভায় স্বর্গীয় প্রবোধচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত স্ুরেন্দ্রনাথ 
ঘোষ (দানীবাবু ) এবং শ্রীযুক্ত চুণীলাল দেব 'হিবো” সাজিতে স্থুরু 
করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহারাও পুবাঁতন দলের সংস্থষ্ট ও পুবাতন 
দলের মধ্য হইতেই আত্মপ্রকাশ করেন বলিয়া__দর্শক কর্তৃক ঠিক 
নৃতন বলিয়া গৃহীত হয়েন নাই। এই সকল কাবণে এবং বাহির 
হইতে নূতন কোন ক্ষমতাঁপন্ন অভিনেতাকে মাথা তুলিতে ন৷ দেখিয়া 
সাধারণ দর্শক একপ্রকার ঠিক করিয়াই লইয়াছিলেন যে, থিয়েটার 
জিনিষটা যেন একটা বিশেষ দলেরই একচেটিয়া ব্যবসা ; বাহির 
হইতে ইহার ছুর্ভেগ্ভ ব্যুহের মধ্যে প্রবেশ করিবার উপায় নাই। 
এদিকে অহৃলাল ও মহেন্দ্রলাল-- দিন দিন পুবাতন হইয়া আসিতে- 
ছিলেন। বয়সতো কাহারও হাতধরা নয়? নবীন নায়কের ভূমিকায় 
ইহারা ঠিক আর খাপ খাইতেছিলেন ন1। সাধারণ দর্শক অপেক্ষা 
করিতেছিল 'নৃতনের, জন্ত। ঠিক এই সময়েই অমরবাবু থিয়েটার 


ক্লাসিক থিয়েটার ২৮১ 


খুলিলেন।” (রঙ্গালয়ে ত্রিশ বংসর- অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) 
নতুনত্বের প্রত্যাশায় উন্মুখ রসগ্রাহী দর্শক অমরেন্দ্রনাথের মধ্যে 
প্রাথিত ফললাভ করেছিল সন্দেহ নেই । আদর্শ নটোচিত অনিন্দায- 
সুন্বর দেহকান্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। সেই সঙ্গে তার ছিল 
দর্শকচিত্ত আচ্ছন্নকারী অভিনয়শক্তি, যা তিনি নিরলস অধ্যবসায়ের 
দ্বারা! অর্জন করেছিলেন । 

“অধিকাংশ বাঙালীই স্বভাব-অভিনেতা ; এবং এই জাতিগত 
উত্তরাধিকার ছাড়াও অমরেন্দ্রনাথ ছিলেন কাস্তিমান ; তার মুখশ্ী 
ছিল সুন্দর, এবং কালো চুল ও গুন্ষরাজির প্রতি তুলনায় তার পাকা 
ধানের মতো গায়ের রঙ আরো উজ্জ্বল দেখাত। কিন্তু তার আয়ত 
দুটি, বাঞ্জনাময় ভঙ্গিমা, আর সেই উদাত্ত ক্টস্বর__ তার অঙ্গের সেই 
স্চ্ৃতম অর্থ বিকিরণের ক্ষমতা-_বনহু বর্ষের সাধনার ফলেই তার 
আয়ত্ব এসেছিল ।৮ ( কবিতা/আশ্বিন__ পৌষ, ১৩৬৭/ন্ুধীন্দ্রনাথ 
দত্তের আত্মজীবনীর বঙ্গানুবাদ ) অমরেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ছিল 
অসাধারণ, আবির্ভাব মাত্র তিনি দর্শককে মন্ত্রমুগ্ধ করতে পারতেন । 
রসিকচিত্ত আবিষ্টকারী এই ছূর্লভ ক্ষমতা ছিল সমকালীন অধিকাংশ 
অভিনেতারই অনায়ত্ত। গিরিশচন্দ্রকে গুরুর স্বীকৃতি দিলেও 
প্রকৃতপক্ষে “অমরবাবু শিষ্য হয়ে কোনে! গুরুর ক? থেকে শিক্ষা- 
লাভ করেন নি, ওর নিজের ধারণা, পড়াশুনা আর ইংরেজী নাটক 
দেখার ফলম্বরূপ নিজের মনোমত নিজন্ব একটি ধারণা স্যঙি করে 
নিয়েছিলেন ।” (নিজেরে হারায়ে খুঁজি, প্রথম পর্ব__ অহীক্দ্র চৌধুরী) 
অমরেন্দ্রনাথের অভিনয়বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ ক'রে কলারসিক ধুর্জাটী- 
প্রসাদ মুখোপাধ্যায় হরীন্দ্রনাথ দত্তকে এক পত্রে লিখেছেন 2 
“আমি যুবাবয়সে অমরবাবুর এক প্রকার অন্ধ ভক্ত ছিলাম। যেট! 
আমাকে মোহিত করত সেটা তার 7১2150929110-_ ষ্টেজে নামলেই 
গম্‌ গম্‌ করত। তাছাড়া কণ্ঠস্বর ও আবৃত্তির ভঙ্গী ছিল অনবদ্য । 
বোধহয়, অমৃত মিত্রের কণ্ঠ বেশী সুমিষ্ট ছিল, কিন্তু অতটা উদাত্ত 


২৮২ একশ বছরের বাংলা থিয়েটার 


ছিল ন1। সেই কণ্ঠের £]0ঙ ছিল ভরা! গঙ্গার মতন । যাকে জোয়ারী 
বলে তা ত" ছিলই, আরো ছিল গমক, মীড়। অর্থাৎ প্রুপদী 
17201686101) | অঙ্গভঙী ছিল এ ধরণের, অর্থাৎ 01271650-- 
কেবল মুখের মাংসপেশী চালু ছিল না। 3০10-001010 78764 
যেমন 'অঘোরে' তিনি ছিলেন অতুলনীয় । যতগুলি নাম করেছ 
তাঁর প্রায় সবই দেখেছি । এক রাত্রে তার প্রদত্ত ছাতা নিয়ে বাড়ি 
ফিরি, মনে পড়ে । [365 25 ৪. £21011015-- এই কথাটাই সত্যি। 
কি জানি কেন, কেবলই ঢ1:01-এর সঙ্গে তার চরিত্রের তুলন! 
করতে ইচ্ছা হয়। এমন ৮1691165 খুব কম লোকের মধ্যে 
আছে ।**৮ ১ 

সমসাময়িক ও পরবতীযুগের কৃতী অভিনয়শিল্পীদের সঙ্গে 
অমরেন্দ্রনাথের অভিনয়ধারার পার্থক্য ধুর্জটীপ্রসাদের অন্য এক 
রচনায় অনুপম ভঙ্গীতে বিবৃত হয়েছে । ধুর্জটাপ্রসাদ স্বয়ং একজন 
নাট্যবোদ্ধা এবং বাংলা থিয়েটারের একাধিক যুগের তিনি 
প্রত্যক্ষদর্শী । স্বভাবতই তার অভিমত প্রামাণিকতার দাবী রাখে । 
মূল্যবান বিধায় তার সেই দীর্ঘায়ত বক্তব্যের অংশবিশেষ এখানে 
উদ্ধত হল £-_ *-**অম্বৃত মিত্রের কণ্ন্বরে বেগ ছিল বেশী, অমর 
দত্তের ছিল জোয়ারী। অমৃত মিত্রের আবৃত্তি যেন অবিরাম শ্রাবণ- 
ধারা, অমর দত্তের যেন শরতের প্লাবন । অর্থাৎ অমরবাবু আবৃত্তির 
বাহিকতা৷ ভাঙ্গতেন গমক ও বিরামের সাহায্যে ৷ রবীন্দ্রনাথের সুর 
বাশির মতন, তার অভিনয় আবৃত্তি-প্রধান, এবং সে আবৃত্তি নান! 
কারণে লিরিকধম্্ী, অর্থাৎ স্ুুর-ঘেষা বেশী। বাশীর আওয়াজের 





১ অমরেন্দ্রনাথ প্রলক্ষে ধুর্জটী প্রসাদ অন্যত্র লিখেছেন £__ “অমর দত্তের 
কণ্ঠ ছিল আরে! গম্ভীর, তিনি উচ্চারণে গমক দিতেন। তার বহু অভিনয় 
দেখেছি, কিন্ত যখনই রঙ্ষমঞ্চে নামতেন, তখনই মনে হতো! যে তিনি সৌথীন 
অভিনেতা । অথচ রঙ্গমঞ্চের জন্য তিনি জীবনপাত করলেন। তার প্রতিভ! 
স্থিত হতে পারে নি ।-'৮” €( মনে এলে ) 
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ডিমেন্সন্‌ যেন ছুটি, তারের যেন তিনটি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 
কণম্বরের রেঞ্জ অত্যন্ত বেশী হওয়ার দরুণ ক্ষতিপূরণ হত 
সহজে । অন্যদিকে গিরীশবাবু, দানিবাবুর অভিনয় দেহ ও মুখভঙীর 
ওপর বেশী নির্ভর করত। গিরীশবাবুর স্বর বজ্রগন্তীর, এর 
উচ্চারণ পদ্ধতি যেন গৈরিশ ছন্দেই ঢাল। ( সেট কট! হাঁপানির 
জন্য বলা যায় না)। দানিবাবুর আওয়াজ গম্ভীর, কিন্তু উচ্চারণ 
নিতান্ত অস্পষ্ট ছিল। সেই জন্য অভিনয়টাই তার মূলধন হয়ে উঠত, 
এবং সেটা তিনি খুব উচু হারেই খাটাতেন। আবৃত্তিতে অমরবাবুর 
বিশ্বাস ছিল অসীম, তাই স্থির শান্ত ভঙ্গিম৷ ও ধীর সঞ্চারণই তার 
পক্ষে যথেষ্ট হত। অদ্েন্দুবাবুর অভিনয় যা দেখেছি তাতে আবৃত্তি 
বেশী ছিল না, তাই বোধহয় আমার মনে গোটা কয়েক মৃত্তিই 
সাজানো আছে । সেটা কি তার প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেক ভঙ্গী 
স্ুক্মতম ভাব পরিবর্তনের আদেশবাহী ছিল বলেই? যদি তাই হয় 
তবে তিনিই ছিলেন আমাদের “শুদ্ধ” অভিনেতা, এবং ভার অভিনয় 
নৃত্যাঙ্গের । সে যাইহোক, শিশিরবাবুর অভিনয় বিচার করলে মনে 
হয় যে তাতে পৃব্বোক্ত ধারা কয়টি মিশেছে, তাই ভার আবেদন 
সমৃদ্ধতর । মেশবার ফলে ধারাগুলিও বদলেছে । আবৃত্তি তার 
সংযত, অথচ এমন সংযত নয় যে সেটি গদ্-ছন্দ হ'" ওঠে । অনেকটা 
যেন পুরবী ও পুনশ্চ-এর পার্থক্য। তার কাটা-কাটা আবৃত্তিতে ছুটি 
জিনিষ লক্ষ্য করবার আছে । ঘনতা, অর্থাৎ অবান্তর ও নিরর্৫থককে 
পরিত্যাগ, যেমন সুরের সাহায্য তিনি নেন না; এবং স্বরবর্ণ ও 
ব্যঞ্জনবর্ণের সুষ্ঠু ব্যবহার, যার ফলে অর্থই যে কেবল স্পষ্টতর ও 
গভীরতর হয় তা নয়, সুর অন্তমুী ও ব্যাপক হয়, বাক্যের 
টেকৃশ্চার খাগী হয়। আমি যা বলছি তার উপমা বীণায় ( দক্ষিণী 
ঢডে)ও বিদেশী সঙ্গীতে এবং সাহিণন্য 50101551155 01108-4 পাওয়া 
যাবে। আবৃত্তির অভিনবত্থের সঙ্গে মিশে থাকে শিশিরবাবুর 
অভিনয় দক্ষতা । শিশিরবাবুর চেহারা ও মুখের মাংসপেশী তাকে 
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গিরীশবাবুর অভিনয়ের দিকে টেনে আনে। কিন্তু নানা কারণে, 
প্রধানত একপ্রকার বিদগ্ধজনস্থলভ পরিচ্ছন্নতার ও শুদ্ধতার জন্য 
তার মানসিক আত্মীয়তা আদ্ধিন্দুবাবুর সঙ্গে । সবার ওপর 
রবান্্রনাথের প্রভাব । আমি পুনশ্চের ছন্দের উল্লেখ করেছি,ত1 ছাড়া 
শিশিরবাবুর হাতের ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের দান। হাত নিয়ে আমরা 
কেন বড় অভিনেতারাও মুক্ষিলে পড়েন। এই ধরণের দোটানার 
নিষ্পত্তি করেন শিশিরবাবু ছুটি উপায়ে। প্রথম, চোখ ও ঠোটের 
দ্বারা । তার চোখ ও ঠোটের গডন এমন যে তাতে একত্রে বিপরীত 
ভাব এবং স্মক্ষম অস্পষ্ট £0516৮০ ভাব সহজে খোলে, যে জন্য শ্রেষ 
বিদ্রুপ প্রভৃতিতে তার সমকক্ষ আমাদের রঙ্গমঞ্চে কেউ নেই । আমি 
ছিবলে ঠাট্টা বলছি না, 98015 বলছি । দ্বিতীয় উপায়, [70৮10161007 
তার প্রবেশ, সঞ্চারণ ও প্রস্থান নাটুকে নয়, কেবল উপযোগী । 
আবৃত্তির সময় তার অবয়ব-সঞ্চালন লক্ষ্য কর দর্শকের চরম আনন্দ, 
বিশেষত হাত ও চিবুক । 

এই পরিপ্রেক্ষিতে অমর দত্তের অভিনয় বিচার করতে চাই। 
ফলে দেখি .অমরবাবুর অভিনয় আবৃত্তি-প্রধান ছিল। তার 
অঘোরের অভিনয় আমি একাধিকবার দেখেছি। অদ্ভুত কৃতিত্ব 
দেখাতেন সেখানে । তবু, সেখানেও, তার মুখের মাংসপেশীতে 
আলোছায়ার খেলা থাকত না, কেবল 1%০০-এর ছায়াপাত হত। 
অর্থাৎ প্রাণশক্তির হ্বাসবৃদ্ধিই, তার দিক পরিবর্তনই থাকত। 
অন্যদিকে হরিরাজ, প্রতাপে তার গান্তীর্যের প্রকাশ পেতাম ।” 
( পরিচয়--বৈশাখ, ১৩৪৯) 

সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার ঠিক পঁচিশ বংসর পরে বঙ্গ রঙ্গমণ্চে 
অমরেন্দ্রনাথের আবির্ভাব । বঙ্গীয় নাট্যশালায় তখন গিরিশচল্, 
অদ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল মিত্র এবং মহেন্দ্রলাল বস্থুর অবিসংবাদিত 
প্রীধান্য । এই সব লব্বপ্রতিষ্ঠ নট ও নাট)শালার সঙ্গে প্রতিছবন্ঘিতায় 
সেদিনকার নবাগত তরুণ অভিনেতা যে সাহদিকতা আর শক্তিমত্তার 
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পরিচয় দিয়েছিলেন তা, নিঃদন্দেহে পৌনঃপুনিক উল্লেখের দাবী 
রাখে । অফুরন্ত মনোবল আর কর্মশক্তির প্রতীক ছিলেন হিনি, 
যার কাছে সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধকতার মাথা নত হত। পরাজয়ে তিনি 
অনভাস্ত ছিলেন, আত্মবিশ্বাসে ছিলেন সদা অটল। বাংলা 
রঙ্গমঞ্জের প্রথম সংস্কারকের গৌরব অমরেন্দ্রনাথই দাবী করতে 
পারেন। সমকালীন রঙ্গালয়ের বনু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন তিনি সাধিত 
করেছিলেন, যার ফল হয়েছিল স্ুদূরপ্রপারী। গতান্ুগতিকতায় 
তার একান্তিক অনীহা ছিল এবং তিনি নিরস্তুর দর্শকদের চমকপ্রদ 
সুখের সন্ধানদানে নিরত থাকতেন । অনন্যত্ত1 ছিল অমরেক্দ্রনাথের 
মর্মগত ও মজ্দাগত অভিলাষ এবং ক্লাসিক থিয়েটারের প্রবর্তনায় 
দশ্গাপট ও সাজসজ্জার ক্ষেত্রে তিনি যে অভিনবত্ব এনেছিলেন, সে 
যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে বৈপ্লবিক বলতে দ্বিধা নেই। বাংল! 
থিয়েটারে বাস্তবতার জনকও অমরেন্দ্রনাথ। অভিনয় যে কেবলমাত্র 
“অভিনয় নয়, তা নির্ভর করে অভিনয়, মঞ্চ, আলো, বূপসজ্জ! 
প্রভৃতি বিভিন্ন মঞ্চ-আঙ্গিকের সুষ্ঠু সমন্বয়ের উপর গিরিশ যুগে 
সম্ভবতঃ তিনিই প্রথম বুঝেছিলেন । মঞ্চের পরিবেশকে অধিকতর 
জীবন্ত ও নয়নস্ুখকর করার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন এবং 
“ক্লাসিক থিয়েটারের আমল থেকেই ঠ্যালা * ন”, “কাটা সীন,, 
বক্স সীন', পরিবর্তনীয় 'উইংস, ও “প্রোসিনিয়ম” এবং 'যবনিকা? 
হিসাবে প্রথম “কার্টেন' ব্যবহার হয়। রডীন্‌ আলো, “স্পট লাইট” 
প্রভৃতিরও প্রচলন হয়।---***ষ্টেজে” তখন কেরোসিনের প্যাকিং 
বাক্স কেটে তৈরী করা রডীন্‌ কাপড় মোড়া নকল আসবাবপত্র 
ব্যবহার হত। অমরেন্দ্রনাথই সব্বপ্রথম স্টেজে আসল সরঞ্জামের 
ব্যবহার প্রবর্তন করেন। খাট, আলমারি, টেবিল, চেয়ার, সোফা, 
আয়না, ছবি ইত্যাদি ষ্টেজের উপর সাজিয়ে এই সময় থেকেই 
রঙ্গমঞ্চকে এক বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা চলতে লাগল । ষ্টার, মিনার, 
স্তাশানাল, প্রভৃতি প্রতিদ্বন্দী নাট্যশালাগুলির মধ্যে বেশ একটা 
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প্রতিযোগিতা সুরু হয়ে গেল। বারুণী পুক্ষরিণী থেকে সিক্তবসনা 
রোহিণীকে তুলে নিয়ে এল গোবিন্দলাল তার জামাকাপড় ভিজিয়ে । 
শৈবলিনী ও প্রতাপ গঙ্গায় সাতার কেটে উঠতে লাগলো ভিজে 
কাপড় পরে । জলপ্রপাত ও ঝরণার দৃশ্যে বরঝর করে জল ঝরতে 
লাগল ষ্টেজের উপর ! ভীম পুক্ষরণীতে ঝাঁপ দেবার সময় জল 
ছিটিযে পড়তে সুরু হল। গোবিন্দলাল ষ্টেজের উপর অশ্বপুষ্ঠে 
দেখা দিতে লাগলেন। আকাশে উড়ে যাওয়া, শুন্যমার্গে দেবতার 
আবির্ভাব, ফোয়ারা থেকে জল ওঠা, স্ূ্য্যাস্ত, চন্দ্রোদয়, ঝড়বৃষ্টি, 
বজ্বাঘাত ও বিদ্বাংচমক, ট্রেনের শব প্রভৃতি ধ্বনি, রিভলভার ও 
পিস্তলের সশব্দে অগ্থি ও ধুম উদগীরণ, রঙ্গ মঞ্চে কুকুর, বিড়াল, পাখী, 
পায়র! প্রভৃতি জীবজন্ত ও পশুপক্ষীর আবির্ভাব এই সময় থেকেই 
স্থরু হয়েছিল ।” ( আনন্দবাজার পত্রিকা_-২১ চেত্র, ১৩৪৭/নরেন্দ্ 
দেব) 

নট ও নাট্যাধ্যক্ষ ব্যতীত অমরেন্দ্রনাথের আর এক পরিচয় 
ছিল, সে পরিচিতি নাট্যকারের। বেশ কিছু সংখ্যক পুর্ণাঙ্গ নাটক, 
গীতিনাট্য ও প্রহসনের তিনি রচয়িতা । সেগুলির সবকণটি কৌলিন্ 
গুণে সমৃদ্ধ না হ'লেও তাদের প্রায় কোনোটি দর্শকানুকুল্য থেকে 
বঞ্চিত হয় নি।২ কেননা, তাঁদের মানসিকতা ও চাহিদা তিনি 
জানতেন এবং সার্থক সাহিত্য স্থপ্টি নয়, থিয়েটারের প্রয়োজন সিদ্ধির 
দিকে লক্ষ্য রেখে তার মনীষা আপন কর্মে লিপ্ত থাকতো । 
অমরেন্্রনাথের লেখনী গীতিনাট্যকে এক বিশেষ মর্যাদায় উন্নীত 


আত শপে প্লাস 


২ এই প্রসঙ্গে, অমবেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর “ইত্ডয়ান ডেলী নিউজ, 
€৮/১।১৯১৬) মস্তবা করেছিল £_ “****৮৬৬1)০০০ ০0210061015 
71০9005010175 ৬11] (170 217 91010111£ 01902 170 1361078911 110615 0016, 
5015 60: 095661165 0০ 18082 006 05% ৬০1০ 20100119015 11006 
(07 0102 90506 21000] 0090 0810956 01০5 ০:৪০ 0100000665015 & 


50000955.” 


ক্লাসিক থিয়েটার ২৮৭ 


করেছিল, যাদের সফল প্রযোজন। ক্লাসিকের জনপ্রিয়তার অন্যতম 
প্রধান সোপান হিসাবে পরিগণিত। তিনি যে সহ্ৃদয়, বিবেচক, 
গুণগ্রাহী* এবং আত্তরিকভাবেই রঙ্গালয়ের উন্নতিকামী ছিলেন, 
সহকর্মীদের বেতনহারের পুনবিন্তাসের দ্বারাই তিনি তা প্রমাণ 
করেছেন। তদানীন্তন প্রথম শ্রেণীর নটেরাও মাসিক পঞ্চাশ 
টাকার অধিক বেতনের অধিকারী ছিলেন না। অভিনেতা 
অভিনেত্রী এবং কলাকুশলীদের বুতুক্ষু রেখে নাটে্ঢোনয়নের 
প্রয়াস ব্যর্থ হ'তে বাধ্য, এ সত্য তিনি উপলব্ধি করেছিলেন তাই 
প্রচলিত নাট্যশালাগুলির মধ্যে ক্লাসিকেই সর্বপ্রথম শিল্পী ও 
কলাকুশলীদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি ঘটে। অমরেন্দ্রনাথ কর্তৃক “বেনিফিট 
নাইটে”র প্রবর্তনাতেও সবশ্রেণীর .থিয়েটার কমীঁদের অতিরিক্ত 
অর্থোপার্জনের পথ খুলে গিয়েছিল। তিনি ছিলেন রঙ্গালয়- 
সমপিতপ্রাণ, সেই কারণে সহকমর্দের স্ুখ-ছুঃখ থেকে সুরু ক'রে 
“নাটকসংক্রান্ত পুঙ্যানুপুঙ্খ তিনি উপেক্ষা করেন নি। প্রচারকর্মে 
তার স্ল্ম মনোযোগ এর নিদর্শন ঃ অভিনয়ের নিশ্চিত সাফল্যের 
জন্যে যে বিজ্ঞাপন পধ্যায় তিনি ব্যবহার করতেন, তা দেখলে 
মাফিন বিশেষজ্র] পর্যন্ত তারিফ না-ক'রে পারতেন ন11৮ (সুধীক্দ্র- 
নাথ দত্ত) অমরেন্দ্রনাথের মনীষা বিজ্ঞাপনব্যাপারকে কুমার শিল্পের 
পর্যায়ে উন্নীত করে, যা সেকালের পক্ষে ছিল অকল্পনীয় । এ যাঁবৎ- 
কাল অতি নিকৃষ্ট রডীন কাগজে, এক রঙা কাগজে হ্যাগুবিল মুদ্রিত 
হত। সর্বপ্রথম ক্লাসিকই উৎকৃষ্ট আইভরি ফিনিস কাগজে নানা 
রডের কালির সাহায্যে তা প্রকাশ করতে লাগলো । যেহেতু 


৩ ২৪ নভেম্বব, ১৮৯৭ “অনুসন্ধান” জানিয়েছে £-_ “***অধাক্ষ অমরেক্্র- 
বাবুও_ প্রকৃতই গুণগ্রাহী ; নৃপেন্দ্রবাবুর নাচশিক্ষায় আটভন্ হ্বর্ণমেডেল 
পুরস্কীর প্রদান করিয়া আপন গুণগ্রাহিতার ।বশেষ পরিচয় দিয়াছেন.” 

নৃপেন্দ্রন্দ্র বন্থ (নেপা বোস ) ছিলেন ক্লাসিকের সাফলাযমণ্ডিত গীতিনাট্য 
'আলিবাবা'র নৃত্যশিক্ষক। 


২৮৮ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


অভিনবত্ব এবং অনন্যতায় তার প্রগাঢ় অনুরাগ, তাই কেবলমাত্র 
হ্যাগুবিল নয়, প্রচারের সমস্ত মাধ্যমগুলিকে তিনি শোভন, আকর্ষণীয় 
ও পরিকল্পিত উপায়ে কাজে লাগালেন । বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত ভাষার 
ক্ষেত্রেও দেখ। দিল উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। গিরিশচন্দ্রের সাধু, মার্জিত 
আর গাস্তীর্যমপ্ডিত ভাষার বিকল্পরূপে অমরেন্দ্রনাথ সহজবোধ্য, 
চটূল এবং চমকপ্রদ শব্দরাজির প্রচলন করলেন।ঃ* তার সেইসব 
রচনা হয়তো! সর্ধত্র উন্নত মানসিকতা এবং রুচির পরিচয় দিত ন। কিন্তু 
তা অনিবার্ষভাবে উদ্দেশ্তসিদ্ধির সহায়ক হত। বিজ্ঞাপনের সুষ্ঠু ও 
কার্ধকরী ব্যবহার বাংলা থিয়েটারকে তিনিই প্রথম শিখিয়েছিলেন 
এবং এর ফলে সাধারণভাবে অভিনয়কলা জনপ্রিয় ও সাধারণ 
রঙ্গালয়ের অর্থ নৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছিল সন্দেহ নেই। 

আশৈশব যে সাহিত্যপ্রীতি তিনি লালন করেছিলেন 
অভিনয়প্রিয়তার সঙ্গে তা একত্রিত হয়ে রূপ নিয়েছিল “সৌরভ? 
'রঙ্গালয়”, “নাট্যমন্দির ও “থিয়েটার পত্রিকার প্রকাশনা এবং 
সম্পাদন! কর্মে। এদের সবক'টর তিনি প্রকাশক ছিলেন, কোনো 
কোনোটির বা সম্পাদক । অভিনয়কলা সম্পকিত সাময়িকপত্রের 
আবির্ভাব এই প্রথম এবং এ ব্যাপারে পথিকৃতের গৌরব অমরেন্দ্র- 
নাথেরই প্রাপ্য । উপরোক্ত পত্রিকাগুলির (বিশেষভাবে রঙ্গালয় 
ও নাট্যমন্দির ) মাধ্যমে কেবলমাত্র এদেশের সাধারণ রঙ্গালয়গুলির 


৪ একটি হাগুবিলের ভাষার নমুনা £₹_ 

হৈহৈরৈরৈব্যাপার! 
নাটাজগঘ্ স্তস্ভিত! 

নাটকের ঘাঁত-প্রতিঘাতে মানবজীবন দোছুল্যমান ! 
সারি সারি সখীর সারি! 
নাচে গানে ধুলো ( ধুল ?) পরিমাণ ! 

ষোড়শী রূপসীর ঘৌবন-তরঙ্কে সম্তরণ !! 
(অথ নট-ঘটিত-_ স্থত্রধার ) 


ক্লাসিক থিয়েটার ২৮৯ 


অভিনয়ের সংবাদ ও সমালোচন' প্রকাশিত হত তাই নয়, বিদেশের 
অভিনয়ধারার সচিত্র বিবরণও তাতে থাকতো । বিজ্ঞাপনের 
ব্যাপারে তিনি চটুলতার আশ্রয় নিলেও, পত্রিক। বিষয়ে তিনি ছিলেন 
যথেষ্ট “সিরিয়াস” তার প্রমাণ প্রকাশিত রচনাগুলির বিষয় এবং 
লেখক নির্বাচনের মধ্যে পাওয়া যাবে। যেহেতু রঙ্গালয়-ই ছিল 
অমরেন্দ্রনীথের জীবন, সেই কারণে তার সর্ববিধ কর্মপ্রচেষ্টা নাট্য- 
শালার পরিবেষ্টনেই আবঠিত । ভার বহুধাবিভক্ত মনীষার প্রকাশ- 
মুখ-_ ক্লাসিক থিয়েটার। সেইহেতু অমরেব্দ্র-প্রতিভার মৃল্গ্যায়ন 
অনিবার্ধরূপে ক্লাসিকেই বর্তায়। সবিশেষ পৃর্বেই বিবৃত হয়েছে, 
পরিশেষে সংক্ষেপে বল! চলে -_ প্রযোজনার ছুঃসাহসিক মৌলি কতায়, 
নিশ্চিত আবেদনক্ষম প্রচাবমাধ্যমের হৃদয়গ্রাহী প্রয়োগে, বর্ণাঢ্য 
অথচ সরলীকৃত আবেগের নাটক নির্বাচনে এবং সবোপরি অন্থুপম 
অভিনয়-সৌকুমার্ধে ক্লাসিক থিয়েটারেব আকর্ষণ সেকালের 
নাট্যামোদীদের কাছে অপ্রতিরোধ্য ছিল। বস্তুতঃ, ১৮৯৭ থেকে ১৯০৫ 
পর্যন্ত বাংল! থিয়েটারের যে যুগ সেখানে ক্লাসিকেরই গৌববময় 
একছত্র আধিপত্য । অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যবর্তী ব্যবধান হাস 
পেয়ে হৃদয়-সাযূজ্য সেই সময়ই স্থাপিত হয়েছিল । কেননা, গিবিশ-__- 
বিহারী__ অমৃত প্রবতিত শিক্ষায়ঙনস্ুলভ নীরস গম্ভীর পবিবেশ 
তখন রঙ্গালয় থেকে অন্তহিত প্রায়, বিপরীত ক্ষেত্রে সবস মন্তন্য, 
চটুল অভিনন্দন ও উল্লাসধবনিতে প্রেক্ষাগৃহ নিত্য মুখরিত ।* অনুরাগে 


&€ “.***অকুতো-সাহস অমরেক্দ্রনাথ".* নিয়ম ও নীতির বাধ ভাঙ্গিয়া 
দিলেন; আলিবাবা প্রভৃতির অভিনয় দেখিতে দেখিতে বি৬ন স্ত্রীটের দর্শকবুন্দ 
বোলচাল কাটিয়া, শিস্‌ দিয়া, দুই একটা অনঙ্গত ইয়াকি কপচাইয়? একটু 
ছাপ ছাভডিয়া বাচিল। অমকেক্দ্রনাথ থিয়েটারকে একটা সর্বজাতীয় 
আমোদাগারে /%রিণত কবিলেন। থিঞ র যেন বুঃরাক্রেপীর রাজত্ব ছিল, 
আমর্তাবু খিেটারকে ডেষোক্রাট করিয়া তুলিলেন 1... (বঙ্গালয়ে তিশ বৎসর 
_ সর্খ্ব্শচন্্র মুখোপাধ্যায় ) 

১৯ 


২৯০ একশ বছরের বাংলা থিয়েটার 


উদ্বেল তদানীস্থন দর্শক ফ্লাসিকের নামে পাগল" হতেন--_ এ মন্তব্যে 
আতিশয্য নেই । সমকালীন পত্র-পত্রিকার অজজ্র প্রশংসাবাদ এই 
উক্তির স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে। 

ক্লাসিক থিয়েটারের আট বৎসরের জীবনেতিহাস অবিস্মরণীয়, 
বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে সে এক অনন্তকীতি। “সে 
একদিন গিয়াছে, যখন বঙ্গীয় নাটাজগতের প্রায় সকল সার 
সার রত্বগুলিই 'ক্লাসিকে সমবেত হইয়াছিলেন !_- রঙ্গালয়ের অমন 
দোর্দগুপ্রতাপ__ অমন দেশব্যাপী সুখ্যাতি-গৌরব বুঝি বঙ্গীয় 
নাট জগতে আর কোনও নাট্যশালার অদৃষ্টেই ঘটে নাই !-- আবার 
পক্ষান্তরে অমন অপ্রত্যাশিত, কল্পনাতীত, শোচনীয় পতনও বুঝি 
কেহ কখন প্রত্যক্ষ করে নাই ! গৌরব ও পতনের এমন অতুলনীয় 
মর্মস্তদ আদর্শ__ নাট্য-জগতেব ইতিহাসে অতি বিরল !_” 
€ অভিনেতৃ-কাহিনী ) 


অভিনয় প্রবাহ 

লেশী ও ম্যানেজার-অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, সঙ্গীত শিক্ষক-অঘোরনাথ 
পাঠক, কর্মসচিব-মাশুতোষ বড়াল, বিজ্বাপনসচিব-প্রমথনাথ দাস, 
রঙ্গভূমি সঙ্জাকর-ধর্মদাস সুর, নট-নটা-মহেন্দ্রলাল বনু, অঘোরনাথ 
পাঠক, গোবদ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, হরিভূষণ 
ভট্াচার্ধ, তারানুন্দরী, কুন্ুমকুমারী, নয়নতারা, শরতকুমাঁরী, সরোজিনী 
প্রভৃতিকে নিয়ে ক্লাসিক থিয়েটার তার যাত্রা সুরু করলে। এদের 
প্রথম অভিনয় গিরিশচন্দ্রের নল-দময়ন্তী” ও “বেল্লিক বাজার ১৮২৭, 
১৬ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়। আবির্ভাবেই ক্লাসিক থিয়েটার দর্শক 
মহলে লাড়া জাগালে। | ২১ জুন মঞ্চস্থ হল শেকৃস্পিয়রের “হ্যামলেট” 
অনুসরণে রচিত “'হরিরাজ' | এ-নাটকের মাধ্যমে ক্লাসিকের প্রতিষ্ঠার 
স্থত্রপাত। নামভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথ প্রশংসনীয় অভিনয়-নৈপুণ্য 
দেখান। বহু রজশী অভিনীত এ-নাটকের অভিনয় দেখে “হিন্দু 


ক্লাসিক থিয়েটার ২৯১ 


€পেট্টরিয়ট? লিখলে ?-- £0155510 70626:6.-071586 0000121 
৪100 ০৮০1:66€12 0:85605 *[7921119]7) 29 7006 01 00০ 5088০ 
0 002 01955)011)6860165 01. 31095 1956, 1017০ 1১160০6 
8০001505 11), 51009010109 ড913101) 1১061: 191] €0 8১০81] 0 
006 11061 ০1170650102 200161)02. 10176 10)91725617061)0 
০0: 00611102906 15 530০2112156 9170. 16 1095 509160 1009 
০%121756 11) 00০ 011600101 2101)21 01 01555 01 506161 
€01779152 002 10195 8260900৮2১1) 0166616170 07821906615 
816 20 02091016 1791)05 0100 11762100166 002] ০000600]5. 
00০ 081501855০0 05 17721119), 109.01)1100101১ £৯10178) 
[21919 16911910১ 72591591210 91011010179. 212 01000110- 
660] 019156৮7010). (২০৬।১৮৯৯) শ্রীলেখা চরিত্রের 
রূপায়ণে তারাসুন্দরীও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন । মুল অভিনেত্রী 
ছোট রানী কয়েকটি অভিনয়ের পর ক্লাসিক ছেড়ে দিলে 
তারাসুন্দরীকে এ ভূমিকায় নামানো হয়। এখানে কবিগুরুর 
“রাজা ও রানী”র আত্মপ্রকাশ ঘটলো ২৪ জুলাই । অভিনয়ে 
বিক্রমদেব, কুমার সেন ও দেবদত্তের চরিত্রাভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ, 
মহেন্দ্রলাল বস্তু এবং হরিভূষণ ভট্টাচার্য কৃতিত্ব দখান। সুখ্যাতি 
শুনে ১১ সেপ্টেম্বর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অভিনয় দেখে গেলেন। “রাজা 
ও রানী” ক্লাসিকে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এ-নাটকের 
“কুমার দেন” চরিত্রের রূপারোপে মহেন্দ্রলাল যে দক্ষতার পরিচয় 
দেন, তার তুলনা নেই। ২০ নভেম্বর ক্ষীরোদপ্রসাদের “আলিবাব! 
গীতিনাট) মঞ্চস্থ হল। দৃশ্যপট, পোষাক-পরিচ্ছদ, নৃত্যগীত, 
অভিনয়ভঙ্গী সব দিক থেকেই নাটকখানিতে অভিনবত্ব ছিল। 
আবদাল্লা ও মজিনার বেশে নৃপেঞজক্দ্র বস্তু (নেপা বোস) এবং 
কুস্থমকুমারী নাচে-গানে-অভিনয়ে দর্শকদের মাতিয়ে তোলেন। 
*আলিবাঁবা'র জনপ্রিয়তা ক্লাসিক থিয়েটারের আধিক বনিয়াদকে 


২৪২ একশ বছবের বাংলা গ্িয়েটার 


সুদৃঢ় করলে। পরবভঁকালে এই নাটক যে কতবার এখানে অস্ভিনীত 
হয়েছে, ইয়ত্তা নেই। কেবল ক্লাসিক নয়, “আলিবাবা বাংল! 
থিয়েটারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মঞ্চপফল নাটক। সংবাদপত্রে সমালোচন! 
প্রসঙ্গে লেখা হল ৫ 40155510 110176206.-- 02 ১0009 
৪ড10106 01015 01202 ০06 217621091170061)6 25 01:0৮/060 
€০ /100255 */১]1 882৮ ০01 056 *দ্র0ো 00706155 তিতা 
5০ 4৯128101817 18005, 8968. 4৯, টব. 10800 006 80967 
০8109115 12106150 0১5 70916 0£ 4173052179৮, 706 08205 
০0: 4110161102৮, 11706120. 15 705017১2100 “১5117”, 
57 89150. 11125015 01)015061 3850) ৮7615 ৮০])] 11163. 
1172 081)01105 210 51105105 0০115106659. 00০ 200161006 8170. 
(3615 7616 16068060 6001:65. 111১2 108165 0£6 9810109” 
15801095 44991007800. 11 89021 ০০ 2150 059169915 
[০16011060.৮ ( ইংলিশম্যান-_ ১২।৭।১৮৯৯ ) 

১৮৯৮ ২০ ফেব্রুয়ারি ক্লাসিক অমরেন্দ্রনাথের “বেনিফিট নাইট, 
উপলক্ষে আলিবাবা” ও “কাজের খতম? মঞ্চস্থ করলে । ইতিমধ্যে 
মিনার্ডা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চুনিলাল দেব সেখান থেকে এসে ক্লাসিকে 
যোগ দিয়েছেন । ৮ মার্চ খোল হল অমরেন্দ্রনাথ রচিত “দোললীলা' 
(গীতিনাট্য )। “আলিবাবা'র মত এ-নাটকেও নেচে-গেয়ে নেপা 
বোস ও কুন্ুমকুমারী দর্শকদের মাতিয়ে তুলেছিলেন জুলাই মাসে 
গিরিশচন্দ্র পুত্র দানীসহ ক্লাসিকে যোগ দিয়ে নাট্যকার, অভিনয়- 
শিক্ষক এবং নটরূপে নিযুক্ত হলেন। গিরিশচন্দ্রের অধিনায়কত্ব 
এই সময় “মেঘনাঁদবধ+, "মুকুল-মুঞ্জরা”, প্রফুল্ল প্রভৃতি পুরানো 
নাটক নাঁমে। মহেন্দ্রলাল আকন্মিকভাবে ক্লাসিক ছেড়ে দেওয়ায় 
“মেঘনাদবধ' নাটকে দানীবাবুকে লক্ষণ সাজতে হয়। বর্তমান 
পধায়ে গিরিশচন্দ্র বেশীদিন ক্লাসিকের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। 
বছরের শেষ নাটক এনির্মলা' মঞ্চস্থ হওয়ার দিন (২৫।১২) উনি 


ফ্লানিক থিয়েটার ২৯৩ 


কয়েকজন নটনটাসহ ক্লাসিক ত্যাগ ক'রে মিনার্ভায় যোগ 
দেন। 

১৮৯৯, ৪ মার্চ 7 00101091 461656022 ঢা01)0-এর সাহায্যার্থে 
ক্লাসিক “হরিরাজ' ও “দোললীলা” অভিনয়ের আয়োজন করলে । 
নবপর্যায়ে মিনার্ভায় ১১ মার্চ গিরিশচক্দ্রের পরিচালনায় প্রফুল্ল" 
মঞ্চস্থ হ'লে ১৮ মার্চ ক্লাসিকও এ নাটক নামায়। মার্চের শেষে 
গিরিশচন্দ্র আবার ক্লাসিকে ফিরে এলেন এবং তার সঙ্গে কর্তৃপক্ষের 
চুক্তি হল বৎসরে ছ'খানি পঞ্চাঙ্কসহ অন্ততঃ চারখানি নাটক তিনি 
ক্লাসিককে উপহাব দেবেন । সর্তমত, গিবিশচন্দ্র “দলদার রচনায় 
মন দেন। ক্লাসিকে “দেলদার? নাটকের প্রথম অভিনয়ের তারিখ-_ 
১০ জুন. ১৮৯৯ | সে বাত্রে নৃপেন্দ্রচন্দ্র বনু, পুর্ণচন্দ্র ঘোষ, অমবেন্দ্র- 
নাথ, দানীবাবু, অঘোরনাথ পাঠক, কুম্ুমকুমারী, ভূষণকুমারী,প্রমদী- 
সুন্দরী এবং পান্নাবানী যথাক্রমে দেলদার, নেসা, গহন, সবল, কুহুকী, 
পিয়াপা, ধারা, বেখা ও কুহকিনী সেজেছেন। অভিনয় দেখে ১৮৯৯, 
২৭জুলাই তারিখেব “দৈনিক চক্দ্রিকা” লিখলে £-_“ক্ল্যাসিক থিয়েটারে 
“দেলদার” অপেরার অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম । রঙ্গালয় দর্শক- 
মগ্ডলীতে পরিপূর্ণ হইতে দেখিয়া, আমরা বুঝিলাম যে, এই নুন্দর 
অপেরাখানির গুণপন। ভ্রমশঃই সাধারণে উপলব্ধি ছবিতে সক্ষম 
হইতেছেন'। প্রথমবার অভিনয় দর্শন অপেক্ষ। দ্বিতীয়বার অভিনয় 
দর্শনে আমরা অপেক্ষাকৃত অধিক আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। 
বাস্তবিক--কি অভিনয়, কি নৃত্যগীত, কি দৃশ্যপট কাহারও নৃতনত্ব 
নষ্ট হয় নাই দেখিয়া, আমরা বুঝিলাম যে, এ অপেরার এখন 
কিছুদিন অভিনয় চলিতে পাবে। আমরা সকলকেই একবার 
অভিনয় দেখিতে অনুরোধ করি।” ২৬ আগস্ট অভিনীত হল 
অমরেন্দ্রনাথের লেখা গীতিনাট্য-_ 'শ্বীকৃষণ | “আলিবাখা'র পর 
এমন মঞ্চসফল গীতিনাটক আর ক্লাসিকে দেখা যায় নি। 
সমালোচনা প্রসঙ্গে ইংলিশম্যান; লিখেছিল £-_ “0185510 
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80171181015 121)0250 ০৮ 80510 810. 1101000098১ 21). 
81905817 (001 00০ 0216 06 ৭২8017119, 481] 01 061 
801)55 ০1০. 100001) 20107201960. 705 0102 20011)02 2100 
1০796866015 €1)001:90. 0001021: 1011701: 18115 ০12 501090]5 
£11190%. (২৯৮।১৮৯৯ ) বস্কিমচন্দ্রের “কৃষ্ণকাস্তের উইল" অবলম্বনে 
রচিত “ভ্রমর মঞ্চস্থ হল ১৬ সেপ্টেম্বর। নাট্যরূপ অমরেন্দ্র- 
নাথের দেওয়া । প্রথম অভিনয়ের রাত্রে কৃষ্চকাস্ত, হরলাল, 
গোবিন্দলাল, রোহিণী ও ভ্রমবের ভূমিকায় নামেন যথাক্রমে 
মহেন্দ্রলাল বনু, হরিভূষণ ভট্টাচার্য, অমরেন্দ্রনাথ, প্রমদান্থন্দরী এবং 
কুন্থমকুমারী । এঁবা সকলেই স্থঅভিনয় করেছেন । ক্লাসিকে "ভ্রমর, 
থুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। গোবিন্দলালের ভূমিকাভিনয় অমরেক্দ্র- 
নাথের শিল্পীজীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীতি। ১৮৯৯, ২৬ সেপ্টেম্বর 
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ফ্লামিক ধিক্লেটার ২৯৫ 


11. 1588250১778. 83086590020, 00102 00012015 
0317956 220 . 0. 83850. 02019119 019560 00610 165০ 
02০01৮০0215 8941:115109117605 “50150905790 
43180015217500” (0?) 200 ৮1708215575 70061 09105 0৫ 
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সেকালের দর্শকদের চমক লাগাবার মত বনু উপকরণ এ-নাটকে 
ছিল। গোবিন্দলালবেশী অমরেন্দ্রনাথ ঘোড়ায় চেপে মঞ্চে দেখা 
দিতেন, জলমগ্না রোহিণীকে উদ্ধার করার দৃশ্যে পুকুরের জল ছিটকে 
স্টেজে উঠতো । 

১৯০০ খুষ্টাব্দের স্বর অমরেন্দ্রনাথের সামাজিক নক্সা! “মজা' দিয়ে । 
ওর লেখা শ্রেষ্ঠ নঝ্সাগুলির মধ্যে “মজা” অন্যতম | এতে তদানীন্তন 
সামাজিক কদাচার ও ভগ্তামির বিরুদ্ধে বিদ্রপাত্মক তীব্র কষাঘাত 
আছে। “মজা'র নাচ-গান বিশেষ উপভোগ্য হয়। সংবাদপত্রের 
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২৯৬ একশ বছয়ের বাংল! থিয়েটার 


8076 6০ 1100. 5০0: 710) 06 00110. (বেঙ্গলী- 
১৩/২।১৯০০ ) ইতিমধ্যে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে আবার ক্লাসিকের 
মনোমালিন্য ঘটেছে । থিয়েটারের জনপ্রিয়তা দেখে উনি মাহিনার 
বদলে লাভের বখরা দাবী করলে স্বত্বাধিকারী অমরেন্দ্রনাথ নারাজ 
হন। ফলে, থিয়েটার ছেড়ে গিরিশচন্দ্র বাড়ী বসে থাকেন এবং 
মিনার্ভার পক্ষ থেকে তাকে ভাঙানোর চেষ্ট] সুরু হয়। যাই হোক্‌, 
সে যাত্রা তিনি ব্লাসিকে থেকে যান এবং "পাগুব-গোরব' মহলায় 
ফেলেন। গিরিশচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল এই নাটকে পুত্র দানী “ভীম” এবং 
অমরেন্দ্রনাথ “কৃষ্ণ সাজেন। কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক মহড়ায় 
অমরেন্দ্রনাথের অভিনয় উন্নততর হওয়ায় তাকেই ভীমের ভূমিক। দিতে 
হয়। ক্লাসিকে পাগুব-গোৌরবে"র প্রথম অভিনয় তারিখ--১৯০০১ ১৭ 
ফেব্রুয়ারি । প্রথম রজনীর ভূমিকালিপি £- দণ্তী-হরিভূষণ ভট্টাচার্য, 
কঞ্চুকী-গিরিশচন্ত্র ঘোষ, ভীম্ম-মহেন্দ্রলাল বসু, ভীম-অমরেন্দ্রনাথ, 
শ্রীকৃষ্ণ-প্রমদানুন্দরী, স্ুভদ্রা-তিনকড়ি দাসী এবং দ্রৌপদী-গোলাপ- 
ন্বন্দরী | রূপায়ণে ক্লাসিকের যশঃ অক্ষুপ্ণ রইলো । অভিনয় দেখে 
“বজভূমি' জানালে £__ “আমরা গত শনিবারে ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চে বাবু 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত নৃতন পৌবাণিক নাটক 'পাগুব গৌরব'এর 
অভিনয় দেখিতে গমন করিয়াছিলাম। দণ্ডী ও উর্বশীর উপাখ্যান 
অবলম্বনে এই নাটক রচিত। স্মন্দর অভিনয়, সুন্দর নৃত্যগীত, সুন্দর 
সাজসজ্জা, সুন্দর চিত্রপট আমাদের চক্ষে সকলই সুন্দর ঠেকিয়াছিল। 
অভিনেতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বাহাদুরি লইয়াছিলেন ভীম। 
ভীমের অভিনয় অমরেন্দ্রবাবুব উপযুক্তই হইয়াছে কঞ্চুকী সাজিয়1- 
ছিলেন স্বয়ং গিরিশবাবু। তাহার অভিনয় সম্বন্ধে আর কি সমালোচনা 
করিব? অপরাপর অভিনেতা অভিনেত্রীদিগের মধ্যে স্ুভদ্রা, 
উর্ববশী, শ্রীকৃষ্ণ, কুস্তী, ঘেসেড়া, ঘেসেড়ানীর অভিনয় বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য । সুত্র ও উর্ধশীর সঙ্গীতে দর্শকবৃন্দ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। 
সঙ্গীতগুলিতে যিনি স্থর সংযোগ করিয়াছেন তিনি আমাদের বিশেষ 





ক্লাসিক থিয়েটার ২৯৭ 


খম্যবাদপাত্র | নৃত্যগ্চলি যে চমতকার সে কথা আর না বলিলেও 
চলে।” (২০।২১৯০০) “পাগুব-গৌরব সগৌরবে চলতে রইলো 
বটে কিন্তু গিরিশচন্দ্র ৫ এপ্রিল অভিনয়ের পর ক্লাসিক ছেড়ে 
তিনকড়ি দাসী, অঘোর পাঠক প্রমুখ কয়েকজন নট-নটী নিয়ে 
মিনার্ভায় যোগদান করলেন । ক্লাসিকের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের তিন 
বছরের চুক্তিতে অন্যতম সর্ত ছিল কোনে পক্ষ চুক্তিভঙ্গ করলে 
অপর পক্ষের তিন হাজার টাকা ক্ষতিপূবণ প্রাপ্য হবে। ক্লাসিক 
গিরিশচন্দ্রের মার্চ মাসের মাহিনা আটক ক'রে হাইকোর্টে মামলা 
রুজু ক'রে দিলে । আরজিতে ইন্জাংশন অন্যথায় তিন হাজার টাকা 
ক্ষতিপৃরণ দাবী করা হয়। বিচারে ইন্জাংশন মগ্জুব ন1 হওয়ায় 
ক্লাপাকর পক্ষ থেকে মামলায় টিলা! পড়ে । ইতিমধ্যে ২৬ মে 
কর্তৃপক্ষ অমরেন্দ্রনাথের নতুন গীতিনাট্য “ছটা প্রাণ মঞ্চস্থ করলেন । 
'ুটী প্রাণ” জনপ্রিয়তা অর্জন কবেছিল।* এই সময় মিনার্ভায় 
গিরিশচন্দ্রের নেতৃত্বে 'সীতারাম” ধরা হয় এবং প্রতিযোগিতায় 
ক্লাসিকও এ উপন্যাসের অমরেন্দ্রনাথ কৃত নাট্যরূপ নামায় । ৩০ 
জুন এখানে “সীতারাম” প্রথম অভিনীত হল । অমরেন্দ্রনাথ, মহেন্দ্র- 
লাল বনু, হরিভূষণ ভট্টাচার্য, কুন্থমকুমারী, হরিনুন্দরী (ব্ল্যাকী) ও 
ভূষণকুমারী যথাক্রমে সীতাঁরাম, গঞ্জারাম, চন্দ্রচুড় শ্রী, রমা এবং 
জয়ন্তীর চরিত্রে রূপদান করলেন । মিনাভায় 'সীতারাম” নাটকের 
নামভূমিকায় অবতীর্ণ হন গিরিশচন্দ্র ত্বয়ং। একই নাটক নিয়ে ছুই 
থিয়েটার প্রতিদ্বন্দিতায় মেতে ওঠে এবং প্রচারের নামে কাদা 
ছোড়া-ছুড়ি সুরু হয়।* সে যাই হোক্‌, গিরিশচন্দ্র এই পর্যায়ে 


ভ  প.*06 16215561505 0010 15 8 00010100806 5005655" 
(7010 106 [০0%-066106 0015৮ 0£ 15...” ( ইঙ্িয়ান মিরার-- 
শ1৬।১৯০০ ) 

৭. «.. উত্তয় থিয়েটারে অভিনয়ব্যাপারে তুমুল গ্রতিদ্বন্দিতা চলিতে 
লাগিল। উভয় থিয়েটারই হাওবিলে পরস্পরকে প্রচণ্ড গালিগালাজ করিতে 


২৯৯৮. একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


মিনার্ভায় বেশী দিন থাকেন নি। মিনার্ভার স্বত্বাধিকারী ২৪ অক্টোবর 
থেকে তাকে বরখাস্ত ক'রে নিজের নাম ম্যানেজাররূপে ঘোষণা 
করনে গিরিশচন্দ্র মিনার্ভা পরিত্যাগ করেন এবং দানীবাবু, অঘোর 
পাঠক প্রমুখ তার অনুগত অভিনেতার এ তারিখ থেকে পুনরায় 
ক্লাসিকে যোগ দেন। গিরিশচন্দ্র ক্লাসিকে আসেন ২৪ নভেম্বর । 
ততদিনে অমরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তার বিবাদ মিটে গেছে। তারা- 
সুন্দরী এবং তিনকড়ি দাসীও এ সময় ক্লাসিকের সাথে যুক্ত হয়েছেন। 
গিরিশচন্দ্রের অধিনায়কত্বে ক্লাসিক থিয়েটারের শিল্পীগোষ্ঠী তখন 
আশ্চযরকমের শক্তিশালী ! 

১৯০১, ৮ মার্চ ক্লাসিক তথা বাংল! থিয়েটারের বিশিষ্ট 
নট মহেজ্্রলাল বন্ুর মৃত্যু ঘটে। আমাদের দেশে সাধারণ 
রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাতাদের তিনি ছিলেন অন্যতম | ক্লাসিকে গিরিশ- 
নাটকায়িত বঙ্কিমচন্দ্রের “কপালকুণ্ডলা, মঞ্চস্থ হল ১ জুন। 
তার আগে ২০ এপ্রিল এখানে “মনের মতন (গিরিশচন্দ্র ) 
অভিনীত হয়েছে। “কপালকুগুলা'য় গিরিশচন্দ্র অধিকারী ও 
চটারক্ষক, অমরেন্দ্রনাথ নবকুমার, অঘোর পাঠক কাপালিক, 
প্রবোধচন্দ্র ঘোষ জাহাঙ্গীর, দানীবাবু বালক ভূত্য, কুস্ুমকুমারী 
কপালকুগ্ডলা এবং তারানুন্দরী মতিবিবির ভূমিকায় দেখা দেন। 
অভিনয় খুবই উচ্চাঙ্গের হয়েছিল । নবকুমার, মতিবিবি, কপালকুগুলা 
ও কাপাপিক বিশেষ সুখ্যাতি পান। ২৭ জুলাই “মৃণালিনী” 
নামলো । কাহিনী বঙ্কিমচন্দ্রের, নাট্যরূপ গিরিশচন্দ্রের দেওয়া। 
পশুপতি, হেমচন্দ্র, হৃবিকেশ, দিখ্বিজয়, গিরিজায়া, মনোরমা ও 





আরম্ভ 'করিলেন। অমরেন্দ্রনাথ লিথিলেন,__ “নট, নর্তকী ও নাপিত-_ তিন 
চল্িশের পার হইপ্রেই কাজের বার হুইয়] যায় ।” শুধু তাই নয়, গিরিশচন্দ্রকে 
লক্ষ্য করিয়।, নানা প্রকার ছড়া কাটিয়া হাগুবিলে ছাপান সরু হইল। তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে নানারপ বাঙ্গচিত্রও বাহির হইতে লাগিল ।**. গিরিশচন্্ও কোমর; 
বাধিয়। রণক্ষেত্রে নামিলেন ।*** (রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ-_ বমাপতি দত্ত ) 


ক্লালিক থিয়েটার ২৯৯ 


মুণালিনীর রূপসজ্জায় যথাক্রমে গিরিশচন্দ্র, অমরেক্দ্রনাথ, অঘোর 
পাঠক, নৃপেক্জ্রচন্্র বন্ধু, কুম্থুমকুমারী, প্রমদাস্ুন্দরী ও কিরণবালা 
অবতীর্ণ হন। এদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র, অমরেক্দ্রনাথ, ৃপেক্দ্রচন্দ্র বসু 
এবং কুসুমকুমারী উল্লেখযোগ্য দক্ষতা দেখিয়েছিলেন । “মৃণালিনী'র 
দ্বিতীয় অভিনয় রজনীতে অভিনয়কালে পশুপতিবেশী গিরিশচন্দ্রের 
মাথার চামড়া আগুনে পুড়ে গেলে দ্ানীবাবু এ ভূমিকায় নামতে 
থাকেন। 

১৯০২, ৯ ফেব্রুয়ারির বিশেষ অভিনয়ে মহারাজ স্তর যতীক্দ্র- 
মোহন ঠাকুর অমরেব্দ্রনাথকে ব্বর্ণপদক পুরস্কার দিলেন। ইতিমধ্যে, 
বেতনবৃদ্ধির দাবী স্বীকৃত না হওয়ায় তারাম্থুন্দরী ক্লাসিক থেকে 
অরোরায় চলে গেছেন। ২২ মার্চ “শিবজী” খোল! হয়। ১৯ জুলাই 
ক্লাপিক গিরিশচন্দ্রের “ভ্রান্তি” মঞ্চস্থ করলে। সে রাত্রের ভূমিকা 
লিপি ছিল এইরকম £-_ রঙ্গলাল-গিরিশচন্দ্র, নিরঞ্জন-অমরেন্দ্রনাথ, 
পুরপ্রন-দানীবাবু, গয়ারাম-হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, জমাদার- 
চগ্তীচরণ দে, মাধুরী-ভূবনেশ্বরী, ললিতা-রানীম্ুন্দরী এবং 
গঙ্গা-কুসুমকুমারী । নাটকের সুখ্যাতিতে দেশ ভরে যায়। “ভান্তির 
রচনাকৌশল এবং অভিনয়নৈপুণ্য-_ ছুইই প্রশংসিত হয়েছিল । 
৬ সেপ্টেম্বর, ১৯০২ 'বঙ্গবাসী” মন্তব) করলে £_ “আমরা গত 
শনিবার “ত্রান্তি”র অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। দোখলাম, যেমন 
স্থন্দর নাটক, তেমনই সুন্দৰ অভিনয়। নাটক-রচনে যেমন কৃতিত্ব, 
নাট্য-রঙ্গ-পরিচালনেও তেমনই কৃতিত্ব। একদিকে নাট্যকার 
গিরিশচন্দ্র ; অন্য দিকে নাট্যশালার পরিচালক অমরেক্দ্র।” ২৫ 
ডিসেম্বরের নাটক গিরিশচন্দ্ের “আয়না” (সামাজিক নক্সা)।. প্রথম 
অভিনয় রজনীতে অমরেকন্দ্রনাথ 'স্প্টিধরে'র ভূমিকায় নামলেন। 
কিন্ত ছ'রাত্রি অভিনয়ের পর কলের। “রাগে আক্রান্ত হওয়ায় তার 
অনুপস্থিতিতে গিরিশচন্দ্র এ চরিত্রের রূপ দ্রিতে থাকেন। . 

১৯০৩ সালের ৭ থেকে ১৪ জানুয়ারি ক্লাসিক থিয়েটারে (স্থায়ী 


৩৪৪ একশ বছরের বাংল থিয়েটার 


মঞ্চে) কোনো অভিনয় হয় নি। সআাট সপ্তম এড্ওমআর্ডের মুকুটোৎসব 
(0০:0779607) উপলক্ষে সম্প্রদায় তখন কলকাতার দরবারে অভিনয় 
করছিল। ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই পর্যস্ত ক্লাসিকে সাফল্যের সঙ্গে 
পুরানো নাটকের অভিনয় হয়। ১৫ আগস্ট ষ্টার ক্ষীরোদপ্রসাদের 
প্রতাপাদিত্য' মঞ্চস্থ করায় ক্লাসিক হারাণচন্দ্র রক্ষিতের লেখা এ 
নামের উপন্যাসের নাট্যরূপ নামালে। ক্লাসিকে প্রতাপাদিত্য' 
নাটকের প্রথম অভিনয়ের তারিখ ২৯ আগস্ট, ১৯০৩। ভূমিকা- 
লিপি ছিল এইরকম £-_ প্রতাপাদিত্য-অমরেক্দ্রনাথ, শঙ্কর-দানীবাবু, 
বিক্রমাদিত্য-নীলমাঁধব চক্রবর্তাঁ, বসন্ত রায়-পুর্ণচন্্র ঘোষ, যশোহর 
রাজলক্ষমী-তিনকড়ি দাসী, ছোট রানী-হরিন্ুন্দরী (র্লযাকী) ও 
ফুলজানি-কুম্ুমকুমারী ৷ অমরেক্দ্রনাথ, দানীবাবু এবং কুন্থমকুমারীর 
অভিনয় দর্শকমনে গভীর রেখাপাত করে। ছুই থিয়েটারের 
প্রতাপাদিত্য'ই খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। ক্লাসিকের অভিনয় সম্পর্কে 
“ইগ্ডিয়ান মিরার (১৬।৯।১৯০৩ ) লিখলে £__ «55 0178755 ০: 
01655 012. 0112 12105 781:0 15 01017539115 [০0102100001 00০ 
132175911 50886 2100 11701586655 6106 10021598605 7151) 00 
11910616 2 9090% 17 ০0100. 4১100: 00০ 17721092621 7170 
55595 €02 1016 085 10802 006 01721950661: 2 56005 11 
1)0017)91) 093510109 25 আ61]1. [1 17007019010 0৫ (0102১ 2190. 
ড211605 01 68019] 25002551010 0102 11010651501)961017 15 & 
010818065101500 20016৬21021) 220 ০01 006 10661120609] 
99950 5০6 2062000020 05 10100. ১210191, 00০ 160 010212- 
০66 11) 3020001:062)02 15 01002162152) ৮5 22 ০য006106 11) 
[176 17601011176 2100 [019520. 710 2091060 11266111521)06, 
10210005 0009510121 €213021705 ০ 50011:2 (০15০ 71712 
1615 02761510176. 1006 ০002506610586101 02 0100112151 
19 016 11) 2 1001)060 210. 16 15 0015 €০ 102 ড160255620, 


ক্লানিক থিয়েটার ৩৬১ 


€০ ০০ 9115 2002019660.-%% 00210617252 ড1)016, 
10916909012, 25 0196 0৫ 00০ 700956 5000995:0] 17150911091 
01955 2৬০7 7::0000020 01. 006 1908105 0£ 0৫ 00195510 
[0)680:6, **৮ (রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ-- রমাপতি দত্ত) পাচ রাত্রি 
শংকরের ভূমিকায় অভিনয় করার পর দানীবাবু ইউনিক থিয়েটারে 
যোগ দিলেন ।” ইতিমধ্যে ১৯০৩, ১০ মে ক্লাসিক থিয়েটারের 
স্বত্বাধিকারী অমরেক্দ্রনাথ দত্ত মাসিক পাঁচশত টাকায় তিন বৎসরের 
জন্য মিনার্ভা থিয়েটার লিজ নিয়েছেন। একই মালিকানায় যুগপৎ 
ক্লাসিক ও মিনার্ভার অভিনয় চলতে রইলো! । কিন্তু একমাস যেতে না 
যেতে মিনার্ার ত্বত্ব নিয়ে স্বর হল মামলা । আদালতের রায়ে শেষ 
পর্যন্ত অমরেন্দ্রনাথ জয়ী হ'লেও নান কারণে তার পক্ষে এক সঙ্গে 
ছুই থিয়েটার চালানে। সম্ভব না হওয়ায় মিনার্ভার লিজ তিনি 
মনোমোহন পাড়ের নামে হস্তান্তর ক'রে দিলেন ( ২৭৭১৯০৪ )। 
মাঝে অবশ্য কিছুদিন চুনিলাল দেবের নেতৃত্বে মিনার্ভা পরিচালিত 
হয়েছিল। 

ইতিমধ্যে দানীবাবু আবার ক্লাসিকে ফিরে এসেছেন। ওর 
আসার পর ১৯০৪, ৩০ এপ্রিল এখানে গিরিশচন্দ্রের 'সংনাম' খোলা 
হল। নাটকের ভূমিকালিপি £_ আওরঙ্গজেব-দাম্ বাবু হামিদ 
খা-নটবর চৌধুরী, বিষণসিংহ ও মীর সাহেব-গোষ্ঠবিহারী চক্রব , 
কারতরফ খী-চণ্ডীচরণ দে, রণেন্দ্র-অমরেন্দ্রনাথ, বৈষ্ণবী-কুমমকুমারী, 
সোহিনী-পান্নারানী, গুলপানা-রানী্ুন্দরী, পান্না-হরিলুন্দরী (ব্ল্যাকী)। 
অভিনয়ে অমরেন্দ্রনাথ, দানীবাবু, কুন্ুমকুমারী এবং রাশীসুন্দরী 
নৈপুণ্য দেখালেন । কিন্তু নাট কখানির কোনে। কোনো অংশ মুসলমান 
সমাজে তুমুল বিক্ষোভের সঞ্চার করে এবং তাদের আপ ত্তিতে চতুর্থ 
অভিনয়রজনী (২১1৫) থেকে “সতন'"ম'র অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়। 





৮ ১৯৩ সালের ৬ জুন বেঙ্গল মঞ্চে ইউনিক খিক্েটার প্রতিষ্ঠিত হয় 


৩৪২ একশ ব্ছবের বাংল! দ্বিয়েটার 


প্রসঙ্গতঃ, “মিহির ও স্ধাকর? (২৭৫1১৯০৪) জানালে £-_ “গিরিশ- 
বাবুর “সতনাম” মহানাটক লইয়া গত শনিবারে ভীষণ কাণ্ড সঙ্ঘটিত 
হইয়াছিল। মুসলমানের কুৎসাপুর্ণ নাটক অভিনয় করিতে দিব না 
বলিয়া কলিকাতা সহরের প্রায় ২1৩ সহস্র মুসলমান ক্লাসিক থিয়েটরের 
সম্মুখে সমবেত হইয়াছিলেন, সহরে হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল ; নাটক 
অভিনয় বন্ধও হইয়াছিল ।৮ মিনার্ভ। থিয়েটারের ব্যাপারে অমরেন্্- 
নাথ অনেক টাকা লোকসান দিয়েছিলেন এবং “সংনাম? বন্ধ হওয়ায় 
উনি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। অসাধু ও অযোগ্য কর্মচারীদের 
উপর বিশ্বাসস্থাপন ও নিজের অমিতব্যয়িতার জন্য এই সময় 
ক্লানিকের আধিক ছুরবস্থা' চরমে ওঠে । ফলে, মনোমোহন পাড়ের 
কাছে থিয়েটার বন্ধক দিতে হয়। ১৯০৪১ ২৩ আগস্ট মিনার্ভা 
দর্শকদের উপহার দেওয়া স্থরু করলে ক্লাসিকও প্রতিযোগিতায় 
নামলে । ছুই থিয়েটাবে উপহার দেওয়ার ধুম পড়ে গেল। কিন্ত 
প্রতিদছ্বন্দিতায় শেষ পর্যন্ত ক্ষতিস্বীকার করতে হল র্লাসিককে। 
এসময় মাত্র আড়াই হাজার টাকার দায়ে থিয়েটার হাতছাড়। 
হওয়ার উপক্রম হ'লে গিরিশচন্দ্র উপযাচক হয়ে এ টাক? ধার 
দিয়ে ক্লাসিককে বাচান। ইতিমধ্যে দানীবাবু ষ্টারে যোগ দিয়েছেন । 
অর্থাভাব শোচনীয়বপে দেখা দেওয়ায় নট-নটীদের বেতন বাকী 
পড়ে এবং স্বয়ং গিরিশচন্দ্র ছু'মাসের বেতনের দাবীদার হন। 
অমরেন্দ্রনাথ কোনো রকমে টাকা যোগাড় ক'রে অভিনেতা- 
অভিনেত্রীদের বেতন ও গিরিশচন্দ্রের আড়াই হাজার টাকা শোধ 
দিলেন বটে কিন্ত মাস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিন মাসের বেতন 
বাবদ নয়শো টাক] বাকী পড়ায় গিরিশচন্দ্র ক্লাসিক ছেড়ে মিনার্ভায় 
চলে গেলেন। টাকার অত্যধিক প্রয়োজনে থিয়েটার বন্ধক দিয়ে 
এসময় আবার ধার করা হয়। ২৭ নভেম্বর ক্লাসিক অমরেন্দ্রনাথ 
নাট কায়িত “চোখের বালি” (রবীন্দ্রনাথ) মঞ্চস্থ করলে ।*৯ অমরেক্দ্র- 
৯ অভিনয়ের আগের দিন “বেঙ্গনী"র বিজ্ঞাপনে নাট্যকূপদাত। হিসাবে 


ক্লাসিক থিয়েটার ৩৪৬৩ 


নাথ, মনোমোহন গোস্বামী ও কুস্থমকুমারী যথাক্রমে মহেন্দ্র, 
বেহারী এবং বিনোদিনী সাজলেন। নাটক চললো না। ২৫ ডিসেম্বর 
«প্রেমের পাথার ( নিত্যবোধ বিগ্ভারত্ব ) নামলো । এসময় ক্লামিক 
তার হাতগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে কিন্তু 
পারে নি। বকেয়া বাড়ী ভাড়ার দায়ে থিয়েটারের নামে উচ্ছেদের 
নোটিশ জারী কর! হয়। অমরেন্দ্রনাথ প্রাপ্য ভাড়া চুকিয়ে দিলেও 
মামলা চলতে রইলে!। অন্য পাওনাদাররাও এই সময় কেস রুজু 
করেছে । শেষ পর্যন্ত হাইকোর্ট থেকে অমরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ডিক্রী 
দেওয়া হয় এবং আদালতের আদেশে পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তাঁ ও অতুলচন্দ্র 
রায় ক্লাসিকের রিসিভার নিযুক্ত হন। ফলে, মালিকান৷ হারিয়ে 
অমরেন্দ্রনাথ ক্লাসিক ছেড়ে দিলেন। 

নতুন ব্যবস্থাপনায় ১৯০৫ সালের ২২ এপ্রিল থেকে এই 
থিয়েটারে আবার অভিনয় সুরু হল। অমরেন্দ্রনাথের বদলে 
প্রবোধচন্দ্র ঘোষ নায়করূপে ক্লাসিকের অভিনেতাঁগোষ্ঠীতে যোগ 
দিলেন । বিজনেস ম্যানেজার হলেন ছূর্গাদাস দে। কিন্ত থিয়েটার 
অচল হওয়ায় ছ'মাস পরে মাসিক পাঁচশ টাকা বেতনে 
অমরেন্দ্রনাথকে ম্যানেজার হিসাবে আনা হয়। অমরেন্দ্রনাথ 
ইতিমধ্যে কার্জন মঞ্চে গ্র্যাণ্ড থিয়েটার খুলেছিলেন, সখান থেকে 
মনোমোহন গোস্বামী, নৃপেন্দ্রন্দ্র বস্তু, দেবকঞ্ঠ বাগচী, কুস্থমকুমারী 
প্রভৃতিকে নিয়ে ২১ অক্টোবর তিনি আবার ক্লাসিকে ফিরে এলেন। 
৪ নভেম্বর স্থরেন্দ্রনাথ বস্তুর লেখা নক্সা “হ'ল কি” অভিনীত হয়েছে। 
২৩ ডিসেম্বর ক্লাসিক যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রণয় পরিণাম 
উপন্যাস অবলম্বনে অমরেন্দ্রনাথ রচিত নাটক প্রণয় নাবিষ' নামালে। 


অমরেন্দ্রনাথের নাম প্রচারিত হ'লেও, “সা ঠ্া* (কান্তি, ১৩১১) পত্রিকার 
প্রকাশিত সংবাদে নাটারূপদাতারপে গিরিশচন্দ্রের নাম উ-ল্লাখত হয়েছে । 
(ত্র. গিরিশরচনাবলী-_- প্রথম খণ্ড!সাহিত্য সংসদ সংস্করণ ) 


৩৪০৪ একশ বছয়ের বাংলা থিয়েটার 


রমা পাগলা, হরদয়াল, কুন্থুম ও সরমার ভূমিকাভিনয়ে অমরেন্দ্র নাথ, 
মনোমোহন গোম্বামী, কুন্ুমকুমারী এবং হরিমুন্দরী (ব্ল্যাকী) 
প্রশংসিত হলেন । 

১৯০৬, ২৭ জানুয়ারি খোল। হল গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা” । 
সে রাত্রের ভূমিকালিপি ছিল এইরকম £__ দিরাজ-অমরেন্দ্রনাথ, 
জগৎশেঠ-গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্তী, মোহনলাল ও মুসালা-হীরালাল 
চট্টোপাধ্যায়, ক্লাইভ-মনোমোহন গোস্বামী, আলিবদ্দীবেগম- 
পান্নারানী, ঘেসেটা-হরিস্থন্দরী (ব্ল্যাকী) ও লুংফউন্নিস।-বিনোদিনী 
(হাদি )। অভিনয় সুখ্যাতি পেলেও, ক্লাপিকের “সিরাজদ্দৌলা, 
মিনার্ডার মত পয়সা ঘরে আনতে পারে নি। আশানুবপ বিক্রী ন! 
হওয়ায় এই নিয়ে রিসিভারের সঙ্গে অমরেন্দ্রনাথের মন কষাকষি 
হয় এবং সেই সময় তিনি অন্মস্থও হয়ে পড়েন। নান! বিপধয়ের 
ফলে ওর শবীর ও মন ভেঙে পড়েছিল । এই সব কারণে ১৯০৬, মে 
মাসে অমরেন্দ্রনাথ ক্লাসিক থেকে চিরবিদায় নেন। 

তার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে থিয়েটারের পতন স্থুরু হয়। কর্তৃ- 
পক্ষ অপরেশ মুখোপাধ্যায় ও তারাম্ুন্দবীকে এনে শেষ চেষ্টা 
করেছিলেন কিন্তু কোনো ফল হয় নি।১" ক্লাসিক শেব পর্যন্ত 
উঠে যায়। 

ক্লাসিকের পতনের জন্য দায়ী অমরেন্দ্রনাথ স্বয়ং । শ্বীয় সংগঠন 
শক্তি, বাক্তিত্ব এবং প্রতিভার দ্বারা উনি যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে- 
ছিলেন, ওরই চারিত্রিক ছুর্বলতায় সেই থিয়েটারের পতন হয়েছিল। 
আয় বুঝে ব্যয়ের নীতিতে তার আস্থা ছিল না এবং জেদের বশে 


১০ অনমরেন্দ্রনাথ ১৯৯৬) ৬ মে দ্বিতীয় ও শেষবার ক্লাসিক পরিত্যাগ 
করেন। ২৬ মে থেকে অপরেশচন্দ্র ও তারাহ্থন্দরী এখানে যোগ দেন। এ 
তারিখে ক্লাসিকে 'কপাঙ্গকুগুলা” মঞ্চস্থ হয়। পরদিন (২৭।৫।১৯*৬) অভিনীত 
হয় “বিশ্বমঙ্গল', “প্রেমের পাথার' এবং “তাজ্জব ব্যাপার” | 


ফ্লামিক থিক্ষ্টোর ২৩৬৫ 


সর্বন্থ ব্যয়েও তিনি অকুগ্ঠ হতেন। মগ্পান ও আনুষঙ্গিক ব্যাপারে 
বেহিসাবী খরচ তো ছিলই, তার উপর ছিল পরোপকারে মুক্তহস্তে 
দানের অভ্যাস। থিয়েটারের অন্দর ও বাহির মহলের কতলোক 
যে ওঁর দ্বারা নিয়মিত আথিক সাহায্যে উপকৃত হতেন, তার হয়তবা 
নেই। মিনার্ভার লিজ গ্রহণ, পরে তার সঙ্গে উপহার বিতরণের 
প্রতিযোগিতা, “সৎনাম' নাটকের অভিনয় বন্ধ, পরপর কয়েকটি 
নাটকের আঘধিক অসাফল্য প্রভৃতির ফলে তিনি বিশেষভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন । ক্লালিকের শেষ পর্যায়ে ছুর্ভোগ-ছুশ্চিন্তায় ওর 
শরীরও ভেঙ্গে পড়েছিল । নিজের অসাধারণ অভিনয়ক্ষমত। এবং 
অফুরন্ত মনোবলের সাহায্যে এই সব ছুর্ষোগ কাটিয়ে ওঠা অমরেক্দ্র- 
নাথের পাক্ষ অসম্ভব হত না, যদি না সহ্ধদয় ও অনুগত (৫) বন্ধু এবং 
স্তাবকের দল পিছন থেকে তাকে ছুরিকাঘাত করতেন । শক্র-মিত্র 
ভেদাভেদের অন্তদ্র্টি তার ছিল না। বস্তুতঃ, একপ্রকার বড়যন্ত্রের 
ফলেই তিনি ক্লাসিক থেকে বিতাড়িত হন এবং থিয়েটারের মালিকানা 
ভার হস্তচ্যুত হয়। অমরেক্দ্রনাথের স্বহাধিকারীত্বে ্লাসিকের অস্তিত্ব 
আরো কিছুকাল বজায় থাকলে সামগ্রিকভাবে বাংল! মঞ্চ সম্দ্ধতর 
হত, সন্দেহ নেই । 


নল-দময়ন্তী 
বেল্িক বাজার 
হরিরাজ 
রাজ ও বানী 
আপিবাবা 
আলিবাবা 
কাজের খত্ম 
দোললীনা 
নির্মল 
হবিরাজ 
দোললীল। 
প্রফুল্ল 
দেলদার 
শরীর 

জমর 


মজা 
পাগুব-গৌরব 
কুট প্রাণ 
লীতারাম 
মনের মহন 
কপালফুগুল। 
স্বণা লনী 
শিব্জী 


পরিশিঃ 
ক, অভিনয়-গালিকা 


গিঙিশচন্্র ঘোষ 


নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ক্মীরোদগ্রসাদ ব্ছ্যাবিনোদ 


অমরেক্রনাথ দত্ত 


ঠট 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
অমব্্রেনাথ দত্ত 
বস্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকাস্তের উইল" 
উপন্তাগের অমরেজ্জনাথ দত্ত 
রূত নাটারূপ 

অমবেক্জ্রনাথ দত্ত 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
অমরেজ্নাথ দত্ত 
নাটাযরপ-অমবেন্দ্রনাথ দত্ত 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
নাটারূপ-গিরিশচন্দ্র ঘোষ 


মনোমোহন গোস্বাসী 


অন্ন পিত্ে 


১৬।৪।১৮৯৭ 
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১।৬।১৯৩১ 
২৭।৭1১৪৯৬) 
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আয়না 
প্রতাপাদিত্য 


সতনাম 
চোখের বালি 
গ্রেষের পাথার 
হ'ল কি 

প্রণয় না বিষ 


সিরাঙদ্দৌলা 


ক্লািক থিয়েটার 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ 


কাছিনী-হারাণচন্দ্র রক্ষিত 
নাটারূপ-অমরেন্ত্রনাথ দত্ত 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
নাট্যরপ-অমরেক্দ্রনাথ দত্ত (1?) 
নিতাবোধ বিগ্যাবত্ব 

স্থরেক্দ্নাথ বন্থ 
কাহিনী-যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
নাট্যদপ-অমবেন্দ্রনাথ দত্ত 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ 


খ. অভিনেতৃ সম্প্রদায় 


ওঙ্ধ 


১৯|৭1১৯৩৭ 
২৫।১২১৪৯৩২ 
২৯1৮1১৯০৩০৩ 


৩০।৪।১৯০৪ 
২৭।১১।১৯৪০৪ 
২২৫1১২১৯৪৩৪ 


:৪81১১।১৯০৫ 


২৩।১২।১৯০৫ 


২৭।১।/১৯০৬ 


অমবেন্দ্রনাথ দত্ত, মহেন্দ্রলাল বস্তু, অঘোরনাথ পাঠক, গোবদ্ধন বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, হরিভূষণ ভট্টাচার্য, নৃপেক্দচন্দ 
বন্ধ, চুনিলাল দেব, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্রানীবাবু, প্রবোধচন্ত্র ঘোষ, হীরালাল 
চটোপাধায়, চণ্তীচরণ দে, নীলমাধব চক্রবর্তী, নটবর চৌধুরী, গোষ্টবিহারী 
চক্রবর্তী, মনোমোহন গোন্বামী, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 
কুমারী, নয়নতারা, শরৎকুমারী, সরোজিন্টী, ছো'ট বানী, ভূষণকুমারী, প্রমদা- 
স্ন্দরী, পান্নারাণী, তিনকড়ি দাঁপী, গোলাপহুন্দরী, হারহুন্দরী (ব্্যাকী ), 
কিরণবাল!, ভুবনেশ্বরী, বাঁপীনুন্দরী, বিনোদিনী (হাদি ) গ্রভৃতি। 


রাস্থন্দরী, কুছম- 


৩৪৮ একশ বছৰের বাংল! থিয়েটার 


গ. বিজ্ঞাপন 


লি 


শি 


পরশে রর 


এ 
৩ হি জা 


রিকি রা শর্িসিটে (০ এপি শি ০ রঃ 


ক্লাসিক মঞ্চে 
স্বরচিত রাজা ও রানী" নাটকের দর্শকরূপে 


রবীন্দ্রনাথ 
(১৮৯৭) 





৬৮ বিন স্টীট, কলকাত। 


কোহিনূর থিয়েটার 
( ১৯০৭-১৯১২) 
ক্লাসিকের পর কোহিনূর | 
ক্লাসিক নিলামে উঠলে ১৯০৭-এর এপ্রিলে এক লক্ষ আট 
হাজার টাকায় শরৎকুম।র রায় সেই বাড়ী কেনেন। উনি ছিলেন 
নদীয়া জেলার কুডুলগাছির জমিদার প্রসন্নকূমার রায়ের পুত্র। 
শরতবাবু মনোমোহন পাড়ের সঙ্গে পার্টনারশীপে ঠিকাদারী ব্যবস! 
করতেন। সেই সুত্রে পাড়ে-মালিকানার মিনার্ভা থিয়েটারে ওঁর 
যাওয়া-আসা ছিল। মিনার্ভায় প্রফুল্ল” নাটকের আথিক সফলত। দেখে 
রায়মশায় থিয়েটার ব্যবসায় প্রলুব্ধ হন এবং এর প্রায় ছু'বছর পরে 
ক্লাসিক থিয়েটার ( এমারেন্ডের বাড়ী ) কিনে কোহিনূর থিয়েটারের 
প্রতিষ্ঠা করেন। 
শরৎকুমার থিয়েটার কেনার পর ষ্টারের তদানীন্তন অবৈতনিক 
অভিনেত। অপরেশচন্দ্র এখানে চলে আসেন। ক্ষেত্রমোহন মিত্র সে 
সময় বেকার, ( মতান্তরে, হ্যাশনাল হ'তে ) তিনিও এসে কোহিনূরে 
নাম লেখান। বাড়ী মেবামত ও দৃশ্ঠসজ্জার জন্ত ধর্মদাঁস সুরকে আগেই 
নেওয়া হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র ও অর্ধেন্দুশেখর ছু'জনেই তখন 
মিনার্ভায়, সেখানে জোর কদমে গিরিশচন্দ্র নতুন নাটক “ছত্রপতি 
শিবাজী' খোলার তোড়-জোড় চলেছে । স্থির হল, অন্ত থিয়েটার 
ভাঙিয়ে নয়-__ চুনিলাল দেব, তার ভাই নিখিলকৃষ্ণ দেব এবং যেসব 
নট-নটা বসে আছেন, তাদের নিয়ে কোহিনৃরের পত্তন হবে। কিন্ত 
গোড়াতেই, উদ্যোক্তাদের সঙ্গে * তর গরমিলে চুশিবাবু এখানে 
যোগ দিতে নারাজ হওয়ায় দল ভাঙিয়ে দল গড়া ছাড়া উপায় 
রইলো না । সেই চেষ্টায় প্রথমে যাওয়া হল অমুতলাল বন্থুর কাছে। 


৩১৪ একশ বছরের বাংল! খিয়েটার 


রসরাজ বরাবরই এই সব ভাঙা-ভাতির বিপক্ষে, তাই নতুন লোককে 
শিখিয়ে-পড়িয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিলেন তিনি । জবাবে কোহিনূরের 
পক্ষ থেকে তাকেই আচার্ধের পদে আবাহন করা হল । ছু'চার দিনের 
পরামর্শের পর রাজী হয়ে অমতলাল যোগদানের জন্য ছ*মাস সময় 
চাইলেন। এক চতুর্থাংশ মালিকানার নিজের থিয়েটার ষ্টারের অবস্থা 
তখন ভাল নয়, সেই কারণে তার ছু'দিক বজায় রাখার এই চেষ্টা। 
ছ"মাস অপেক্ষার উপায় না থাকায় শরংবাবুদের পক্ষ থেকে প্রস্তাব 
দেওয়া! হল, একমাসের নোটিশে আসতে রাজী থাকলে তিনি ছ” 
হাজার টাকা বোনাস ও মর্যাদা অনুযায়ী ভাত! পাবেন। সময়ের 
সর্ত মঞ্জুর না হওয়ায় অম্ৃতল৷ল পিছিয়ে গেলেন। এরপর গিরিশ- 
চন্দ্রের কাছে যাওয়া হল। তিনি বললেন, নতুন ক'রে দল গড়ার 
বয়স ও সময় তার নেই, তার চেয়ে উদ্যোক্তার! যেন সব থিয়েটার 
থেকে বেছে বেছে লোক ভাঙিয়ে আনেন। তাছাড়া, তার একা! 
কোহিনৃরে গিয়েই বা লাভ কি? গিরিশচন্দ্রের হাতে তখন নতুন 
কোনো নাটক মজুতনেই। ওঁর “ছত্রপতি শিবাজী” সে সময় মিনার্ভায় 
রিহাসালে পড়েছে। সেই বই ফিরিয়ে নিয়ে কোহিনূরে দেওয়া 
অসম্ভব। 

নটগুরুর পরামর্শমত দল ভাঙানো স্তর হল। নাট্যকার 
ক্ষীরোদপ্রসাদকে আনা হল ষ্টার থেকে । মিনার্ডা ছেড়ে এলেন 
মন্মথনাথ পাল ( হাছুবাবু ), মনীন্দ্রনাথ মণ্ডল ( মণ্ট.বাবু )১ তিনকড়ি 
দাসী ও কিরণবাল।। শ্যাশনাল থেকে শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
(রাণুবাবু) এবং তারান্ুন্দরী। এরপর মিনার্ভা থেকে দানীবাবুকে 
আনা হয়। সবশেষে যোগ দিলেন গিরিশচন্দ্র স্বয়ং। 

ক্ষীরৌদপ্রসাদকে আনতে খুবই বেগ পেতে হয়েছিল। অধ্যাপনা 
ত্যাগের পর সে সময় উনি ষ্টারের স্থায়ী এবং সম্মানিত নাট্যকার । 
ওখানকার 'প্রতাপাদিত্য তাকে অর্থ ও খ্যাতি ছই-ই দিয়েছে। 
ষ্টার ছেড়ে তিনি কিছুতেই আসতে চান না, শেষে তুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু 


| কোহিনূর থিয়েটার ৩১$ 


সুরেশ সমাজপতিকে ধরে ওঁকে আনা হল। ক্ষীরোদপ্রসাদ এসে 
নতুন নাটক লেখা নুরু করলেন-_ 'াদবিবি” | দানীবাবুকে আনতে 
তিন হাজার টাকা বোনাস লেগেছিল। তিনকড়ি আর তারাম্থন্দরী 
প্রত্যেকে হাজার ক'রে নিয়েছিলেন। আর সবাই কেউ পাঁচশ, 
কেউ আড়াইশ, কেউ ছা'শ-_ যার বাজারদর যেমন। 

এই ভাঙ্গনের তোড়ে মিনার্ভা যায় যাঁয়, ষ্টারের অবস্থাও তখৈবচ। 
মিনার্ভ কতকটা। সামলাবার জন্য নিয়েছিল অমরেন্দ্রনাথকে। 
সেখানে নাট্যকাররূপে দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন, অতুলকৃষ্ণ মিত্রও ছিলেন 
তবু তারা গিরিশচন্দ্রকে ছাড়তে নারাজ । এ্রিমেণ্ট থাকা সত্বেও 
ওখানকার মালিক মনোমোহন পাড়ে দানীবাবুকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। 
মিনার্ভার সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের এগ্রিমেপ্ট ছিল না। তার সাথে যখন 
কোহিনুরের কথাবাতা চলছে, সে সময় ষ্টারও তাকে পাওয়ার 
জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। যাইহোক, কোহিনৃরের পক্ষ থেকে 
অপরেশচন্দ্র ও ক্ষেত্রমোহন সে যাত্রায় অনেক কষ্টে গিরিশচন্দ্রকে 
তাদের তরফে আনতে পেরেছিলেন । গিরিশচন্দ্র দশ হাজার টাকা 
বোনাস এবং পাচশ টাকা (মতান্তরে চারশ টাকা) বেতনে 
শেষ পর্যন্ত কোহিনূরে যোগ দ্রিলেন।১ কোহিনূরের প্রথম নাটক 
ক্ষীরোদ প্রসাদের "ঠাদবিবি'র পঞ্চম অঙ্ক গিরিশচক্দ্রের "নখা। 

১৯০৭, ১১ আগস্ট াঁদবিবি' দিয়ে কোহিনুর থিয়েটারের 
উদ্বোধন হয় । “আত্মদর্শন নাটকের রচয়িতা ও শিল্পী মহাতাপচন্দ্র 
ঘোষ “াদবিবি নাটকের পোষাক তৈরীর ভার নিয়েছিলেন। 
এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার থেকে ছবি এনে কতৃপক্ষ সাজ- 
সঙ্জার পরিকল্পনা করেন। প্রধান প্রধান ভূমিকাগুলি বাটোয়ারার 
পর যোগ দেওয়ায়, দানীবাবু অপেক্ষাকৃত গৌণ চরিত্র আদিল 


১ কোহিনৃৰের উদ্চেগপর্ব প্রধানভঃ অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের রঙ্গ লয়ে 
ত্রিশ বংসর” অবলম্বনে রচিত। 


৩১২ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


শা-রূপে মঞ্চে নামতে বাধ্য হন। এতে উনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। 
কোহিনূরের উদ্বোধন প্রসঙ্গে 'বঙ্গবাসী” ( ১০৮/১৯০৭ ) লিখলে £-_. 
“কোহিনূর উদঘাটন-_ আগামী রবিবার সন্ধ্যার সময় নব প্রতিষ্ঠিত 
কোহিনূর থিয়েটার উদ্ঘাটিত হইবে। অভিনয় হইবে-_ কৰি 
শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্চাবিনোদ মহাশয়ের নব নাটক “াদবিবি”। 
দাক্ষিণাত্যের আহম্মদনগরের অধিশ্বরী বীর নারী সুলতান! ঠাদবিবির 
পরিচয় ইতিহাস পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। “ঠাদবিবি”র লেখক 
যেমন স্ুযোগ্য-_ বিষয়ও তেমন মনোজ্ঞ; নব নাট্যশালায় “ঠাদবিবি” 
থুলিবে ভাল। কোহিনৃরে ্টেজ ম্যানেজার হইয়াছেন শ্রীযুক্ত ধর্মদাস 
স্থর। অপেরা মাষ্টার শ্রীযুক্ত পুর্ণচন্দ্র ঘোষ। কনসার্ট বাজাইবেন 
দক্ষিণাবাবু। আসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 
বিজনেস ম্যানেজার শ্রীযুক্ত ছূর্গীদাস দে আর প্রধান ম্যানেজার স্বয়ং 
নটবর গিরিশচন্দ্র । সুতরাং কোহিনূরে “্াদবিবি” মানাইবার আর 
বাকী কি?” প্রথম রজনীর ভূমিকালিপি ছিল এইরকম £_ আদিল 
শা-সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দাঁনীবাবু ) ইব্রাহিম-ক্ষেত্রমোহন মিত্র, 
এখ লাশ খা-মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল, মিয়ানমঞ্রু-অটলবিহারী দাস, রঘুজী- 
মন্মথনাথ পাল, মল্লজী-অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, াদবিবি- 
তারাম্ুন্দরী, যোশীবাই-তিনকড়ি দাসী, মরিয়ম-ভূষণকুমারী ( ছোট ) 
ও তাজবিবি-কিরণবাল!। বিবি সেকালের নাটাজগতে তুমুল 
আলোড়নের স্থপ্টি করেছিল । প্রথম অভিনয়ের রাত্রে টিকিট বিক্রয় 
হয় ২৬০০ টাকার (মতান্তরে ২২৫০ টাকার) যা তদানীন্তন- 
কালে এক অভূতপূর্ব ঘটনা । উদ্বোধনরজনীর অন্যতম দর্শক 
কলারসিক হেমেন্দ্রকুমার রায় পরবর্তীকালে লিখেছেন £-_ “***প্রথম 
নাটকের নাম বিজ্ঞাপিত হ'ল ক্ষীরোদপ্রসাদের “চাদবিবি”। রং- 
বেরঙের জম্কালো প্রাচীরপত্রে সহর ছেয়ে গেল-__ নৃতন এক 
উপভোগের আশায় নাট্যরসিকর৷ উন্মুখ হয়ে উঠলেন। তারপর সে 
কী ঘটা ক'রে প্রথম অভিনয়ের আয়োজন! অনেক কষ্টে এক 
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টাকার জায়গায় তিন টাকা খরচ ক'রে একখানি টিকিট সংগ্রহ 
করলুম (তখনকার দিনে তিন টাক ছিল খুব উচ্চাসনের মূল্য, অত 
দাম দিয়ে সেই-ই প্রথম টিকিট কিনলুম, কারণ আর সব আসন 
বিকিয়ে গিয়েছিল )। ভিতরে গিয়ে দেখি, প্রেক্ষাগারে তিলধারণের 
ঠাই নেই__ চারিদিকে যেন বাছুড় ঝুলছে ! সেই রাত্রে তখনকার 
নাটা-রসিকদের মধ্যে যে আবেগ, উত্তেজনা! ও আনন্দের প্রকাশ 
দেখেছিলুম, এখনকার প্রেক্ষাগারের বিশেষ কোন অভিনয়েরও 
সময়ে তা আর দেখতে পাই না। তখন অভিনয় দেখে আমরাও 
যতট] তৃপ্তি লাভ করতুম, সে তৃপ্তিও এখনকার কোন অভিনয় দিতে 
পাবে না। তখন “আট? “আট? বলে কেউ চেঁচিয়ে আকাশ ফাটাতো 
না, কিস তখনকার ড্পসিন পর্য্যন্ত আটের হরেকরকম বিজ্ঞাপনের 
হরফে ক্ষতবিক্ষত ও কুৎপসিং হয়ে উঠত ন1। তখনকার একতান- 
বাদনও ছিল কলাবিদের উপভোগ্য, রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষ তার জন্যেও 
এখনকার চেয়ে ঢের বেশী টাকা খর করতেন। মনে আছে, সথী- 
সজ্বের নাচগানের সঙ্গে স্বগর্শয় দক্ষিণাচরণ সেনের নেতৃত্বে একতান- 
বাদন বাংলা রঙ্গালয়ে প্রথম শুনি “কোহিনূরেশর সেই প্রথম 
রাত্রেই 1৮ ( নাচঘর-_- ২৫।৫।১৯৩৪ ) 

অভিনয়ের সমালোচন। প্রসঙ্গে হেমেন্দ্রনাথ দাশ প্তের ভারতীয় 
নাট্যমঞ্চ গ্রন্থে বলা হয়েছে £- “াদবিবিতে সব্বাপেক্ষা ভাল 
অভিনয় করেন যোশীবিবির ভূমিকায় তিন্কড়ি, টাদবিবির ভূমিকায় 
তারাসুন্দরী, রঘুজীর ভূমিকায় হাদ্ববাবু ও ইব্রাহিমের ভূমিকায় 
ক্ষেত্রমোহন মিত্র।***অন্ত ছুই তিনটি ভূমিকাও খুব 'ভাল হইয়াছিল । 
তবে এ নাটকে দরানিবাবু বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই ।--*৮ 
১৫ সেপ্টেম্বর গিরিশচন্দ্রের “ছত্রপতি শিবাঁজী” মঞ্চস্থ হল। সিনার্ভাতেও 
তখন এই নাটক চলেছে ।২ কো।হনুরের অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র, 


২ মিনার্ভায় গিরিশচন্দ্রের “ছত্রপতি শিবাজী'র প্রথম অভিনয় অনুষ্ঠিত 
হয় ১৭ আগস্ট, ১৯০৭। 
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দানীবাবু, তিনকড়ি ও তারাম্থন্দরী যথাক্রমে আওরঙ্গজেব, শিবাজী, 
জিজাবাই এবং জল্ষ্লীবাই-এর ভূমিকায় নামলেন। অভিনয় দেখে 
১৯০৭, ১৯ সেপ্টেম্বর “বেঙ্গলী' জানালে £__ “00001750550 ৪6 
00০ 17011190901 -719586:65 27 0006 120119001 700980:৩, 
17101) 1785 1866] 00102 11760 2315021)05 ৪130. 71710] 
00100011565 90102 ০0 00০ 70956 09161005 01£ 0০ 11703918 
50952, 1785 02501 609 21:55 07০ 26213010102 0 076 
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11156 61006 018 9013095% 2৮০10115195 11)6 112 5015 ০0: 
91801 1129 21799 8. [95011090117 11102125101: 006 11)0191 
8150 00০ 0৪৮ 11) 71101) 16 95 70155210060 ৪6 9০ 
100117001 85 9117015 07961716102100,739100 0, 0০, 
(31)052 25 4১012052202 200 ১০:০1 (10956 25 ১1৬৪8] 
০০ 01)2%02100101091010) 1311০ 006 06021: 791:05, 10916 
2180. 12107912) ৮7০1০ 51)6050650. 60 00910199621 1)21905 ৬1১0 
1:21006160 2৪ ৮০15 23009112110 20001116001 006100561৮65, 
135 506210215 200 25৩10255565 1616 £০18০075 210 
0016 17. 1:661106 10 005 0106 আ1)2 91811 116৫. 
4১160590061 05০ 0185 1725 06510 20 00010911610 
51100655 01) /10101) 002 10917960100) 02521:5০ 00০ 
০0138080519010205 ০ 006 0185801728 001911০- বস্থমতী” 
বললে £__ “.-"শিবাজীর অভিনয় খুব সুন্দর হইয়াছিল ; ব্বনামখ্যাত 
অভিনেতা শ্রীযুত স্ুুরেন্্রনাথ ঘোষ শিবাজীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া- 
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ছিলেন। আওরঙ্গজেব স্বয়ং গিরিশবাবু। জিজিবাই প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী 
শ্রীমতী তিনকড়ি দ্বাসী বড় সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন ; আর 
শ্রীমতী তারাসুম্দরী তানাজীর পত্বী লক্ষ্্ীবাই-এর ভূমিকা গ্রহণ 
করিয়া যেরূপ অভিনয় করিয়াছেন বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে তাহার তুলনা 
নাই।” (২১৯।১৯০৭ ) প্রতিদ্বন্থী মিনার্ভার “ছত্রপতি শিবাজী”ও 
খুব সুখ্যাতি পেয়েছিল।* ছুই থিয়েটারের অভিনয় দেখে জনৈক 
নাট্যরসিক ১৯০৭, ২৮ সেপ্টেম্বর তারিখের “বঙ্গবাসী'তে অভিমত 
প্রকাশ করলেন £__ "আমি গত সপ্তাহে এই উভয় থিয়েটারেই 
ছত্রপতির অভিনয় দেখিয়া আপিয়াছি ।***উভয় থিয়েটারের অভিনয়ই 
তুল্যমৃঙ্গ্য ।-..মিনার্ডায় শিবাজী অমরেকন্দ্রবাবু, কোহিনূরে শিবাজী 
দানীবাঁবু।--*এ বলে আমায় দেখ; ও বলে আমায় দেখ।*** 
ছুই থিয়েটারেই অতি সুন্দর সমান অভিনয় । দৃশ্াপট, সাজসজ্জা, 
নাচগান সবই প্রায় তুল্যমূল্য। উভয় থিয়েটারেই কর্তৃপক্ষগণ 
এতদর্থে বু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন । উভয় থিয়েটারই লোকে 
লোকারণ্য ।*** হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তুলনামূলক আলোচনায় 
লিখেছেন £-_ “কোহিনূরে গিরিশচন্দ্র, দানিবাবু, তিনকড়ি, 





৩ মিনার্ভার অভিনয়ও যে উপভোগা এবং জনপ্রিয় হয়েছি * “স্টেট্সম্যান” 
পত্রিকার নীচের সমালোচনা! তার প্রমাণ । ১৭ নভেম্বর, ১৯৯৭ পত্রিকাখানি 
লিখেছিল £-- *+7156 00900181010 01-5:00010808020,- 5 15022171665 
00000615165 20016107565 17101) 215 20009০660 €0 06 
1৬111076158, 10106206020 ৪৮৪চে 000851017 01780 01015 01010111176 10195 
15 1011160. 71170001910 1785 02612 10101011810 20000 061 ০61 
90৬, 09০ 18156 200100110100 ভা25 01891010060 11 ০৮6] 7810 810৫. 
68119 117 006 55 2121118 005 5215 ০৫ 01:55 1080 0০ ০০ 5106৫, 
(০০ 19156 ০৮০1:০৬/ 1)6119176 00 011 006 901980610 0185-1)00096, 
39৮0 £১0081615010 [50 1060 আয 17) 23:০611610 60100 2150 0106 


15016 50201021)5 019560 0000 1019 10181) 508100950.7 
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তারান্ুন্দরী প্রভৃতি থাকায় অভিনয় যে খুব ভাল হইয়াছিঙ্গ তাহাতে 
সন্দেহ নাই। সমবেত অভিনেতৃমগ্ডলীর অভিনয়ই খুব ভাল 
হইয়াছিল। আগ্রা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়। শিবাজীর উত্তেজনাপুর্ণ 
কথার দানীবাবু যে অভিনয় করেন তাহা! অপূর্ধব। কিন্তু চেহারায় 
অমরেন্দ্রনাথকে অধিক মানাইয়াছিল। কোহিনৃরের সইবাই ও 
পুতপ্লাবাইর চেহারা! ছিল খুব মানানসই আর অভিনয় চলনসই, 
কিন্তু মিনার্ডার এই ছুই ভূমিকা হইত অনেক ভাল। মিনার্ডার 
গঙ্গারাম প্রাণম্পর্শী অভিনয় করিয়! ভূমিকার মর্যাদা বেশ রক্ষা 
করিতে সমর্থ হইত, কিন্তু হাছববাবু হইত একেবারে অপূর্বব। মিনার্ভডার 
তানাজী কোহিনূরের অপেক্ষা ভাল হইত। তারানুন্দরীর লক্ষ্মীবাইতে 
আগুন ছুটিত, জিজিবাইতে শিবাজীর মাতার মহৎ চরিত্র ফুটিয়া 
উঠিত, আর মিনার্ভার আওরঙ্গজেবে কোনরূপ ক্রটি না থাকিলেও, 
গিবিশচন্দ্রের আওরঙ্গজেব সমালোচনা করিতে গিয়া বঙ্গবাসী ঠিকই 
বলিয়াছিল “তাহারই তুলন। তিনি এ মহীমণ্ডলে 1-****” (ভারতীয় 
নাট্যমঞ্চ) পুজার পর বুধবারের নাটক হিসাবে “ছুর্গেশনন্দিনী'র 
নাম ঘোষণা “করা হল। এবং এই নাটকের অভিনয় নিয়ে মান- 
অভিমানের ফলে তারানুন্দরী, পরে অপরেশচন্দ্র কোহিনূর 
ছাড়লেন। ১৬ নভেম্বর নামলো গিরিশচন্দ্রের দেশপ্রেমমূলক 
নাটক “মীরকাদিম”। নামভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন দানীবাবু আর 
তিনকড়ি দাসী সাজলেন তারা । কোহিনূরে 'মীরকাসিম” নাটকের 
অভিনয় জনসংবদ্ধনা লাভ করেছিল । সংবাদপত্রে সমালোচনা 
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কোহিনূর থিয়েটার ৩১৭ 
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১৯০৭) বছরের শেষ নাটক ক্ষীরোদপ্রসাদের "দাদা ও দিদি? ।£ 
প্রথম অভিনয়ের তারিখ-_ ২৫ ডিসেম্বর, ১৯০৭। “দাদ! ও দিদি"র 
ভূমিকালিপি £-_ তক্ষক (দাদা )-মন্মথনাথ পাল, শঙ্খিনী ( দিদি )- 
কিরণবালা এবং চন্দ্রবিন্দু (হট্রমালার বড় ঠাকুর)-কানাইলাল দাশ। 
নাট কখানি খুব জমেছিল।« গিরিশচন্দ্র এই সময় হাপানিতে শয্যা 
নেওয়ায় দানীবাবুকে বাধ্য হয়ে এনাটকের পরিচালন ভার গ্রহণ 
করতে হয়। রাজদ্রোহিতাঁর অজুহাতে ১৯১১, ১৮ জ্ঞান্ুুয়ারি ইংরেজ 
সরকার “দাদ ও দিদির অভিনয় বন্ধ ক'রে দিয়েছিল। বছরের 
শেষ দিনে (১৯০৭১ ৩১ ডিসেম্বর) স্বত্বাধিকারী শরতকুমার রায় 
মারা যান এবং তার ভ্রাতা শিশিরকুমার রায় এস্টেটের ও কোহিনূর 
থিয়েটারের রিসিভার নিযুক্ত হন। শরবাবুব মৃত্যুর পর কোহিনূরে 
বিশৃঙ্খলা! দেখা দিলে সেখান থেকে গিরিশচন্দ্র ও দানীবাবুকে 


শশা শাপলা শশা পাপা 


৪ «নাটাকার এই বঙ্গনাটোর দশটি দৃশ্যের ভিতর দিয় এক রূপকের 
সাহাযো দেখাইয়াছেন যে যার] কল্পনার কল্পলোকে বিরাজ করিয়। স্দেশজাত 
চাষ-আবাদ-শিল্পাদি ছাড়িয়া দিয়! বিজাতীয় সভাতার আলম্তে গা ঢালিয়] দেয়, 
তারা আপন আবানে পর হইয়া সব খোয়াইয়! ফেলে । কমলা ও কর্মানন্দের 
প্রপাদে জ্ঞান ফিরিয়া আমিলে বাচিবার উপায় হয়।***..* এ জাতীয় রূপক 
প্রণয়নে ক্ষীরোদ প্রদাদই প্রথম হস্তক্ষেপ করিলেন ।” ( দৃশ্যকাব্য-পরিচম্ব_- 
প্তাজীবন মুখোপাধ্যায় ) 

& এই নাটকখানি মঞ্চস্থ হওয়ার ফ.; *কাহিনৃরের প্রতষ্ঠাও অসম্ভব 
বৃদ্ধি পাইল। প্রতি রাত্রে স্বানীভাবে বহু দর্শক ফিরিয়া যাইতে লীগ্িল।” 
(ভারতীয় নাট্যমঞ্চ-_ হেমেজ্জনাথ দাশগুধ ) 


১৮ একশ বছরের বাংলা থিয়েটার 


মিনার্ডায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হয় কিন্তু দানীবাবু এলে 
নায়কের ভূমিকা নিয়ে সমস্থা স্যপ্টি হ'তে পারে ভেবে মিনার্ভার 
তদানীন্তন ম্যানেজার ও প্রধান অভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ দত্ত আপত্তি 
জানান।* ফলে, সে যাত্রা! গিরিশচন্দ্র ও দানীবাবুর কোহিনূর ত্যাগ 
ঘটে ওঠে নি। 

জীরোদপ্রসাদের রাজ অশোক" অভিনীত হল ১৯০৮, ৭ মাচ 
তারিখে । গিরিশচন্দ্রের তখনও থিয়েটারে আসার ক্ষমতা ছিল 
না, দানীবাবুই অভিনয়শিক্ষা দিতেন। তাকে সাহায্য করতেন 
ক্ষেত্রমোহন মিত্র । নাটক খোলার ঠিক আগে বেতন নিয়ে গোলমাল 
হওয়ায় মন্মথনাথ পাল, ক্ষেত্রমোহন মিত্র ও মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল 
কোহিনূর ছেড়ে গেলেন। শিশিরকুমারের পক্ষে তখন অপরেশচন্দ্ 
এবং তারাম্ুন্দরীকে ষ্টার থেকে ফিরিয়ে আনা ছাড়া গত্যন্তর 
রইলো! না। রিহার্সাল শেষ হওয়ার মুখে আসায় “রাজা অশোকে' 
ওর! দুজনে নামেন নি। তবে, শিশিরবাবুর অনুরোধে ফিরে আসা 
আর একজন নট মন্মথনাথ পাল এ-নাটকে তার আগের ভূমিকাই 
গ্রহণ করেছিলেন। অশোক, বিন্দুসার, বীতশোক, রাধাগুপ্ত, 
বিনায়ক, ধারিণী ও চিত্রা চরিত্রে রূপদান করলেন যথাক্রমে 
দানীবাবু, কাতিকচন্দ্র দে, অটলবিহারী দাস, পুর্ণচন্দ্র ঘোষ, মন্মথনাথ 
পাল, তিনকড়ি দাসী এবং সরোজিনী (মোটা )। “রাজা অশোক" 
জমলো! না।" ১৫ মার্চ ছত্রপতি শিবাজী' দেখতে এলেন বাগ্ীপ্রবর 
বিপিনচন্দ্র পাল। দেখে খুব নুখ্যাতি করলেন। ৪ এপ্রিল ক্ষীরোদ- 





৬ গিরিশচন্দ্রের 'পাগুব-গোৌরব” নাটকে ভীঙ্গের ভূমিক] নির্বাচন নিজকে 
একদা! এই ছুই সমকালীন শক্তিধর নটের মধ্যে প্রতিতশ্থিতা হয়েছিল । (দ্র. 
ক্লাসিক থিয়েটার) “ছত্রপতি শিবাজী' নাটকের নামভূমিকায় উভগনের 
প্রতিযোগিতামূলক অভিনয়ের উল্লেখতো৷ বর্তমান অধায়েই আছে। 

৭ “কৃতিত্বের সহিত অভিপীত হইলেও নাটকথখানি বেশী দিন চলে 
নাই.*+* ( নাচঘর/পৌধ, ১৩৪১--অবিনাশচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় ) 


কোহিন্র থিয়েটার ৩১৯, 


প্রপাদের “বাসন্তী মেলা (অপেরা) নামলো । পরঙগোকগত শরং- 
কুমারের ইচ্ছা ছিল বসম্তকালে কোহিনূর প্রাঙ্গণে বাঁসম্তী মেলা 
নামে এক প্রদর্শনী খোলার । সেইমত উনি বিজ্ঞাপনও দিয়েছিলেন । 
ওর মৃত্যুর পর শিশিরকুমার ক্ষীরোদপ্রসাদকে দিয়ে এ নামে নাটক 
লিখিয়ে স্বর্গত অগ্রজের অচরিতার্থ বাসন ভিন্নরূপে পূরণ করেন। 
“বাসন্তী মেলা"য় অটলবিহারী দাস, মন্মথনাথ পাঁল, কিরণ ( টালা"র ) 
এবং কুমুদিনী ( বেঁটে ) যথাক্রমে চাকাদাস, সুরেশ্বর, জয়া ও 
পুঁইমণি সাজলেন। বলা দরকার, পরবর্তীকালে চাকাদাস চরিত্রের 
রূপায়ণে অপরেশচন্দ্রের বিশেষ খ্যাতি ছিল। ২ মে পণ্ডিত নিত্যবোধ 
বিদ্যারত্ব রচিত নক্সা “বাঁজীমাঁ, মঞ্চস্থ হল। নায়ক-নাধিকারূপে 
দেখা দিদ্লন দাঁনীবাবু ও ভূষণকুমারী। ১৩ জুন অভিনীত হল 
গিরিশচন্দ্র নাটকায়িত বস্কিমচন্দ্রের “ছুর্গেশনন্দিনী” | ভূমিকালিপি £- 
অভিরাম স্বামী-পূর্ণচক্্র ঘোষ, ওসমান-দানীবাবু, বিদ্যাদিগ্গজ- 
মন্মথনাথ পাল (1), আয়েষা-তারানুন্দবী, বিমলা-তিনকড়ি দাসী ও 
তিলোত্তমা-ভূষণকুমারী । “ছূর্গেশনন্দিনী” মিনার্ভার বিজয়-বৈজয়ুস্তী ।” 
সেখানে ধারা অভিনয় ক'রে যশন্বী হয়েছিলেন এবার তারা এখানে । 
স্থৃতরাং বল! বাহুল্য, কোহিনুরের “হূর্গেশনন্দিনী" প্রশংসা থেকে বঞ্চিত 
হল ন1। ১১ জুলাই কোহিনূর ক্ষীবোদ প্রসাদের জে ' বরুণা মঞ্চস্থ 
করলে । নাটকখানি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। 

শরৎকুমার রায়ের মৃত্যুর পর থেকে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে থিয়েটারের 
সম্পর্ক ভাল চলছিল না। আগেই বলা হয়েছে, গিরিশচন্দ্র কোহিনূরে 
আসা অবধি প্রায়ই হাপানিতে ভূগছিলেন। নতুন নাটক লেখা বা 


৮ মিনার্ভায় গিরিশচন্দ্র নাটকায়্িত 'দুগেঁশনন্দিনী” ১৯*৬, ১১ ফেব্রুয়ারি 
প্রথম অভিনীত হয়। সেখানে ওসমান, আ।য়েষ। ও বিমলা সাজতেন যথাক্রমে 
দবানীবাবু, তারাহ্ন্দরী ও তিনকড়ি দানী। কোহিনূরেও এই ভূষিকাপিপি 
অনুযায়ী অভিনয় হয়েছে। 


৩২৭. একশ বছরের বাংলা থিয়েটার 


পরিচালনার কাজে শরীর ও মন দেওয়! তার পক্ষে দিন দিন অসম্ভব 
হয়ে উঠছিল । ক্রমাগত অন্ুস্থতায় বিরক্ত হয়ে নতুন মনিব গিরিশ-- 
চন্দ্রের বেতন বন্ধ ক'রে দিলেন। গিরিশচন্দ্র শিশিরবাবুর মতলব 
বুঝতে না পেরে বসস্তে শরীর একটু সুস্থ হওয়ায় “ঝাসির রানী" 
লিখতে সুরু করলেন। ছুই অঙ্ক লেখা শেষ হওয়ার পর উপরতলার 
এক পুলিশ অফিসার ওঁকে এতিহাসিক নাটক রচনায় নিষেধ 
করায় গিরিশচন্দ্র সামাজিক নাটকে হাত দেন।৯ চাঁর অঙ্ক পেখার 
শেষে দেখ। গেল তার তিন মাসের বেতন বাকী পড়েছে । বারংবার 
তাগাদ সত্বেও টাকা না পাওয়ায় গিরিশচন্দ্র আদালতের আশ্রয় 
নিতে বাধ্য হলেন। শিশিরকুমার রায় এ সময়ে শরতবাবুর 
এস্টেটের দেন৷ ও বিশৃঙ্খল থিয়েটার নিয়ে বিব্রত, তিনি বুঝতে 
পারলেন না যে গিরিশবাবুর সঙ্গে সদ্যবহার করা তার পক্ষে 
লাভজনক । ওর এই একটি ভূলে নটগুরুর সাথে কোহিনূরের 
সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন হয়ে যায়। গিরিশচন্দ্রকে আরো কিছুকাল 
ধরে রাখতে পারলে তার থিয়েটারের পতন এত ত্বরান্বিত হত না। 
সেযাই হোক, আদালতের বিচারে জয়ী হয়ে বকেয়। টাকা পেয়ে 
গিরিশচন্দ্র ১৯০৮-এর জুলাই মাসে মিনার্ভীয় যোগ দিলেন। সঙ্গে 
নিলেন পুত্র দানীকে । নটগুরু মিনার্ভায় গেলে সেখান থেকে 
অর্ধেন্দুশেখর এসে কোহিনূরের শিল্পীগোষ্ঠীহুক্ত হলেন এবং € 
আগস্ট দীনবন্ধু মিত্র রচিত “জেনানাযুদ্ধে'র অভিনয়ে কর্তার ভূমিকায় 
তাকে দেখা গেল। গিরিশচন্দ্র চলে যাওয়ার পর এই সময় সংবাদ- 
পত্রে কোহিনৃরের স্টেজ ম্যানেজার ধর্মদীস স্থারের নামে বিজ্ঞাপন 
দেওয়া হতে থাকে । ৯ আগস্ট “নবীন তপন্থিনী” এবং প্রফুল্ল? 


৯ গিরিশচন্দ্রের শেষ অসমাপ্ত নাটক "গৃহঙ্গক্্ী'। নাটকটির পঞ্চম 
অন্ক দেবেজ্্নাথ বহর রচনা। প্রথম অভিনয়-_ মিনার্ভায়, ১৯১২ সালের ২১ 
সেপ্টেথর। 


কোহিনূর থিয়েটার ৩২১ 


অভিনীত হল । অর্দেন্দুশেখর যথাক্রমে জলধর ও যোগেশ সাজলেন। 
এই ওঁর শেষ অভিনয়। এরপর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং 
১৯০৮, ১৫ সেপ্টেম্বর বাংল সাধারণ রঙ্গালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, 
অসাধারণ অভিনেতা ও অপ্রতিদ্বন্দী অভিনয়শিক্ষক অর্দেন্দুশেখর 
মুস্তফীর মৃত্যু হয়। 

১৯ সেপ্েম্বর ক্ষীরোদপ্রসাদের “একতা+€?) এবং ১৭ অক্টোবর 
হর্গাদাস দে বিরচিত নক্সা “মহিল1 মজলিশ” অভিনয়ের পর ২১ 
নভেম্বর কোহিনূর “দৌলতে ছুনিয়া (ক্ষীরোদপ্রসাদ ) খুললে । 
এ-নাটক আগে “সপ্তম প্রতিমা" নামে ষ্টারে মঞ্চস্থ হয়েছিল ।১* রোমান্স 
ও বাস্তব চরিত্রের সংমিশ্রণে এই নাটকের কাহিনী গড়ে উঠেছে। 
নায়ক নুসদ সার ভূমিকায় অপরেশচন্দ্র প্রশংসা পেলেন। অন্যান্য 
চরিত্রের রূপদানে ছিলেন পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ( ফকির ), মন্মথনাথ পাল 
(নুরবক্স), অটলবিহারী দাস (বকাউল্লা) ও বিষাদ কুসুম (বেলা)। ১১ 
ডিসেম্বর থেকে অপরেশচন্দ্রের নাম কোহিনূরের 025. 197,952 
রূপে দেখা গেল। ২৫ ডিসেম্বর নামলো ক্ষীরোদপ্রসাদের “ভূতের 
বেগার (নক্সা! )। পরের দিন হল হরনাথ বস্তুর “পাঞ্জাব গৌরবের 
উদ্বোধন । “দর্শকগণের আনন্দধ্বনির সহিত প্রথমাভিনয় রজনী 
সশৃঙ্খলায় সুসম্পন্ন হইয়াছিল। এমন কি কয়েকটি উ.'রহৃদয় শিখ 
যুবক আসিয়া আনন্দ ও উৎসাহে অভিনেতাগণকে শিখের পোষাক 
এবং পাগড়ী-পরিধানে সাহায্য পধ্যন্ত করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু 
দ্বিতীয় অভিনয়রজনীতে শিখসম্প্রদায় উত্তেজিত হইয়া অভিনয় 
আরম্তেই .বন্ধ করিয়া দেন। গুরু-জননীর ভূমিকা নারাঙ্গনা দ্বারা 
অভিনীত হওয়ায় ইহার! মহ! ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। ইহার পর নাটক- 
খানি মহারাষ্ট্রবীর রাজারামের আখ্যায়িকায় পরিবপ্তিত করিয়া 
“বীরপৃজা” নামে অভিনীত হয়। এই নাটকের নায়ক রাজারামের 
ভূমিকা অ অভিনয়ে অপরেশবাবু অসামান্য সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। 


১০ ১৯০২১ ১৯ জুলাই ষ্টাবে প্রথম অভিনয়। 


১ 


৩২২ একশ বছরের বাংল থিয়েটার 


গোবদ্ধনের ভূমিকায় হাছ্বাবু রঙ্গালয়ে রসের প্রঅ্রবণ ছুটাইয়াছিলেন। 
রঙ্গনাথের ভূমিকায় ক্ষেত্রমোহনবাবুও সব্বজনসমাদূত হইয়াছিলেন। 
নাটকখানি নাট্যজগতে সাড়া আনিয়াছিল।.".৮ (নাচঘর / ২৮ 
ডিসেম্বর, ১৯৩৪-_অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ) 

১৯০৯, ৩০ জানুয়ারি “বীরপৃজা'র প্রথম অভিনয়ানুষ্ঠানে রাজা 
বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাছুর উপস্থিত ছিলেন। ৮ মে কোহিনূর হরনাথ 
বন্ুর “ময়ূর সিংহাসন”১১ মঞ্চস্থ করলে। ভূমিকালিপি ঃ-_ সাজাহান- 
পূর্চন্্র ঘোষ, দারা-অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আওরঙজগজেব- 
ক্ষেত্রমোহন মিত্র, মোরাদ-অটলবিহারী দাস, জিহন আলি-মন্মথনাথ 
পাল, রোশেনারা-প্রমদাস্থন্দরী, নাদিরা-কিরণ ( টালা'র ), সিপার- 
ভূষণকুমারী এবং আমিনা-চারুবালা। “ময়ুর সিংহাসনে'র একটি 
দৃশ্যে মঞ্চকৌশলে জীবন্ত মানুষকে ভন্মীভূত দেখানো হত। ৩ জুলাই 
যোগেন্দ্রনাথ বস্থু প্রণীত “নেড়। হরিদীস" উপন্যাস অবলম্বনে হুর্গাদাস 
দে ( মতান্তরে হরিচরণ চক্রবর্তী) কৃত নাটক প্রতিফল" নামলো । 
বিধবার ভূমিকাভিনয়ে তারামুন্দরী দক্ষতার পরিচয় দিলেন। ২১ 
আগস্ট ত্ভিনীত হল “সোনার সংসার” (হুর্গাদাস দে)। প্রথম 
অভিনয় রাত্রের ভূমিকালিপি ছিল এইরকম ₹__খেঁদারাম মজুমদার- 
মন্মথনাথ পাল, দেবদাস-রামকালী বন্দ্যোপাধ্যায়, কুষ্ণনাথ বন্ু- 
ক্ষেত্রমোহন মিত্র, কৃষ্ণা-ভূষণকুমারী, বীণা-প্রমদাসুন্দরী। নাটকখানি 
জমেছিল। “সানার সংসারে'র আগেই অপরেশচন্দ্র ও তারাম্ুন্দরী 
কোহিনূর ছেড়ে বাণী থিয়েটার নামে এক ভ্রাম্যমাণ সম্প্রদায় গঠন 
করেন এবং এখানকার কয়েকজন নট-নটী তাতে যোগ দেন। ২৫ 


স্পেল সপ ৩ 


১৯ “কেবলমাত্র অপরেশবাবুর দারার ভূমিকা নহে, প্রত্যেক ভূমিকাই 
সর্বাঙ্গন্থন্দরভাবে অভিনীত হুইয়] নাটকখানি নাট্যামোরদীগণের নিকট আদৃত 
হইয়াছিল । এস্থলে বলা আঁবশ্তক, শ্বগায় ডি, এল, রায়ের 'সাঁজাহান নাটক 
ইহার প্রায় চারি মাস পরে খিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হুইয়াছিল। ( ২৯শে 
আগষ্ট, ১৯০৯ )” ( অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ) 


কোহিনৃব থিয়েটার ৩২৩ 


ডিসেম্বর কোহিনূরে হরিপদ মুখোপাধ্যায়ের লেখ! “রানী ছুর্গাবতী"র »২ 
উদ্বোধন হল । প্রমদান্ুন্দরী, ভূষণকুমারী, চারুবালা, ক্ষেত্রমোহন 
মিত্র ও মন্মথনাথ পাল যথাক্রমে দুর্গীবতী, মতিবিবি, রূপমতী, 
বাজবাহাছবুর এবং জগন্নাথের চরিত্রে অবতীর্ণ হলেন। রচন1 ছুর্বল 
হওয়া সত্বেও “রানী ছুর্গাবতী” কোহিনূরে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। 
এবং পরবর্তীকালেও এ-নাটক বিভিন্ন রঙ্গালয়ে বুবার অভিনীত 
হয়েছে । রানী হূর্গীবতী'তে আরাবল্লী পর্বতের জলপ্রপাতের দৃশ্যে 
দর্শকরা মুগ্ধ হতেন। 

১৯১০-এর স্ুরু রবীন্দ্রনাথের “গোড়ায় গলদ" দিয়ে। প্রথম 
অভিনয়-_- ৯ জানুয়ারি । ৯ মার্চ “ভূতের বিয়ে” নামে এক নক্সা 
খোলি। হল। ২৭ মাচ নট-নটা এবং কলাকুশলীদের “বেনিফিট 
নাইটে” “ছুগেশনন্দিনী”, 'মেঘনাদবধ”, 'নীলদর্পণ', “সধবার একাদশী”, 
“বঙ্গবিজেতা', "রাজা ও রানী", 'জনা”, “সিরাজদ্দৌলা” প্রভৃতি ২৪টি 
নাটকের নিবাচিত দৃশ্ঠ, সঙ্গীত ও নৃত্যপরিবেশন করলেন কোহিনুরের 
শিল্পীগোষ্ঠী । 

এই উপলক্ষে ১৯১০, ১৮ মাচ তারিখের “বেঙ্গলী”তে নীচের 
আবেদনটি প্রচারিত হয়েছিল £__ *ু€ 15 00 05 10799 0780 
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১২ “ইতিহাসের পটভূমিকার উপর কাল্পনিক মৌধ নাটকখানির ভিত্তি- 
ভূমি ।-.. নাটকটির প্রধান দোষ এই যে দীর্ঘ বক্তৃতার চাপে সংঘাতমূখর 
সংস্থাগুলি নষ্ট হইয়াছে। নাটকের বেশীর ভাগ পাত্র-পাত্রীরা কাজ অপেক্ষা 
উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিয়াছে, ঘটনা (৪০101) ) অপেক্ষা আম্কালন বেশি । 
,নিশ্েষ্টতা ও আকম্মিক মৃত নাটস্্য় সংঘাতস্থট্টির কৌশল না হইয়া 
অন্তরায় হইয়াছে । পাচ অঙ্কে গছ্য ও স্থানে স্থানে পছোর মাধামে নাটকখানি 
উদ্দেশ্য হীন হইয়া! পরিচালিত। গানগুলি ভাষা সত্বেও কেমন প্রাণহীন |” 
( দৃশ্তকাব্য-পরিচয়__ সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়) 


৩২৪ একশ বছরের বাংলা থিয়েটার 


০ 52215 2100 2 1791] 7111 00০০6 716 91108016 
1:55001759, 

আসলে কোহিনূরের নামে কলারসিকর তখন নিরুৎসাহ হ'তে 
সুরু করেছেন। তাই নির্বাচিত দৃশ্যের অভিনয়, নিয়মিত অভিনয়ের 
সঙ্গে যাছ, ব্যায়াম এবং সগ্ভ আবিষ্কৃত বায়স্কোপ প্রদর্শনী প্রভৃতির 
চমক দিয়ে দর্শক আকৃষ্ট করার এই শ্রেণীর প্রয়াস কিছুকাল ধরেই 
চলছিল । এসবের আকর্ষণে কিছু মানুষ থিয়েটারের দরজায় ভীড় 
করতেন বটে কিন্তু প্রকৃত নাট্যামোদীদের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে 
কোহিনূর তখন বঞ্চিতপ্রায়। এরজন্য থিয়েটারের আভ্যন্তরীণ 
বিশৃঙ্খলাই প্রধানতঃ দায়ী। রঙ্গালয়-পরিচালক হিসাবে শিশিরকুমার 
রায় খুব একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন না। গিরিশচন্দ্র বিদায় 
নেওয়ার পর থেকে থিয়েটারের জনপ্রিয়তা হাস পেতে সুরু করে। 
নিকৃষ্ট শ্রেণীর নাটক নির্বাচনেও কোহিনূরের কুখ্যাতি রটেছিল। এমত 
অবস্থায় এপ্রিলে স্যাশনাল থেকে চুনিলাল দেবকে এনে মোড় 
ফেরানোর চেষ্টা হল। ৭ জুন হ'তে উনি নাট্যশিক্ষকরূপে ঘোষিত 
হলেন ।৩০ জুলাই কোহিনুর নব পর্যায়ে গিরিশচন্দ্রের “চণ্ড নামালে। 
চণ্ড, পূর্ণরাম ও কুশলারূপে দেখা দিলেন যথাক্রমে চুনিলাল দেব, 
মন্মথনাথ পাল ও পান্নারানী। বই জমলো! না । সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয়ার্ধে 
এখানকার অভিনয় বন্ধ থেকেছে । ১ অক্টোবর “রাজা অশোক' দিয়ে 
আবার চালু হল থিয়েটার। ইতিমধ্যে চুনিলাল দেব চলে গেছেন। 
ওঁকে এনে শিশিরবাবুর কোনো লাভ হয় নি। ২৯ অক্টোবর যখন 
হরিসাধন মুখোপাধ্যায় রচিত “আকবরের স্বপ্ন” খোলা হল, তখন 
দেখা গেল নামী-দামী শিল্পী বলতে কোহিনূরে বিশেষ কেউ আর 
অবশিষ্ট নেই। 

১৯১১-র - অভিনীত নাটকের মধ্যে আছে £-- শৈলেন্দ্রনাথ 
সরকারের কৌতুক-নক্সা "শখের জলপান? (৮1৪) এবং “মধুর মিলন? 
(৩৬ ), হরিশ্ন্দ্র সান্যালেব “বিশ্বামিত্র" (২৬৮), সৌরীন্দ্রমোহন 
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মুখোপাধ্যায়ের গ্রহের ফের (২১।১০) এবং অতুলকৃষ্চ মিত্রের 
“জেনোবিয়া” (২৫।১১) ও প্রাণের টান” (২৫১২)। 

শখের জলপান' 915611991)-এর 41)0612139, অন্থুসরণে লেখা । 
“মধুর মিলন? ভারত সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে অভিনীত হয়েছিল । 
আগেই বলা হয়েছে, ১৯০৯-এর মাঝামাঝি অপরেশচন্দ্র, তারাস্থুন্দরী 
এবং জন কয়েক নট-নটাসহ কোহিনূর ছেড়ে ভ্রাম্যমাণ নাট্যসম্প্রদায় 
খোলেন । কিছুদিন পরে ওঁকে আবার মিনার্ভায় দেখা যায়। সেখান 
থেকে “বিশ্বামিত্রঁ হওয়ার আগে উনি পুনরায় কোহিনুরে ফিরে 
এলেন। “কোহিনূরে সে সময় শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র সান্যাল নামক 
জনক উগ্ঘমশীল নবীন লেখক 'বশিষ্ঠ*ণ নামক একখানি নুতন 
পৌদিণিক নাটক লিখিয়! আনিয়াছিলেন। নাটকখানি নাট্যাচার্য্য 
অমুতলাল বস্তু এবং স্বর্গীয় ক্ষীরোদপ্রসাদ বিগ্ভাবিনোদ মহাশয় 
দেখিয়া শুনিয়া আবশ্যকমত সংশোধনাদি করিয়া দিয়াছিলেন।.... 
হরিশবাবুর নাটকে 'বশিষ্ঠ'ই নায়ক ছিল এবং বিশ্বামিত্র পার্খব চরিত্র- 
রূপে অঙ্কিত ছিল। অপরেশবাবু “বিশ্বামিত্র' চরিত্রকে বিশেষরূপে 
ফুটাইবার নিমিত্ত হরিশবাবুকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। ফলতঃ 
গিরিশচন্দ্রের “বিশ্বামিত্রঁ১ নাটকের সহিত প্রতিযোগিতায় অভিনয় 
করিবার জন্য ইহারা নাটকখানির সৌষ্ঠটবসাধনে -কানও রূপ ত্রুটি 
করেন নাই |... অপরেশচন্দ্র বিশেষ যত্বের সহিত এই নাটকখানির 
শিক্ষাদান করিয়াছিলেন । নাটকখানি সব্বাঙ্গসুন্দরভাবে অভিনীত 
হইয়াছিল, ইহার যশঃ সৌরভে শহর পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল।” 
€(অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়) ১৯১১-তে “বিশ্বামিত্র ছাড়া অন্ত নাটক 
সুবিধা করতে পারে নি। এরপর নাট্যকার অতুলকৃষ্ণ মিত্রকে এনে 
কোহিনূরের অবস্থা ফেরানোর চেষ্টা হয়। পাছে মিনার্ডা ওকে 
আবার ছিনিয়ে নিয়ে যায় সে আশঙ্কায় অতুলকৃষ্ণকে শিশির- 


১৩ “তপোৌবল" নামে ১৮ নভেম্বর, ১৯১১ মিনাভায় প্রথম অভিনীত। 
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কুমারের দেশের বাড়ীতে লুকিয়ে রাখা হল। সেখানে “জেনোবিয়াঃ 
নামে এক গীতিনাট্য রচনা! ক'রে তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন । 
সেই নাটকের প্রথম অভিনয়রজনীর ভূমিকালিপি ছিল এইরকম £-_ 
জেনোবিয়া-কুসুমকুমারী, লঙ্গিনেশ-তারক পালিত, জোজিয়ফ- 
নৃপেন্দ্রচন্দ্র বনু, ফরমাজ-অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জবদা স-অতীন্দ্র- 
নাথ ভট্টাচার্য, অরিলন-কালীপ্রসন্ন দাস, দাবিদ-প্রবোধচন্জ্র বস্থু এবং 
জুহেলিয়াবিনোদিনী (হাদি )। “জেনোবিয়া'র নৃত্যপরিচালন! 
করেছিলেন নৃপেন্দ্রন্দ্র বস্থু । অতুলকৃষ্ণ মিত্র এবং তার “জেনোবিয়া” 
কোহিনূরকে কাচাতে পারলে না । অনেক খরচ ক'রে নতুন নাটক 
নামিয়ে শিশিরকুমার ব্যর্থ হলেন ।১* এবছরের শেষ নাটক প্রাণের 
টান” ফরাসী নাট্যকার মলিয়ারের অনুসরণে লেখা । এতে বিকলার 
ভূমিকায় কুম্থমকুমারী নেমেছিলেন । 

১৯১২-র স্ুরুতে “পাগুব-গৌরব+, 'শঙ্করাচার্য', “কপালকুগ্লা” 
প্রভৃতি পুরানে! নাটকের অভিনয়ের পর ৩০ মার্চ অতুলকৃষ্ণ 
মিত্রের “মোহিনী মায়া” মঞ্চস্থ করা হল। নাটকখানি গোল্ড- 
স্মিথের 9০ 56০9০975 €০ 00720067-এর অন্ুকৃতি | কর্তৃপক্ষ 
41191 ৬৬/11105১৫ নামে এক বিদেশী প্রয়োগবিদকে দিয়ে 
নাটকখানি পরিচালনা করিয়ে চমকন্থগ্রির প্রয়াস পেলেন । ১৭৯৫- 
এ গেরাসিম লেবেডেফের পর বিদেশী নির্দেশকের অধীনে বাংল 


১৪ “উত্রু্ পোষাকপরিচ্ছদ, নয়নবিযোহন দৃশ্ঠপট এবং সর্বাঙ্গহন্দর 
অভিনয় হইলেও গীতিনাট্যখানি বেশীদিন চলে নাই ।” ( অবিনাশচন্দ্ 
গঙ্গোপাধ্যায়) 

১৫ [07007 1২০79610015  00101792%-র বিখ্যাত অভিনেতা- 
প্রযোজক । ১৯১১-র নভেম্বরে কলকাতায় অপের। হাউসে [৬৪০১০০, 
0615911০ প্রভৃতি পরিবেশন করেন। তৎকালে এর পরিবেশিত নাটকের 
তালিকায় 91) 99905 0০ 001709০1-ও ছিল। (দ্র. বিলাতি যাত্রা থেকে 
স্বদেশী থিয়েটার_ যাদবপুর বিশ্ববিষ্যালয় প্রকাশিত ) 
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নাটকের অভিনয় সম্ভবতঃ এই প্রথম । কিন্তু তাতেও ভাগ্যের চাকা! 
ঘুরলো না। তার উপর এস্টেট নিয়ে শিশিরকুমারের সঙ্গে তার 
আ্রাতুজায়া মৃণালিনী দেবীর ( পরলোকগত শরতকুমার রায়ের বিধবা 
পত্বী) বিবাদ বাধলো । ফলে, থিয়েটার ও সম্পত্তির ব্যবস্থাপনায় 
দেখা দিল দারুণ বিশৃঙ্খলা । শিশিরবাবু খণগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। 
আধিক ছুরবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় শিশিরকুমার রায় 
এসময় কোহিনুরকে 70076 ₹159107077568051410165 নামে 
এক যৌথ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করায় উদ্চোগী হয়েছেন । 
দেশের গণামান্ ব্যক্তিদের নিয়ে গড়া পরিচালনসমিতি এই উদ্দেশ্যে 
১৭ এপ্রিল, ১৯১২ তারিখের “বেঙ্গলীতে এক বিজ্ঞপ্তি মারফত বাজারে 
তিন লক্ষ টক" মূল্যের বারো হাজার অভ্িনারী শেয়ার ছাড়ার 
প্রস্তাব করলেন । মৃণাঁলিনী দেবীও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইলেন না, 
লিমিটেড কোম্পানী গড়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে তার পক্ষ 
থেকে ২০ এপ্রিল এ কাগজেই নীচের সতর্কবাণী প্রকাশিত হল £-- 
৬101) 16502120025 €0 02 92৫৬০1052100210 609 0073৮161176 
00০ 17017117001 71706205 10100 00০ চ159111101110০2906 
[.00., 005 0006110 15 1121205% 11076011060 00810 011217 
91:66177061101091101 102025 15 21010120 € 9 017110 
[7210 01: 9181০ 01 002 17:50215 01 1001 1006 100508100173910] 
99177 72010091 [২05 00021 0715 11] 200 9102 1725 11129 
25010 1) 0176 [7151 00010 02105 5036 10. 1185 ০01 
1911] 95811750 9151] 022 [২05৮9 0100 26০36018170 
১০০৯৭ 101 80001010101: 021016101) 0 00০ £.50966 200017550 
00105 002 9810. 70181700901 71)69.0:5. 11176 5810 পা 15 
9611] [921)011)5. 

16 1001)6 7921017956 0০ 5910 701311)001 1172905 


01:76 10160 00 1060 ০0100561006 006 5810 00 “1106 
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]551010711762065 1400. আ10000 হেড ০112105 001521, 
16 711] 90 50 20 1815 0৮710 71510 2100. 702111. 
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যাইহোক্‌, ব্যাপারট। শেষ পর্যস্ত বেশীদূর গড়ায় নি। উভয় 
পক্ষের মধ্যে আপোষে স্থির হল-_ রিসিভার থাকবে না এবং দেনার 
দায়ে কোহিনূর বিক্রী ক'রে ফেলা হবে। সেইমত, থিয়েটার বাড়ী 
নিলামের দিনও ধার্য হয়ে গেল। তখনও কিন্তু নতুন নাটকের 
মহড়া চলছে । এই সম্পর্কে “নাট্যমন্দির ( জ্যন্ঠ-আষাঢ়, ১৩১৯) 
লিখলে £-_ “আগামী ২৭শে জুলাই “কোহিনূর” থিয়েটারের 
“ভিটেমাটি” নিলামে উঠিবে বলিয়া! সংবাদপত্রে ঘোষিত হইয়াছে । 
এ সংবাদে আমরা অত্যন্ত ছুঃখিত হইয়াছি। সমবায় মুলধনে 
“কোহিনূর' “ইলিসিয়ম” থিয়েটারে পরিণত হইবে বলিয়া ইতিপূর্বে 
যে প্রস্তাব উঠিয়াছিল, তাহা কি কপূরের মত উপিয়া গেল? সংবাদ- 
পত্রে “কোহিনূরে'র এই বিপদ ঘোষণা, আবার সঙ্গে সঙ্গে নূতন 
নাটকের চিত্তচমকপ্রদ ইস্তাহার ! জনরবে প্রকাশ, নবাব খাজাহান 
যেখানে যেখানে পদার্পণ করিয়াছেন, সেই সেই স্থানেই একটা না 
একটা ধাক্কা দিয়া আসিয়াছেন,_ “কোহিনূরে তাহার আসন 
পড়িতে না পড়িতেই একেবারে ভিটেমাটি-চাটির. ব্যবস্থা !-_ 
নবাবের অপার মহিমা !” রসিকতাটা ক্ষীরোদপ্রসাদের 'খাজাহান+১ ৬ 
নাটক নিয়ে । ৬ জুলাই এ-নাটক কোহিনূরে মঞ্চস্থ হয়েছিল। নাটক 


পেপসি শিপ সীট শপ 


১৬ “ইহার ঘটনাবহুল ঘাত-প্রতিঘাত ফেনাইয়া বড় করা হইয়াছে এবং 
তাহারই ফাকে ফাকে সোফিয়া-নারায়পণের অন্তমুর্থী প্রেম সব ঘটনাকে চাপা 
দিয়! প্রকাশ লাভ করিয়াছে । এইটুকুই ইছার নাটিকাত্ব, বাকীটুক্ধ নাটকের 
অন্পষ্টতার আবরণে ধুষমায়িত হইয়াছে । অস্পষ্ট নাটকীয় সংঘাতের ভিতর 


কোহিনূর থিয়েটার ৩২৯ 


হিসাবে 'খাঁজাহান' উল্লেখযোগ্য নয়। এরপর কোহিনূরে আর নতুন 
কোনে! নাটক অভিনীত হয় নি। খাঁজাহান, দাদাজী, নারায়ণ রাও, 
মহব্বৎখান, সোফিয়া ও গুলনার চরিত্রের বূপায়ণে যথাক্রমে অপরেশ- 
চন্দ্র, তারক পালিত, ক্ষেত্রমোহন মিত্র, কালীপ্রসঙ্ন দাস, প্রমদা- 
সুন্দরী এবং লীলাবতী অবতীর্ণ হন। “অপরেশবাবু নাটকের নায়ক 
খাঁজাহানের ভূমিকাভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিলেও নাটকখানি 
জমে নাই ।৮ (অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়) এই সময় মিনার্ভার 
কর্তৃত্ব মনোমোহন পাড়ের হাতে আসায় অপরেশচন্দ্র আবার সেখানে 
চলে যান। আর এদিকে অংশীদাররা সবাই একমত হয়ে থিয়েটার 
তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ২০ এবং ২১ জুলাই, ১৯১২ 
'াজাঙ্গান” বিশ্বামিত্রঁ এবং পলিন' অভিনয়ের পর কোহিনূরের 
দরজ বন্ধ হয়ে গেল। পত্রিকায় খবর বেরুলো £-_ “গত ২৭শে 
জুলাই “কোহিনূর থিয়েটার নিলামে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে । মিনার্ভা 
থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুত মনোমোহন পাণ্ডে এক লক্ষ এগার 
হাজার টাকায় “কোহিনূর' থিয়েটার ক্রয় করিয়াছেন।” (নাট্যমন্দির 
_-শ্াবণ, ১৩১৯ ) 

কোহিনূর বিক্রী হয়ে যাওয়ার ঠিক এক মাস পরে অর্থাৎ ২৭ 
আগস্ট, ১৯১২ তারিখে ওখানে একাট স্মরণীয় ₹" ক্মলিত অভিনয় 
অনুষ্ঠিত হয়েছিল-_ যেটি তার পাঁচ বছরের জীবনেতিহাসে সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা । নটগুরু গিরিশচন্দ্রের ম্বৃতিভাগ্ডারের সাহায্য- 
কল্পে এদিন বাংলাদেশের সমস্ত অভিনেতা-অভিনেত্রী (কেবল 
তিনকডি দাসী অনুস্থতার কারণে যোগ দিতে পারেন নি )১* 
একত্রিত হয়ে কোহিনূর রঙ্গমঞ্চে 'পাগুব-গৌরব”, “বিলিদান এবং 


শা প্পপিতল পেশি শি শা শী শীতে 


দিয়] গ্রচ্ছন্নভাবে নাটিকাখানি সোফিয়ার আত্মত্যাগে পর্িণতিলাভ করিল।” 
( দৃশ্ঠকাব্য-পরিচয়__সত্যজীবন মুখোপাধঠায় ) 

১৭ তিনকড়ি দাসী যোগপ্দানে অসমর্থা হয়ে অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের 
কাছে নিয্ললিখিত পত্র প্রেরণ করেছিলেন £__ 


৩৩০ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


কয়েকটি গীতাভিনয়ে অংশগ্রহণ ক'রে পরলোকগত মহান নাট্য- 
অষ্টার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন । বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে এ- 
রকম বিরাট শিল্পী সমাবেশে অভিনয় আগে ও পরে কখনও অনুষ্ঠিত 
হয় নি। “আসনের মূল্য এই রাত্রের জন্ বৃদ্ধি হইয়াছিল ; তত্রাচ বনু 
সংখ্যক দর্শককে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া স্থানাভাবে প্রত্যাবর্তন করিতে 
হইয়াছিল। এই অভিনয়ে মোট তিন হাজার ছয় শত ছত্রিশ টাকার 
টিকিট বিক্রয় হইয়াছিল ।” ( নাট্যমন্দির-_ শ্রাবণ/ভাদ্র, ১৩১৯) 
কোহিনূর রঙ্গমঞ্চে অনুষ্ঠিত এই এতিহাসিক অভিনয়বাসরের 
পরিচালক ছিলেন চারজন-- অমৃতলাল বন্দু, মনোমোহন পাড়ে, 
শিশিরকুমার রায় ও অমরেক্্নাথ দন্ত । 


১৭নং চন্দ্রমোহন স্থরের লেন 
পরম পূজনীয় কলিকাতা 
শ্রীযুক্ত অমুতলা'ল বন্ধু, ১১ই ভা, ১৩১৯। 
মহাশয় শ্রীচরণেষু 
প্রণাম শতকোটি নিবেদনমিদং 
মহাশয়, আমার সবিনয় নিবেদন, আমি কঠিন গীড়াঁয় শয্যাগত, এ নিমিত্ত 
অগ্যকার অভিনয়ে যোগদান করিতে অসমর্থা হওয়ায় কিরূপ মন্মাহত হইয়া 
আছি, তাহা লেখনীমুখে প্রকাশ করা অসম্ভব। পরম পৃজনীয় গিরিশবাবুর 
আস্তরিক যত্র ও শিক্ষাতেই আমার ন্যায় মূর্খ! স্ত্রীলোক নাট্যামোদীগণের 
গ্রীতিলাভে সমর্থ হইয়াছে । আপনি অগ্য রজনীর দর্শকবুন্দকে যগ্যপি অনুগ্রহ 
করিয়! আমার এই নিদারুণ মন্ববাথ! জ্ঞাপন করেন, তাহা হইলে এই শয্যাশায়ী 
অবস্থাতেও কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিব। নিবেদন ইতি-_ 
আশীর্বাদাকাজিক্ষণী 
শ্রীমতী তিনকড়ি দামী 


টাদবিবি 
ছত্রপতি শিবাজী 
মীরকা সিম 
দাদা ও দিদি 
রাজা অশোক 
বাসস্তীমেলা 
বাজীমাৎ 
ছুগেশননিন 
বরুণা 

জেনানা যুদ্ধ 
নবীন তপস্থিনী 
প্রফুল্ল 

একতা (?) 
মহিল! মজলিশ 
দৌলতে দুনিয়া 
ভূতের বেগার 
পাঞ্জাব গৌরব 
বীরপৃজা 

মযূর সিংহাসন 
প্রতিফল 


সোনার সংসার 
রানী হুর্গাবতী 
গোড়ায় গলদ 
তৃতের বিয়ে 


পরিশি্ 


ক. অভিনয়-তালিকা 


ক্ষীবেদগুসাদ বিদ্যাবিনোদ 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ 


ঠঠ 


০] 


নিত্াযবোধ বি্যারত্ 
নাট্াযরূপ-গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
ক্সীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ 
দীনবন্ধু মিত্র 

গিরিশচন্দ্র ঘোঁষ 
ক্ষীরোদপ্রলাদ বিছ্যাবিনোদ 
হুর্গাদাস দে 

ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ 


ঠঠ 


হরনাথ বস্থ 


ঠ? 


কাহিনী-যোগেন্ছ্নাথ বন্ধ 
নাটারূপ-ছুর্গাদ্দাস দে 

( মতান্তরে হরিচরণ চক্রবর্তী ) 
দুর্গাদাস দে 

হরিপদ মুখোপাধ্যায় 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ভূপেন্জ্রনাথ বন্দ্যোপাধায় 
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৭1৩।১৯০৮ 
৪181১৯৩৮ 
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১১।৭।১৯১৮ 
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ঠা 
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১৭1১০।১৯৩৮ 
২১।১১।১৯০৮ 
২৫।১৯২।১ ৭০৮ 
২৬।১২।১৭০৮ 
৩০1১।১৯০৪ 
৮1৫1১৯০৯ 


৩।৭1১৯০ন৯ 


১৯৮১৯০৯ 
২৫।১২।১৯০৯ 
৯1১|১৭১ ০ 


৯ ৩১৯১৩ 


৩৩২ 


চও 
রাজ! অশোক 
আকবরের স্বপ্ন 
শখের জলপান 
মধুর মিলন 
বিশ্বাতিত্র 
গ্রহের ফের 
জেনোবিয়। 
প্রাণের টান 
মোহিনী মায় 
খাজাহান 
খাজাহান 
বিশ্বামিত্র 
পলিন 
পাগুব-গৌরব 
বলিদান 


একশ বছরের বাংল। থিয়েটার 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ 


হরিসাধন মুখোপাধ্যায় 
শৈলেন্দ্রনাথ সরকার 
হরিশ্ন্দ্র সান্যাল 
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় 
অতুলকষ্ণ মিত্র 


$১ 


ক্ষীরোদপ্রসা? বিছ্াবিনোদ 


ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ 


খ, অভিনেতৃ সম্প্রদায় 
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৬৮ বিডন স্টাট, কলকাতা 


মনোমোহন থিয়েটার 
(১৯১৫-১৯২৪ ) 


১৯১২-র জুলাই মাসে কোহিনূর থিয়েটার নিলামে উঠলে সেই 
বাড়ী এক লক্ষ এগারো হাজার টাকায় কেনেন মনোমোহন পাড়ে । 

মনোমোহন পাড়ের নানারকমের ব্যবসা ছিল। থিয়েটার- 
ওয়ালাদের উনি টাকা ধারও দ্িতেন। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত যখন 
ক্লাসিক আর মিনার্ভা-_ছুই নৌকায় পা দিয়ে নাজেহাল, সে সময় 
দেনার দয় ওঁকে মিনার্ভার প্রজান্বত্ব মনোমোহনের নামে লিখে 
দিতে হয়। সে থিয়েটার পাড়ে-মিত্র পাটনারশীপে ভালই চলছিল। 
কিন্তু মহেন্দ্র মিত্র মারা যেতে তার ভাই উপেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে 
মিনার্ডার স্বত্ব নিয়ে মামল! বাধলে মনোমোহনবাবু কোহিনূর কিনে 
নিজন্ব মালিকানায় আলাদ! থিয়েটার চালাবেন স্থির করেন। 
সেই মত মিনার্ভার নট-নটা, সাজ-সরঞ্জাম এবং “নাম নিয়েই উনি 
কোহিনূর মঞ্চে ১৯১৫ সালের ৭ আগস্ট গিরিশচক্দ্রের “কালাপাহাড়? 
খুললেন । আড়াইশ টাকা বেতনে ম্যানেজার হনে দানীবাবু। 
সংবাদটি জানিয়ে “ইগ্ডিয়ান ডেলী নিউজ লিখলে £__ 414106758 
[11620610115 0000191: 019806 ০ 201003610067)6 1085 
571620 €0 220. 68১ 8290070. 56220 1010 165 010. 5106, 
[102 1099. 01 0106 10910950[001)0 02176 60 100 06061 
810 00]0]07001905 558015 5090০ 101 072 2:00161)06, 
68,080]. 50656 15 06 ০10 019551011)920:6 0011017)85 
৬৮110] 0560. 00 02 67০ £8৬০০.০০ 165016 01 136078911 
019য-509615 92618] 96815 780. 10136 0050 06001009176 
11 0) 1567 0031017755 09215 আট) 006 1866 ০. 0০. 


৩৩৪ একশ বছরের বাংলা থিয়েটার 


(31)0595 01:2009. 4[৫918191791 ৮৮100 21 2:০1 01202 
ড/11101) 15 2 021151)001 00219. 1101000110৬ €1)61০ ৬111 
705 ৪ 90812 00810. (৭1৮1১৯১৫ ) 


কালাপাহাড়ে'র পর দানীবাবুঃ প্রিয়নাথ ঘোষ, তারাস্ুন্দরা 
প্রমুখ শিল্পীরা মিলে এখানে “মনে মনে” পের ফাদ", 'গৃহলক্্মী” 
“শিরী -ফর্হাদ্‌” “পারসিনা”, “বীররাজা”, “পলিন” “ভীম্ম” “বরুণা” 
“বাসন্তী” প্রভৃতি অভিনয় করেছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে উপেন্দ্র মিত্র 
“মিনার্ভা” নাম ব্যবহার করার বিরুদ্ধে আদালত থেকে আদেশ জারী 
করানোতে শেষ পর্ধস্ত মনৌমোহন পীড়েকে থিয়েটারের নাম 
পালটাতে হল। নিজের নামেই কোহিনূর মঞ্চের নতুন নামকরণ 
করলেন উনি-__ “মনোমোহন থিয়েটার । পাঁড়েমশায় সংবাদপত্র 
মারফৎ জানালেন 2 45 002 111061591105802 13011101775 
৮10) 105 0012 15875 0621) 159529 070, 50 205 16৬7 117281015 
৪6 68, 79001) ১:2০ 1795 0০221). 1210020. 1৬] 01001000100]) 
71686:6. (বেঙ্গলী-_ ৪1৯।১৯১৫ ) অমরেন্দ্রনাথ তখন ষ্টারে, 
মনোমোহনবাবু তাকে নিজের থিয়েটারে অদ্ধেক অংশীদার ক'রে 
আনতে চেয়েছিলেন । “অমরেন্দ্রনাথ সে প্রস্তাবে সম্মত হন ও 
কথার এতদূর পাকাপাকি হয় যে, তিনি জিনিষপত্র পাঠাইবার 
ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হন ; তবে তখনও অবধি কাগজে কলমে কোন 
লেখাপড়া হয় নাই । অভিনয়বিষয়েও স্থির হয় যে, শরীর যতদিন 
পর্যন্ত সম্পূর্ণ না সারে, ততদিন তিনি সপ্তাহে একদ্রিন মাত্র অভিনয় 
করবেন-__ বাকী দ্িনগুলির ভার দানিবাবুর |” ( রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্- 
নাথ--রমাপতি দত্ত) ষ্রারের সঙ্গে সে সময় ওঁর বনিবন! হচ্ছিল ন! 
ব'লে উনি এখানে আসতে চেয়েছিলেন । তবে, শেষ পর্যন্ত নিজেদের 
মধ্যে মিটমাট হয়ে যাওয়ায়, সে যাত্রা আর অমরেন্দ্রনাথের 
মনোমোহনে যোগ দেওয়া ঘটে ওঠে নি। আর পরের বছরই তো 
উনি মার! গেলেন! 


মনোমোহন থিয়েটার ৩৩৫ 


১ সেপ্ম্বর, ১৯১৫ মনোমোহন থিয়েটারের উদ্বোধন হয় । এই 
তারিখের অভিনয় সুচী £-- ১। জন্মাষ্টমী, ২। নন্দোৎসব, ৩। ভীক্ম, 
৪ | নন্দবিদায়, ৫। ঞ্ুবচরিত্র এবং ৬। চতুরালী। ২৫ সেপ্টেম্বর 
খোল! হয়েছে নতুন নাটক দাশরথি মুখোপাধ্যায়ের “কিহার। 
দানীবাবু, হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, অহীন্দ্রনাথ দে, হেমস্তকুমারী এবং 
নীরদাস্ুন্দরী যথাক্রমে রণলাল, নরেন্দ্র, মুরারী, মোহিনী ও রঙ্গিলা 
সাজলেন। নাটক অকিঞ্চিৎকর কিন্তু দানীবাবুর অভিনয় দর্শকদের 
খুশী করলো । “বুদ্ধিমান, বলশালী, হিংস্র, অমিতসাহসী, পত্বীপ্রেমিক 
দু রণলালের ছবি দানীবাবু অপুর্ববভাবে প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 
নাটকের কয়েকটি কথ] তাহার পরামর্শতেই সংযোজিত হয়, তাহাতেই 
রণলাল চরিত্র ফুটিয়! যায় এবং লোকের সহানুভূতি আকর্ষণে সমর্থ 
হয়।” (বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও দানীবাবু-_হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ) ৬ নভেম্বর 
্যামস্ুন্দরে'র পর ১১ ডিসেম্বর নামলে। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিরচিত 
“বাদশাজাদী | ইতিমধ্যে ষ্টার থেকে চুনিলাল দেব ও বসন্তকুমারী 
এবং থেসপিয়ান টেম্পেল থেকে তিনকড়ি দাসী এসে যোগ দিয়েছেন। 
দানীবাবু আজিজ, চঁনিলাল দেব মাসুদ, তিনকড়ি হামিদা আর 
বসম্তকুমারী জুমেলার ভূমিকা নিলেন । নট-নটারা সবাই নামকরা 
অভিনয় খারাপ হল ন1। 

১৯১৬-র সুরু নিশিকান্ত বন্ুরায়ের “বাপ্লারাও' (২৬২) দিয়ে। 
ভূমিকালিপি £-_ বাগ্নারাও-দানীবাবু, ইয়াজিদ-চুনিলাল দেব, ল্ছমী- 
তিনকড়ি দাসী এবং নোশেরা-বসম্তকুমারী | বাপ্পারাণ' নাট্যকারের 
প্রথম রচনা, নাটক হিসাবে ছুবল-__ সেই কারণে জমে নি। ৮ 
এপ্রিল উদ্বোধন হল হরনাথ বস্থুর “কবির'। ২১ এপ্রিল দানীবাবুর 
“বেনিফিট নাইটে” সম্প্রদায় নিয়লিখিত অনুষ্ঠানস্থ্চী পরিবেশন 
করলে 2-_ ১। চগ্ড, ২। হান্তরসাত্ম অপেরাবাহাছদ্ ( প্রথম 
অভিনয়) ৩। 7016796175 000015 (85 006 [02012 
9178156516815 00.) ৪1 96150650. 906765, ৫। ১1০6০ 


৩৩৬ একশ বছরের বাংল থিয়েটার 


501789 ৪130 91095, ৬। অরোরা বায়স্কোপ ও ৭। কলির 
অঞ্জুন। মনোমোহনে অনেকদিন চলেছিল-_ “মাগল-পাঠান?। 
স্থুরেন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা এ-নাটকের প্রথম অভিনয় হয় 
৮ জুলাই, ১৯১৬ । সে রাতে শের শা, হুমায়ুন, টাদ ও সোফিয়া 
হয়েছিলেন যথাক্রমে দানীবাবু, চুনিলাল দেব, বসস্তকৃমারী এবং 
শশিমুখী। নাচে-গানে-অভিনয়ে “মোগল-পাঠান দর্শকদের মাতিয়ে 
তুললে । দানীবাবু শের শা করলেন, অপূর্ব । আর শশিমুখীর সেই 
গান £--ভেডে গেছে মোর সোনার স্বপন/ছি'ড়ে গেছে মোর বীণার 
তার/ (আজি) হাদয় ভরিয়া উঠিছে কেবল/মরমভেদী হাহাকার ।_ 
ভোলবার নয়। নাটকখানি মনোমোহনে একটানা ১৫০ রাত্রি 
অভিনীত হয়েছিল। “মোগল-পাঠান, আর “কঞ্হার, একসঙ্গে 
চলেছিল ৬৪ রাত্রি । সমালোচন! প্রসঙ্গে "ইগ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' 
জানালে 2--1$109£1001-7261)910+) 006 106৬7 11500101091] 01909, 
1095 0080০ ৪. 0:5002100705 1010 2100 15 17811 ৪. 91000233- 
0] 701) ৪ 002 10701701010. 1615 106811% 60 1002085 
[0৮7 01026 0106 01606 1795 106612. 1)01015 013০ 00245, 
০০ 006 17061655601 01১2 86158]1 01১52006-£0176 00110 
51905551009 51£1)5 01 0110177001010. 7৬০75 98001:085 1)181)6 
06 1)0036 15 (011 02015 0০ 810১0115090 1,007, 2 
8627 10, 1615 2 12601981: 50100010855 101 56805, £10 100 
ড/017061, 101 000. 17015506500 0: 01096-1170216550 2170 
5101101] 00001701175) “1৬1051701-7901721" 10105 0106 70812 
৪190 0172 19050 850101003 01010 1395 10015007060 1 
22 811-:00190 5900255.” (২।৯।১৯১৬ ) এ-নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার 
আগেই অবশ্থ তিনকড়ি দাসী মনোমোহন ছেড়েছেন । 

১৯১৭-তে ষ্টার থেকে এলেন আশ্চর্যময়ী । জুন মাসে নিষেধাজ্ঞ। 
উঠে যাওয়ায় ৭ জুলাই মনোমোহন বস্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর? নামালে। 


মনোমোহন থিয়েটার ৩৩৭ 


দানীবাবু, হরিভৃষণ ভট্রীচার্ধ, চুনিলাল দেব, বসস্তকুমারী এবং 
আশ্চর্যময়ী যথাক্রমে প্রতাপ, চন্দ্রশেখর, গেত্রিয়াল, শৈবলিনী ও 
দলনীর রূপসজ্জায় অবতীর্ণ হলেন। চন্দ্রশেখর' ষ্টারের বিখ্যাত 
নাটক, মনোমোহনেও কম সুখ্যাতি পেল ন1। দলনীর গানে 
আশ্চর্যময়ী তাঁর আগের সুনাম বজায় রাখলেন। ৬ অক্টোবর 
খোল। হল-_“পানিপথ' (স্থরেক্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় )। বাবর-দানীবাবু, 
করুণাবতী ( কর্ণদেবী ?)-কুম্থমকুমারী, সংগ্রামসিংহ-চুনিলাল দেব 
এবং দেলেরাআশ্চর্যময়ী। “এতে দানীবাবুর “বাবর শা এবং 
আশ্যর্্যময়ীর অন্ধ ফুলওয়ালীর বেশে গান__ “ওগো! দাও সাড়া 
দাও, কও কথা কও বরষি আপিয়া শ্রবণে_-অপূর্ব হয়েছিল 1” 
(নিজেরে হারায়ে খুঁজি/ প্রথম পর্ব-__অহীন্দ্র চৌধুরী ) কুস্ম- 
কুমারীর অভিনয়ও মন্দ হয় নি, তবে নাটক চললো না । 

যেসব নাটকের নাম কর! হয়েছে, তাদের প্রায় কোনোটিই 
প্রথম শ্রেণীর নয়__ অধিকাংশই ফরমায়েশী রচন1। নাট্যকাররা 
মূল-গায়েন দানীবাবুর মুখ চেয়েই বই লিখতেন । নাটক যাই হোক্‌ 
না! কেন, ওঁর ভূমিকাটি যাতে দর্শকদের মনোরঞ্জন ক'রে মালিককে 
পয়সা এনে দেয় লেখকদের সেদিকে সজাগ দৃষ্টি থাকতো! । সত্য 
কথা বলতে কি, দানীবাবুর অভিনয়ের দৌলতে থিহ্টোরের বিস্তর 
রোজগার হলেও ওঁর আয় কিন্তু সে তুলনায় বাড়ে নি। স্বভাবতই, 
তার মনে অসন্তোষ জমা হচ্ছিল। তাই, এসময় ধখন ষ্টার হাজার 
টাকা মাইনে ও পাঁচ হাজার টাকা বোনাসে ওকে নিয়ে যেতে চাইলে, 
সঙ্গত কারণেই দানীবাবু সেদিকে ঝুঁকলেন। অবশ্য, অবিনাশচন্দ্র 
গঙ্গোপাধ্যায় (গিরিশচন্দ্রের লিপিকার এবং সে সময় দানীবাবুর 
অভিভাবক ) মাঝে পড়ে ছু'পক্ষের মধ্যে এক চুক্তি করিয়ে দেওয়ায় 
শেষ পর্যন্ত ওর ্টারে যাওয়া আর ঘটে উঠলো না। স্থির ইল, হাত- 
খরচ হিসাবে দানীবাবু মাসে ছু'শ এবং বাড়ীভাড়। বাবদ মনোৌমোহন- 
বাবু মাসে ছ'শ টাকা পাবেন। পরে, থিয়েটারের সব খরচ-খরচা 

১৪ 


৩৩৮ একশ বছবের বাংল] থিয়েটার 


বাদে যে টাঁকা বাঁচবে ছু'জনের মধ্যে তা সমান-সমান হারে ভাগ 
হবে। চুক্তির ফলে, এখন থেকে দানীবাবু মনোৌমোহন থিয়েটারের 
আধা মালিক হলেন। 

নতুন ব্যবস্থাপনায় ১৯১৮-র ১৭ আগস্ট নিশিকাস্ত বন্ুরায়ের 
“দেবলাদেবী'র উদ্বোধন হল। খিজির খাঁদানীবাবুঃ আলাউদ্দিন- 
চুনিলাল এবং মতিয়া-আশ্চর্যময়ী। নাটক হিসাবে “দেবলাদেবী? 
উচ্চাঙ্গের না হলেও) দানীবাবু দুরধধর্ষ অভিনয়ে সবাইকে অভিভূত 
করেছেন ।১ সেই সঙ্গে দর্শকরা মুগ্ধ হল আশ্চর্যময়ীর প্রাণমাতানে। 
গানে।২ এছাড়া বিভিন্ন ভূমিকায় চুনিলাল দেব, হীরালাল চট্ো- 
পাধ্যায়, সোনামণি ও হরিপ্রিয়া দক্ষতার পরিচয় দিলেন। অভিনয় 
দেখে উচ্ফসিত প্রশংসায় ১৯১৮, ৭ সেপ্টেম্বর 'বেঙ্গলী” লিখলে £- 
...)০ 01975 96215 10) 00651911003 08506 01 0106 18170 
০606 1)61:0953, 2190 85 50010, 10 9130010 0৫ ড/100,65560 
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১ “খিজির গর এক অপূর্ব স্যষ্টি!” (নিজেরে হারায়ে খু'জি | প্রথম পর্ব 
_অহীন্দ্র চৌধুরী ) 

২ “আঁশ্চ্ধ্যময়ী ওতে “মতিয়া, সেজে যে গান গেয়েছিলেন, তা এখনো 
কানে লেগে রয়েছে সকলের ।” (এ) 


মনোযোহন থিয়েটার ৩৩৯ 


কড়ি চট্টোপাধ্যায় ) নামে এক অপের! চালু হয়েছিল, যা! পরবর্তী 
কালে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। 

১৯১৯-এর ২০ নভেম্বর মনোমোহনে চুনিলাল দেবের সন্মান- 
রজনীতে প্রফুল্ল, মঞ্চস্থ হয়েছে । যোগেশ সাজলেন দানীবাবু, 
চুনিলাল রমেশ । সেই সঙ্গে রাজা ও রানী", “জয়দেব” “কল্যাণী 
এবং 'াদবিবি”র নির্বাচিত দৃশ্যও ছিল। “াদবিবি'তে ক্ষেত্রমোহন 
মিত্র ইব্রাহিমের ভূমিকায় নামলেন। কোহিনুরে এই চরিত্রের 
অভিনয়ে উনি খুব নাম করেছিলেন । সবশেষে পরিবেশন করা হল 
নিবাচিত ন্ৃত্য-গীত ও “পরদেশী । ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনের আসর 
জমালো অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা “গলটপালট” নামে 
এক নকুঃ ' 

১৯২০, ১০ জানুয়ারি মনোমোহন মঞ্চস্থ করলে সুরেন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত নাটক হহিন্দুবীর”। প্রথম অভিনয়রজনীর 
ভূমিকালিপি £__হিমু-দানীবাবু, মুবারিজ-ক্ষেত্রমোহন মিত্র, ইত্রাহিম- 
হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, আকবর-অহীন্দ্রনাথ দে ও মেহের- 
আশ্চর্যময়ী । “নাটকখানি বিশেষব-বজিত, তথাপি দানীবাবুর হিষুর 
(বসন্ত রায়ের) অভিনয় দেখিতে প্রথম কয়েক রাত্রিতে তিল- 
ধারণের স্থান হইত না। ক্ষেত্রবাবুর মুবারিজের ভূমি ই খুব ভাল 
হইত ।” (বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও দানীবাবু- হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ) ৩১ 
জুলাই খোল হল বঙ্কিমচক্দ্রের “বিষবৃক্ষণ | নগেন্দ্র-দানীবাবু, দেবেন্দ্র- 
পূর্ণচন্্র ঘোষ, সুরেশ-চুনিলাল দেব, শ্রীশ-ক্ষেত্রমোহন মিত্র ও হীরা- 
আশ্র্যময়ী। এসময় নাটকের কোনো কোনো দৃশ্য ফিলের সাহায্যে 
দেখানো হত। উছ্ছেক্তা ছিলেন অরোরা ফিল্মের অনাদি বস্থু। 
অবশ্ঠ, মঞ্চে এ রীতি প্রথম চালু করেন অমরেন্দ্রনাথ । 

১৯২১ সালে কোনো উল্লেখযোগ্য নঙুন নাটকের অভিনয়-সংবাদ 
নেই। "গৃহলক্ষ্মী” “আলিবাবা”, “বলিদান', “চন্দ্রগুপ্ত, “প্রফুল্ল, “শিরী- 
ফরহাদ প্রভৃতি জনপ্রিয় নাটকসমূহের পুনরভিনয় হয়েছে এসময়। 


৩৪০ একশ বছরের বাংল থিয়েটার 


১৯২২, ১১ ফেব্রুয়ারি নিশিকাস্ত বনুরায়ের “বঙ্গে বীর 
উদ্বোধন হয়েছে । নাটক হিসাবে “বঙ্গে বগী”ও অসার কিন্ত 
দানীবাবুর অসাধারণ অভিনয় একে বিশেষ ভাবে জনপ্রিয় ক'রে 
তুলেছিল। বাংল! থিয়েটারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মঞ্চসফল নাটক “বঙ্গে 
বম" পরবর্তীকালেও বহু রঙ্গালয়কে প্রভৃত অর্থ ও খ্যাতি অর্জনে 
সহায়তা! করেছে। “গস্তীরবদন, তীক্ষ্বুদ্ধি ও বলশালী ভাস্কর প্রৌঢ- 
বদন, দীর্ঘদেহ, গম্ভীরকণ দানীবাবুতে খুব সুন্দর মানাইয়াছিল। 
অভিনয় খুব ভাল হইয়াছিল এবং পঞ্চাশ রাত্রিতে জুবিলি উৎসব 
পর্য্যস্ত হইয়াছিল । ক্ষেত্রবাবুও মোহনলালের ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় 
করিয়াছিলেন এবং ভাস্করের কন্যা গৌরীর ভূমিকায় আশ্চ্য্যময়ীর 
এবং মাধুরীর ভূমিকায় শশীমুখীর অভিনয়ে কোনও রূপ ক্রুটি লক্ষিত 
হয় নাই। আলিবদ্দির অভিনয় করিয়াছিলেন হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, 
উপানন্দ জীবনকৃষ্ণ দেব এবং ছিদাম অহীক্দ্র দে। অভিনয়ে কাহারও 
পুর্ববখ্যাতি হ্রাস পায় নাই,*.*বঙ্গে বগী'র প্রথম অভিনয়ের দিনে 
ক্ষেত্রবাবুর আবৃত্তিতেই লোকে মুগ্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু দ্বিতীয় 
দিনে দানীবাবু কণ্ঠস্বর একটু চড়াইয়া যেন সকলকে একেবারে 
স্তস্তিত করিয়া দিলেন । উপানন্দ এবং ছিদাম খুব উপভোগ্য হইত। 
অহীন্দ্রবাবু একজন স্বভাবসিদ্ধ হাস্যরস-নিপুণ নট ছিলেন ।” 
(বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও দানীবাবু-_হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত) সমালোচন। প্রসঙ্গে 
“মজলিশ' (৮৯১৯২২) জানালে ১ ***" গত শনিবার আমি 
মনোমোহন রঙ্গমঞ্চে বঙ্গে বগী” অভিনয় দর্শন করিতে গিয়াছিলাম, 
লোকসংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে “ন স্থানং তিলধারণং” 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় ন1।:-.ভাস্কর পণ্ডিত স্বয়ং অভিনেতা-সআট 
স্থরেন্দ্রবাবু সাজিয়াছিলেন। ভাস্কর পণ্ডিত, বৃদ্ধ আলিবদ্ধণ, মোহনলাল, 
সিরাজ, মাধুরী কাহারও অভিনয়ত মন্দ দেখিলাম না । তবে, আমার 
চোখে সামান্য একটু ক্রুটি দেখা! গিয়াছে । ভাস্কর পণ্ডিতের সহকারী 
তানোজী নূতন অভিনেতা, মুখস্ত বুলি, স্বরে গাস্তীর্য্য নাই, আর 
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একটু যোগ্যতর ব্যক্তিকে এই অভিনয় করিতে দিলে শোভনীয় 
হইত । মীরজাফর কুট-বুদ্ধি, ধূর্ত, কিন্ত এমন এক গোবেচারীকে 
মীরজাফর সাজান হইয়াছিল যে একমাত্র এ অভিনেতার দোষে 
নাটকখানির মধ্যাদ। ক্ষুণ্ন হইয়াছে বোধ হইল । ভাস্কর পণ্ডিতের 
কন্তা গৌরীর অভিনয়কৌশল ভাল, কিন্তু পিতাঁর চেয়ে বয়সে 
তাহাকে অধিক বলিয়া মনে হইল। অপেক্ষাকৃত কম-বয়স্কা 
রমণীকে গৌরীর পার্ট দেওয়া উচিত ছিল। অন্তান্ত অভিনেতা ও 
অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে বিশেষ কিছুই বলিবার নাই । সকলেই যোগ্যতার 
সহিত আপন আপন অংশ অভিনয় করিয়াছিলেন । দৃশ্যপট স্ন্দর ও 
মনোহর । সাজসজ্জাও মনোমোহনেরই উপযুক্ত হইয়াছিল । **---” 

নতুনের ফাকে ফাকে “রিজিয়া” “বরুণা”, শিশ্করাচার্ধ” “সরলা” 
“শিরী-ফরহাদ”“হিন্দা-হাঁফেজ” তুফানী", চন্দ্রগুপ্ত” প্রফুল্ল”, “বিষবৃক্ষণ, 
“গৃহলক্ষ্মী, “আলিবাবা” “বলিদান” “সাজাহান” “হারানিধি' প্রভৃতি 
পুরানে নাটকেরও বিরাম ছিল না। যে সব অভিনয়ে দানীবাবু 
থাকতেন সেগুলি দেখার জন্য দর্শক উপচে পড়তো । তার নামের 
জোরেই সে সময় মনোমোহন থিয়েটারের আকাশছোয়। প্রতিপত্তি । 
বস্ততঃ অমরেন্দ্রনাথকে বাদ দিলে গিরিশচন্দ্রের তিরোভ 7 (১৯১২) 
ও শিশিরকুমারের আবির্ভাব (১৯২১ )-_ এই ছুই-এর মধ্যবর্তী 
সময়ে তিনিই বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের অপ্রতিছন্দী অভিনেতা । তার জনপ্রিয়তার 
দৃষ্টান্ত হিসাবে মাত্র এটুকু বললেই আপাততঃ যথেষ্ট হবে, এই 
থিয়েটার থেকে আট বছরে উনি এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা আয় 
করেছিলেন । দাঁনীবাবু তথা মনোমোহন থিয়েটারের এই সৌভাগ্যের 
ধারা হয়তো আরও কিছুকাল অব্যাহত থাকতো কিন্তু ১৯২১ থেকে 
১৯২৩ সালের মধ্যে বাংল থিয়েটারের ইতিহাসে এমন এক গুরুত্ব- 
পূর্ণ বিবর্তন ঘটে গেল যার প্রতিক্রিয়া এড়ানো মনোমোহন 
থিয়েটারের পক্ষে সম্ভব হল না। আর তার ভাগ্য বিপর্যয়ের সুরু 
সেই সময় থেকে । 


৩৪২ একশ বছরের বাংলা থিয়েটার 


নবযুগের সুত্রপাত 

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মধ্য হ'তে নতুন প্রযোজনার 
অভাবে, বৈচিত্র্যহীনতায় এবং চিস্তাশক্তির দৈন্তে স্বাভাবিক চলৎশক্তি 
হারিয়ে স্থাণুবৎ গতিহীন ও নিশ্প্রাণ হয়ে দাড়ায় বাংলা মঞ্চ । বিহারী- 
লাল, মহেন্দ্রলাল, অদ্ধেন্ুশেখর, অমৃতলাল, গিরিশচন্দ্র, অমরেক্দ্রনাথ 
প্রভৃতি দিকপালরা সব গত হয়েছেন-_ বৃদ্ধ, স্থবির অমুতলাল 
বসু ব্যতীত নাট্য-জগতে তখন কর্ণধার বলতে কেউ নেই, অভি- 
ভাবকহীন মঞ্চলোক সে সময় প্রতি মুহুর্তে অবলুপ্তির আশঙ্কায় ত্রস্ত। 
বাংলা থিয়েটারে সে বড় ছর্দিন ! প্বঙ্গীয় নাট্যশালার “সাজান বাগান” 
তখন “শুকিয়ে গেছে" প্রতিভাবান নটদের কেউই বেঁচে নেই-_ 
একা দানিবাবু তখন স্থবির সিংহের মত পুরাতনের রোমস্থন করে 
চলেছেন, মঞ্চে তখন তার নতুন কিছু দেবার ছিল না। থিয়েটারের 
ভিতর এবং বাইরের সৌন্দর্য তখন প্লান হয়ে এসেছে ।::* প্রেক্ষাগৃহ 
মলিন,দর্শকদের বসবার আসনগুলি গীড়াদায়ক, শিল্পীদের বেশভৃষায় 
তিন যুগের ছাপ পড়েছে, নতুন নাটক নেই, নাট্যকারও নেই। 
অপরেশচন্দ্র, দানিবাবু, মন্থ পাল, কাতিকচন্দ্র দে, কুঞ্জলাল চক্রবতী, 
তারক পালিত, প্রবোধ ঘোষ, কুম্থমকুমারী, বসম্তকুমারী প্রভৃতি 
গিরিশযুগের পুরাতন নট-নটারা প্রতি শনি, রবি ও বুধবার 
রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের আলোর সামনে এসে দাড়াতেন। নাট্যা- 
নুরাগী বাঙালী দর্শক, যার! রঙ্গমঞ্চকে চিরদিন ভালোবেসে এসেছে, 
ধূলিমলিন, হৃতসৌন্দর্য প্রেক্ষাগৃহে এসে তাদের অভিনয় 
দেখতেন আর ভাবতেন, এমনভাবে থিয়েটার আর ক'দিন 
চলবে ?” (শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার--মণি বাগচি ) বাংলা 
থিয়েটারের সেই নেরাশ্যময় অন্ধকার যুগে নবজীবনের আশ্বাসবাণী 
বহন ক'রে নিয়ে এলেন যিনি, তার নাম-_ শিশিরকুমার ভাছুড়ী। 
সৌখিন অভিনয়ে বিদগ্ধ দর্শকের সম্রদ্ধ অভিনন্দন পাথেয় ক'রে, 
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অধ্যাপন৷ ছেড়ে এই তরুণপ্রতিভ1 সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগ দিলেন। 
ম্যাডান কোম্পানী পরিচালিত কর্ণওয়ালিশ মঞ্চে ( বর্তমানের শ্রী 
সিনেমা) ক্ষীরোদপ্রসাদের আলমগীর" নাটকের নামভূমিকাঁয় শিশির- 
কুমারের দীপ্ত আত্মপ্রকাশ সেকালের কলারসিকর বিস্ময়ে বিশুদ্ধ 
হয়ে প্রত্যক্ষ করলেন. “মনে হতে লাগল যেন এক অতুলনীয় 
শক্তিশালী যাছকর তার মায়াজাল বিস্তার করেছে। প্রেক্ষাগৃহের 
প্রত্যেকটি লোক সে মায়ায় মুগ্ধ বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে আছে। 
আশ্চর্ধ কণ্ঠস্বর ! অদ্ভুত সে কগন্বরের ব্যঞ্জনা! অপূর্ব স্বরনিন্তরয়ণী- 
শাক্তি।” (প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ) নতুন যুগের নতুন রূপকারের মহিমান্বিত 
আবির্ভাবে দেশব্যাপী সাড়। পড়ে গেল । রঙ্গালয়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
ুশ্চিন্তাগ্রস্ত নাট্যামোদীরা আশ্বস্ত হলেন__ অভিনন্দন জানালেন 
অভিনয়ক্ষেত্রে যুগতষ্টা শিশিরকুমারকে ৷ সেটা ইংরেজী ১৯২১ সাল। 
পরের বছর অর্থাৎ ১৯২২-এ মিনার্ভীয় যোগদান করলেন ছুই তরুণ, 
শিক্ষিত এবং শক্তিধর অভিনেতা নরেশচন্দ্র মিত্র ও রাধিকানন্দ 
মুখোপাধ্যায় । চন্দ্রগুপ্ত, নাটকে যথাক্রমে চাণক্য ও আন্টিগোনসের 
ভূমিকায় তাদের প্রথম মঞ্চাবতরণ দর্শকরা সানন্দে বরণ ক'রে নিলে। 
(“নরেশচন্দ্র আর রাধিকানন্দ চরিত্রকে প্রতিষ্ঠা দি - অসাধারণ 
নিপুণ ছিলেন৷ মঞ্চে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা নাটকের 
চরিত্র হয়ে উঠতেন। নরেশচন্দ্রের খর্ব আকৃতির আর খিন্ন কম্বরের 
সকল ক্রটি দূর করে দেয় তার প্রদীপ্ত চোখের অভিনয় এবং 
ইমোশনকে দুর্বার করে দেখাবার কৌশল । রাধিকানন্দেরও কণ্ঠম্বর 
কিছুটা ভগ্ন ছিল, কিন্ত বাণী ছিল বিশুদ্ধ, অভিনয়ে ইমোশনের চেয়ে 
ইনটেলেক্‌ট প্রয়োগ করতেন বেশী ।” -_ শচীন সেনগুপ্ত ) বিশেষ- 
ভাবে প্রশংসিত হলেন রাধিকানন্দ ৷ “চ -গ্প্ত নাটকে আন্টিগোনসের 
রূপসজ্জায় “তার সংলাপ, দৈহিক ভঙ্গিমা, মৌখিক ভাবের ব্যঞ্জনা 
এবং প্রবেশ ও নিজ্রমণ সমস্তই হলো এমন অভিনব যে 
দর্শকরা উপলব্ধি করলে অভাবিত আনন্দ। নাট্যগগনে যে একটি 
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নৃতন তারকার সন্ধান পাওয়া গেল, সে সম্বন্ধে আর কারুর 
কোনো সন্দেহ রইলো না।” (হেমেন্দ্রকুমার রায় ) সম্পূর্ণ স্বতন্ 
এক নাট্যরীতির প্রবর্তন করলেন এই ছুই অভিনেতা । তাদের 
অভিনয় ও অভিব্যক্তির মধ্যে অনান্বাদিত মাধূর্ষের সন্ধান মিললো! । 
এই বছরের শেষে ম্যাডান থিয়েটারে আত্মপ্রকাশ ঘটলো! আর 
এক নবাগত ন্ুদর্শন এবং স্ুক্ধ শিল্পীর_- তিনি নির্মলেন্দু 
লাহিড়ী । (“নির্মলেন্দু লাহিড়ীর আবৃত্তির খ্যাতি ছিল। আবৃত্তি- 
বহুল ভূমিকাগুলি অভিনয় করে তিনি শ্রোতৃদেরকে মাতিয়ে 
তুলতে অদ্ধিতীয় ছিলেন । কিন্তু তা কেবল সুষ্ঠু আবৃত্তির গুণেই নয়, 
বাক্‌-বিভূতির বা 01796107)-এরও গুণে 1৮ শচীন সেনগুপ্ত ) আর 
১৯২৩-এ ষ্টারে আর্ট থিয়েটারের পতাকাতলে তিনকড়ি চক্রবর্তী 
( “বাঙালীর সৌভাগ্য আর্ট থিয়েটার এই ভাবাভিব্যক্তির দ্বার! 
বাঙলার অভিনয় জগতে নৃতন যুগ আনয়ন করিতেছেন । শ্রীযুক্ত 
তিনকড়ি চক্রবর্তী সে ভাবধারার অগ্রদূত।৮-__ বসুমতী ), অহীন্্র 
চৌধুরী (“একালে নৃতন যে কয়জন রঙ্গাজীব (রঙ্গজীবী?) 
রঙ্গমর্থে যোগদান করিয়াছেন, বোধহয় একমাত্র শিশিরবাবু 
ছাড়া এমন শক্তিমান, এমন জনপ্রিয় অভিনেতা আর একজনও 
নাই। হয়ত শিশিরবাবুর অভিনয় সর্বথা অনুমোদন করেন না, 
এমন লোক ছুই চারিজন মিলিবে কিন্তু অহীন্দ্রবাবু সর্ববজনপ্রিয়”__ 
বাঙল]। “নাটকের প্রতিটি মুহুূর্তকে তিনি ইমোশন দিয়ে, আঙ্গিক 
অভিব্যক্তি দিয়ে, স্বরের ব্যঞ্জনা দিয়ে, দর্শকচিত্তে ঝড় তুলে 
দিতে পারেন।*-* যতক্ষণ তিনি মঞ্চে থাকেন, ততক্ষণ তিনি ছুণিবার, 
চিত্ত তিনি জয় করে নেবেনই ; হয় ক দিয়ে, নয় দৃি দিয়ে, নয়ত 
বা বিশিষ্ট কোন ভঙ্গি দিয়ে; কিন্তু সব সময়েই গভীর আবেগের 
আবেদন দিয়ে। যুগপৎ সব কৌশল তিনি একসঙ্গে প্রয়োগ করতে 
পারেন ।”-_ শচীন সেনগুপ্ত ), ছুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (*ছর্গাদাসের 
গছ্য আবৃত্তি সুমধুর ছিল । কিন্তু তারও আকর্ষণ আবৃত্তির জন্য ততট! 


মনোযোহন থিয়েটার ৩৪৫ 


নয়, যতটা তার কণ্ঠের মাধূর্যের জন্য, বিশেষত যখন তিনি খাদে 
আবৃত্তি করতেন। তার অতিরিক্ত আকর্ষণ ছিল, তার পুরুষোচিত 
সুঠাম দেহ, তার গাঢ় কালো চোখ, তার অনুপম চলা-ফেরা |... 
প্রত্যেকটি মুহূর্ত এক একটি ছবি ফুটিয়ে তুলত।৮__ শচীন সেনগুপ্ত) 
প্রমুখ প্রতিভাবান নবীন অভিনেতার দল “কর্ণাজুনি, অভিনয়ের 
মাধ্যমে তরুণের জয়যাত্রা সম্পূর্ণ করলেন । এতকাল বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে 
ছিল নটেরই প্রাধান্ত, তার প্রতিষ্ঠালাভে সহায়তা করাই ছিল 
নাট্যকার এবং কলাকুশলীদের একমাত্র “মহৎ কর্তব্য কিন্তু তরুণের 
এই অভিযান সর্বপ্রথম প্রমাণ করলে অভিনয় কেবলমাত্র “অভিনয়' 
নয়, তার সার্থকতা নির্ভর করে অভিনয়, মঞ্চ, আলো, রূপসজ্জা, 
সঙ্গীত, ধ্বনি প্রভৃতি বিভিন্ন নাট্যআঙ্গিকের সুষ্ঠু সমন্বয়ের উপর । 
বস্তৃতঃ, বাংল থিয়েটারে প্রযোজনা'র আবির্ভাব এই সময়েই, যার 
প্রবর্তনার কৃতিত্ব আর্ট থিয়েটারের তথা অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
এবং প্রবোধচন্দ্র গুহের প্রাপ্য । অল্পকাল পরে শিশিরকুমারের 
“সীতার উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে এর পরিপূর্ণ বিকাশ প্রত্যক্ষ করা 
গিয়েছিল । আরো! অভিনব ছিল তরুণদের এই নাট্যপ্রয়াস এই 
কারণে যে, এরাই সব্প্রথম অভিনযবাপারটিকে সন্ধ হৃদয়াবেগ 
থেকে মুক্ত ক'রে মননশীলতার উপর প্রতিষ্িত কর:ত চাইলেন । 
তাদের সর্ববিধ নাট্যকর্মে, কি অন্তরঙ্গ, কি বহিরঙ্গের পরিবর্তনসাধনে 
এমন এক সুক্ষ, মাজিত, কলানিপুণ মানসিকতা প্রকাশ পেতে 
লাগলো, যাঁতে সমকালীন দর্শকমন অভিভূত ন। হয়ে পারলো না। 
দর্শকরুচির ঘটলো পরিবর্তন। তারুণ্যের জয়গানে প্রেক্ষাগৃহ 
হয়ে উঠলো মুখরিত । 


মনোমোহনের পতন 


যুগ বিবতনের এই সন্ধিক্ষণে মনোমোহন কালের দাবীকে 
অস্বীকার ক'রে নামালে সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 


৩৪৬ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


“'আলেকজাগ্ডার, (১৮/৮১৯২৩) নামে এক কদর্য নাটক। সেই 
মান্ধাতার আমলের গতানুগতিক অভিনয় আর সনাতন মঞ্চব্যবস্থা 
দেখে দর্শকরা গভীর বিতৃষ্কায় মুখ ফেরালে। নবযুগের যৌবনদীপ্ত 
রূপকারদের তুলনায় তরুণ নায়কের রূপসজঙ্জায় প্রবীণ অভিনেতার 
মধ্চাবতরণ এবং অক্ষম আক্ষালন তাদের অসহা লাগলো ।*** 
“আলেকজাগার-রূপী স্থবির দানীবাবুকে দর্শক নেবে কেন? 
“আলেকজাগার” হবেন প্রদীপ্ত তরুণ, সেখানে দানীবাবু বৃদ্স্থবির, 
মানাবে কেন ওঁকে ? তারপরে, নাটকখানিও তত স্থবিধার ছিল ন]। 
আছে কতকগুলি চমকপ্রদ “সিচুয়েশন' মাত্র কিন্তু তা-ও কে যে 
কখন কোথায় ঢুকছে, তার কোনো ধারাবাহিকত। নেই, পারম্পর্যও 
নেই। তবে একটা ভাব অবশ্য ছিল নাটকে, সেটি-স্বাদেশিকতা । 
সে যুগের তক্ষশীলা ও পুরু-_ম্বাদেশিকতার আবেগ প্রকাশের 
স্বযোগও ছিল। তাতেও মুশকিল হয়েছিল এই যে, বহু স্থানে 
“সেন্সর, কেটে দিয়েছিল যেগুলি কাটা, বইতে সে-সব স্থানে 
শন লাইনের ওপর তারকাচিহ্নিত করা আছে। তাতে, পুরো 
সংলাপগুলি যে কী তা-ও সঠিক নির্ধারণ করা যায় নী।” (নিজেরে 
হারায়ে খুঁজি / প্রথম পর্ব__অহীন্দ্র চৌধুরী ) অন্তঃসারশৃন্য, দুর্বল 
নাটক, বৈচিত্র্যহীন, গতানুগতিক অভিনয় আর চিরাচরিত, উপেক্ষিত 
মঞ্চসজ্জ! প্রভৃতি একত্রিত হয়ে মনোমোহনের পতনের পথই কেবল- 
মাত্র মস্থণ ক'রে দিলে ।* নবীনের সাথে প্রতিদ্ন্ৰিতায় প্রবীণের 


৩ কোনো কোনো পত্রিকায় অবশ্ঠ এই নাটকাভিনয়ের ভালো-মন্দমিশ্রিত 
সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন, ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ “বাসস্তী? 
লিখেছে £-- +“** আলেকজাগ্ডার নাটকের তৃতীয় অভিনয় হইয়া গিয়াছে। 
*** লেখার দিক দিয়া দেখিতে গেলে মোটের উপর নাটকখানার প্রশংন! 
করিতে হয় । 

একটি জলস্ত দেশাত্ম বোধের ধারা এই নাটকে দেদীপ্যমান।..* স্থানে স্থানে 
কয়েকটি অসংবদ্ধ, অন্বাভাঞ্তিক এবং অসম্ভব ঘটনার অবতারণ করিয়! লেখক 


মনোযোহন থিয়েটার ৩৪৭ 


পশ্চাদপসরণ নুরু হল। কিন্ত “আলেকজাণগ্ারে'র শোচনীয় পরিণতি 
তাদের চোখ খুলে দিল না, দেয়ালের লিখন পড়তে তারা অক্ষম 
হলেন, তাই পরবর্তী নাটক নির্বাচনেও সেই একই ভ্রান্তি ঘটলে! । 
যুগের দাবীর প্রতি এবারেও তারা মুখ ফিরিয়ে রইলেন। ফলে, 
নিশিকান্ত বস্থুরায়ের 'ললিতাদ্িত্য” (২২।১৯২৪) মনোমোহনের 
দুর্ভাগ্যের পসর। কানায়-কানায় পূর্ণ করলে। থিয়েটারের ভরাডুবি 
হল। “নাটকখানি নিকৃষ্ট, কিন্তু নাটকও আর কিছু পাওয়া 
গেল না। পাক্‌সীর জনৈক শিক্ষক নির্মল বন্থুর একখানি নাটক 
লিখিবার কথা ছিল, তাহাও তৈরী হইতে দেরী হইল। কাহারও 
ধৈর্য রহিল না, নৃতন নাটকের জন্য সকলেই ব্যগ্র হইয়া 
পড়িলেন। আর কিছু ন1! পাইয়া এই নাটকখানিই অভিনীত 
হইল। আর ইহাতে মনোমোহনের পরাজয় হয় নিদারুণ ।* একে 


নাটকখানার গৌরবের অনেকটা হানি করিয়াছেন একথা ম্যায় এবং সত্যের 
খাতিরে আমরা বলিতে বাধ্য |... অংশ বিতরণের দোষে আলেকজাগাবের 
ভূমিকা একটু বেমানান হইয়াছে। কিন্তু তথাপি এই অংশে নট-চুড়ামণি 
দাঁনীবাবু তীহার হুখ্যাতি সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়াছেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। 
-** বীরসিংহের ভূমিকায় গিরিশ্চন্দ্রের স্থযেগ্য দৌহিত্র “শাবাবুর অভিনয় 
আমাদিগের বড়ই মধুর লাগিয়াছে।-.. অহীন্দ্রবাবু বেসাসেব্ড ভূমিকায় সুন্দর 
অভিনয় করিয়াছেন । তক্ষশীলার অভিনয় উত্তম হইয়াছে ' কিন্কু চেহারা এবং 
পরিচ্ছদের দৌষে অভিনেতার সকল পরিশ্রমই বার্থ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 
গান অনেক শুনিলাম, কিন্ত তাহার মধো সঙ্গীত বলিয়া পদার্থ খুঁজিয়া 
পাওয়া গিয়াছিল-_ আশ্চধ্যময়ী ও রাণীর মুখে ছুই তিনটিতে ।-** পুরুর 
অভিনয়ের ব্যর্থতা দেখিয়া প্রাণ ভরিয়া যায়। এই কি আর্ধা নরপতি 
প্রাতস্মরণীয় পুরুষপ্রধান পুরুর চিত্র! দরায়ুস, অলিম্পিয়া, চিলো. ক্রিয়োপেট্রা 
প্রভৃতি কয়টি চরিত্রের অভিনয় ভাল হং শছে। অবশিষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে 
একট! “সুর” সর্বদা ভাঙিয়! থাকিয়! অন্য সকল সৌন্দধ্য নষ্ট করিয়। দিয়াছে । 
এই স্থুরট1 কি সত্যই অপরিহাধ্য ? **.” 
৪ “ইত্ডিয়ান ডেলী নিউজ”, “অমৃতবাজার পত্রিকা” “অবতার” প্রমুখ 


৩৪৮ একশ বছবের বাংল! থিয়েটার 


নৃতনের জয়ডস্কা, তাহার উপর সমালোচকের বিতৃষ্ণা, নাট কখানিও 
কদর্ধ্য, দানীবাবু কোনোরকমেই নিজের প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিতে 
পারিলেন না1” (বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও দানীবাবু- হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত) 
নব্য সম্প্রদায়ের নাট্য-পরিবেশন1 দর্শকচাহিদাকে অনেক, অনেক 
বাড়িয়ে তুলেছে । তাদের দাবী তখন সাহিত্যরসাশ্রিত নাটক, 
প্রতিভা দীপ্ত অভিনেতাকুল এবং শিল্পরুচিসম্মত প্রয়োগকৌশল-_ 
যার কোনোটিই 'আলেকজাগ্ডার, ও “ললিতাদিত্যে'র মাধ্যমে পূর্ণ 
হল না। 

পর পর ছটি নাটক ব্যর্থ হওয়ায় ছুই মালিক মনোমোহন পাড়ে 
এবং দানীবাবু একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন, আগে সব 
খরচ বাদ দিয়ে ছ'জনার প্রত্যেকের ভাগে লাভ থাকতো মাসে 
হাজার থেকে দেড় হাজার টাকা। পুজায় এবং বড়দিনে এক 
একজনের লাভের অঙ্ক আড়াই থেকে তিন হাজারে ফাড়াতো। 
এই লাভের টাকায় দানীবাবু কাশী আর টালায় ছু'খানা ভালো 
বাড়ী বানিয়েছিলেন । আজ সেই মুনাফা মাসে ২০০/২৫০ টাকায় 
এসে ঠেকেছে। নতুন কালের সঙ্গে প্রতিদ্ন্দিতায় পেরে ওঠা 
নিঃশেষিত-প্রতিভা দানীবাবুর পক্ষে আর সম্ভব নয়। তাছাড়া রাস্তা 
তৈরীর জন্য ইম্প্রভমেণ্ট ট্রাস্টের থিয়েটারবাড়ী ভেঙে ফেলার 
পরিকল্পনা তখন চড়ান্ত। সব কিছু খতিয়ে ভেবে দেখে মনোমোহন 
পাড়ে থিয়েটার তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। 


কয়েকটি পত্র-পত্রিকা কিন্তু 'ললিতাদিত্য' নাটকের অভিনয়ের সুখ্যাতি 
করেছে। প্রথমোক্ত - সংবাদপত্রটি বলেছিল :_-*70)০ 50178108185010 
€5010010900003115010 ? )5 556102 [0195০0 ১5 109101 03200 15 2. 102752] 
01 10150100151, 7712 15 8015 500001660 95 70502 ৮1)0 ৪3 
00661) 91003 1912 1)150210101510. 10196 02106 01 01900915217 1795 
০11 ০০০1) 16200612055 10)606 88৮০৭ 010) ( হেমেন্দ্রনাথ 
দাশগুপ্তের 'ভাবতীয় নাট্যষঞ্চ থেকে উদ্বৃত) 


মনোমোহন থিয়েটার ৩৪৯ 


ইতিপূর্বে শিশিরকুমার ম্যাভান থিয়েটার ছেড়ে ১৯২৩-এর 
বড়দিনে ইডেন গার্ডেনের প্রদর্শনীতে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের “সীতা 
অভিনয় ক'রে রসজ্ঞ দর্শকদের প্রশংসাঁভাজন হয়েছেন । সাফল্যে 
অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি তখন নিজস্ব এক রঙ্গমঞ্চের সন্ধান করছিলেন । 
সাময়িকভাবে উনি আলফ্রেড থিয়েটারে (বর্তমানের “গ্রেস' দিনেমা) 
আশ্রয় নিলেও সেখানকার পরিবেশ ওর মন:ঃপুত হচ্ছিল না। 
১৯২৪-এর এপ্রিল/মে মাসে মনোমোহনবাবু যখন কাসিয়াং-এ, 
শিশিরকুমার ব্যারিস্টার শ্রীশ বসুকে সঙ্গে নিয়ে গর কাছ থেকে 
মনোমোহন থিয়েটার লিজ নেওয়ার ব্যবস্থা পাকা ক'রে এলেন। 
এটন গণেশচন্দ্র দের মাধ্যমে মাসিক তিন হাজার টাকা ভাড়ায় 
শিশির্নীরের সঙ্গে মনোমোহমবাবুর চুক্তি হল। থিয়েটারবাড়ী দখল 
পাওয়ার জন্য সঙ্গত কারণেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন শিশিরকুমার | বিনা 
পরামর্শে অকস্মাৎ মনোমোহনবাবু থিয়েটার তুলে দেওয়ায় দানীবাবু 
ছুঃখিত হয়েছিলেন । প্রসঙ্গতঃ, “শিশির” €১৭৩।১৯২৪ ) লিখেছিল £__ 
“... দানীবাবুর সঙ্গে মনোমোহনবাবুর থিয়েটারে বখরাদারী সম্বন্ধ 
ছিল। দানীবাবু ছিলেন কনম্মী; পাঁড়েজী ছিলেন ধনী । ব্যবসা 
চলিতেছিল। দানীবাবুর সঙ্গে বখরাদারীর মেয়াদ ছিল ১৩৩১ 
সালের শ্রাবণের মাঝামাঝি পর্যন্ত; তারপরেও একবছর ছিল 
দানীবাবুর 9010291 06104 ইচ্ছা-ভোগ মেয়াদ! পাড়েজী 
ভাগ্যবান্‌ ব্যবসায়ী পুরুষ, বোধহয় বাবসায়ের শ্রীবৃদ্ধির জন্যই 
১লা জ্যেষ্ঠ হইতে থিয়েটারটি হস্তাস্তরিত করিয়া দিলেন। 
দানীবাবুর কথা ভাবিলেন না, শতাধিক অভিন্তো-অভিনেত্রীর 
কথাও ভাবিলেন না, থিয়েটারটি ভাড়া দিলেন। শুনিতে পাই, 
তাহার অংশীদার, ম্যানেজার, প্রধান অভিনেতা দানীবাবুকে একবার 
জিজ্ঞাসা করারও দরকারও তিনি ০,এন নাই ।” দানীবাবু তখনও 
আইনতঃ মনোমোহনের আধা মালিক, ইচ্ছা করলে ওঁদের চুক্তি 
তিনি নাও মানতে পারতেন কিন্তু উনি সেদিকে গেলেন না। তিনি 


৩৫৩ একশ বছৰের বাংল থিয়েটার 


ছিলেন শিথিল প্রকৃতির, নিবিরোধী লোক ; তাছাড়া মনোমোহন- 
বাবুর সঙ্গে তার চুক্তির মেয়াদও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে । সে কারণে 
থিয়েটারের দখল দানীবাবু বিনা বাধায় শিশিরকুমারকে ছেড়ে 
দিলেন। শিশিরকুমার ওঁকে সঙসম্মানে নিজের সম্প্রদায়ে স্থান দিতে 
চেয়েছিলেন কিন্তু দানীবাবু তাতে রাজী হন নি। একদা যেখানে 
তিনি সম্রাটের গৌরবে বিরাজ করেছেন, সেই রঙ্গালয় থেকে শেষ 
পর্যন্ত দীনের করুণ বিদায় তাকে নিতে হল। 

মনোমোহন থিয়েটারের পতন এবং নিজের এই করুণ পরিণতির 
জন্য দায়ী দানীবাবু স্বয়ং। কেবলমাত্র, নতুন যুগের তরুণ প্রতিভাদের 
সঙ্গে মোকাবিল। করার শক্তি ও উদ্ধমের স্বাভাবিক অভাবই যে, 
প্রো নটসম্রাট দানীবাবুর পরাজয় ঘটিয়েছিল তাই নয়, এদের 
আবির্ভাবের অব্যবহিত পুরে প্রতিদন্ীবিহীন অভিনয়কর্মে নিজের 
অবহেলাই দানীবাবুর তথা মনোমোহন থিয়েটারের ভাগ্যবিপর্ধয়ের 
প্রধান কারণ। শেষ ক'বছর অভিনয়ে ওর মন ছিল না। “দানীবাবু 
তখন প্রায়ই যান হাওয়া খেতে বিদেশে, ওর বদলে ওর ভূমিকায় 
নামেন হীরালালবাবু, কিন্তু বিক্রি আশানুরূপ হয় না।... মাঝে 
মাঝে ক্ষেত্রবাবু আর চুণীবাবু এসে অভিনয় করেন, আর দানীবাবু 
বছরের মধ্যে অধিকাংশ সময়ই যান কাশী । অভিনয়ে তখন তার 
তেমন মন নেই, প্রতিপক্ষ নেই-_ চেষ্টাও নেই, তবে তিনি জানতেন, 
তার নামেই বিক্রি হতো টিকিট । উনি না থাকলে, এমনও দেখা 
যেতো যে, ঠিকাদার “নাইট” কিনে নিয়ে “পুনঃ সেল' করছে, আট 
আনার টিকিট চার-ছ"আনাতেও বিক্রি হচ্ছে কখনো-সখনো । দানী- 
বাবুর ব্যাপার দেখে মনোমোহন পাঁড়েমশাইও হাল ছেড়ে দিয়েছেন । 
থিয়েটারের প্রতি তার তখন আর তেমন মমতা! নেই, তিনি প্রকৃত- 
পক্ষে থিয়েটার তখন তুলেই দিতে গিয়েছিলেন । কিন্তু বুলোক 
বেকার হয়ে পড়বে, সেইজন্য মনোমোহনের বিজনেস্‌ ম্যানেজার 
চারুচন্দ্র বস্থ মনোমোহনবাবুকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মিনতি করে 


মনোমোহন থিয়েটার ৩৫১ 


থিয়েটারটি নিজের দায়িত্বেই চালাচ্ছিলেন । মনোমোহনবাবু কিন্তু 
ভাড়ার টাকাটা মাস হতে-না-হতেই আদায় করে ছাড়তেন। চারু- 
বাবুর প্রথম দেয়-ই ছিল মনোমোহনবাবুকে । দ্বিতীয় দানীবাবুকে । 
তৃতীয় ছিল-_ বিজ্ঞাপন ইত্যাদি বাবদ খরচ-খরচার জন্য । চতুর্থ 
ছিল, শিল্পীদের । মনোমোহনবাবু এদিকে খুব কড়া লোক । তিনি 
জানতেন যে, পাঁচটি টাকা বাকী পড়লেও তার জন্য তিনি নিজেই 
আইনত দায়ী, কারণ, মালিক তিনি, তার নামেই থিয়েটার চলছে। 
তাই তিনি করতেন কী, ভিতরে-ভিতরে উস্কে দিতেন শিল্পীদের__ 
মাইনে পেয়েছ ? আদায় করে নাও__ আদায় করে নাও। চারুবাবুর 
হতো উভয় সঙ্কট |” ( নিজেরে হারায়ে খুজি/প্রথম পর্ব _ অহীন্দ্ 
চৌধুবী ১ কিন্তু এরকম পরিস্থিতিতে থিয়েটার কতদিন চলতে পারে? 
তাই, শিশিরকুমারের প্রস্তাব যখন তার কাছে এল, মনোমোহনবাবু 
আর দ্বিধা করলেন না ওঁর হাতেই মঞ্চ তুলে দিলেন । 

“মনোমোহন রঙ্গালয়ে প্রাচীন দলের শেষ-অভিনয় হয়ে 
গেল। আপাততঃ কলকাতায় যে ছুটি রঙ্গালয় রইল, ত প্রধানত: 
নব্যসম্প্রদায়ের দ্বারা পরিচালিত । এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে, জন- 
সাধারণ এখন পুরাতনের চেয়ে নৃতনেরই বেশী পক্ষপাতী |” ( নাচ- 
ঘর-_ ১৬৫।১৯২৪) আর এই 'নুতনে'র বন্দনাগী:- কণ্ে নিয়ে 
মনোমোহনের শুন্ত মঞ্চে আবিভূর্ত হলেন শিশিরকুমার ও তার 
সম্প্রদায়, প্রতিষ্ঠিত হল-__ 'মনামোহন নাট্যমন্দির? | 


কালাপাহাড় 
জন্মাষ্টমী, নন্দোৎসব, 
তীহ্, নন্দবিদায়, 
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৬৮ বিডন স্টাট, কলকাত। 


মনোমোহন নাট্যমন্দির 
(১৯২৪-১৯২৫) 


মনোমোহন বন্ধ হওয়ার পর সেই মঞ্চে নিজস্ব সম্প্রদায় নিয়ে 
আত্মপ্রকাশ করলেন শিশিরকুমার ভাছুড়ী। থিয়েটারের নাম দেওয়া 
হল-_ “মনোমোহন নাট্যমন্দির । শিশিরকুমার নিজেই লেসী ও 
প্রযোজক হলেন । সেটা ইংরেজীর ১৯২৪ সাল। 

মনোমোহনের বিলুপ্তি এবং সেই মঞ্চেই নাট্যমন্ৰিরের প্রতিষ্ঠা_ 
ঘটন] ছু'টির ইতিহাসের দিক থেকে তাৎপর্য আছে। স্বল্প পরবর্তী- 
কালে, আর্ট থিয়েটারের ছত্র ছায়ায় দানীপ্রতিভার শেষ রশ্মিটুকু 
বর্ণাঢ্য শোভায় দেদীপ্যমান হয়ে উঠলেও প্রকৃতপক্ষে, নতুন যুগের 
সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দানীবাবুর পরাজয়েই মনোমোহনের পতন 
এবং গিরিশযুগের অবসান । আর নাট্যমন্দিরের আবির্ভাবে নব- 
যুগেরই সার্থক সূচনা ঘোষিত হয়েছিল কেননা, এই শতকের দ্বিতীয় 
দশকের সূত্রপাত ম্যাডান, মিনার্ভা এবং ষ্টারে নবীনের তুর্ধনিনাদ 
ধ্বনিত হলেও প্রাথিত শিল্পস্থপ্রির সেইসব খণ্ডিত প্রয়াস পূর্ণতা ও 
চরিতার্থতা লাভ করেছিল নাট্যমন্দিরের মিলিত ধারায়। একই মঞ্চে, 
দানীবাবুর প্রস্থানের পর শিশিরকুমারের প্রবেশ, যেন অভিন্ন 
আকাশে ুর্ান্তের পর নতুন ক'রেস্মৃধোদয় । 

পেশাদার নট ও পরিচালকরূপে শিশিরকুমারের প্রথম আবির্ভাব 
ঘটেছিল ম্যাডানদের কর্ণওয়ালিশ রঙ্গমঞ্চে, ১৯২১ সালে । ক্ষীরোদ- 
প্রসাদের “আলমগীর, নাটকের নামভূমিকায় শিশিরকুমারের 
অসাধারণ অভিনয়নৈপুণ্য সেদিনকার দর্শকমহলে তুমুল আলোড়ন 
স্্টি করেছিল সন্দেহ নেই। কিন্ত, শিশিরকুমারের নব্যরীতির 
অভিনয়ধারার সঙ্গে পুরাতনপস্থী সহশিল্পীদের বাচনভঙ্গী ও 


মনোমোহুন নাটামন্দির ৩৫৫ 


অভিব্যক্তির অসঙ্গতি নাটকের সামগ্রিক আবেদনকে প্রাধিত 
পর্যায়ে উন্নীত করতে দেয় নি। রসম্থষ্টির ক্ষেত্রে এই সামগ্তস্হীনতা 
শিশিরকৃমারকে নিরন্তর গীড়া দ্িত। তাই, যখন ম্যাডানদের 
আচরণের সর্বত্র শিল্পরুচি বিবজিত নিছক ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির নগ্ন 
প্রকাশ ঘটতে সুরু করেছে, সেই সময় একদিন বাঙ্গালী জাতি 
সম্পর্কে ম্যাডান কোম্পানীর কর্ণধার রোস্তমজীর এক অসম্মানজনক 
উক্তির প্রতিবাদে তিনি তাদের সংস্পর্শ ত্যাগ করলেন ।১ 

এরপর ১৯২৩-এর বড়দিনে ইডেন গার্ডেনের প্রদর্শনীতে দ্বিজেন্দ্র- 
লালের “সীতা? নিয়ে উনি আবার দর্শকদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। 
এবারকার নট-নটীর! প্রায় সকলেই ওঁর হাতে গড়া । তাদের দলগত 
অভিনয়নেপুণ্য, শিশিরকুমারের প্রযোজনদক্ষতা এবং অনন্য শিল্প- 
প্রতিভা কলারসিকদের বিস্ময়ে অভিভূত করলো । “সে অভিনয় 
দেখে সকলে বিমুগ্ধ হলেন ।-."শিশিরকুমারের প্রতিভার পায়ে 
সকলে জানালেন নতি। সকলে বুঝলেন, বাংলার নাট্যগগনে যে- 
স্ুর্য্যের উদয় সকলে প্রার্থনা করছিলেন, সে-সূর্য্য এই শিশিরকুমার।” 
(শিশির/ভাদ্র, ১৩৬৬-_ সৌরীন্্রমোহন মুখোপাধ্যায়) 'সীতা'র 
সাকল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে শিশিরকুমর স্থির করচে'ন, এই নাটক 
এবং শিল্পীগোষ্ঠী নিয়েই তিনি স্বাধীন প্রযোজকরাপে সাধারণ 
রঙ্গালয়ে আত্মপ্রকাশ করবেন। সেইমত আলফেেঙ থিয়েটার ভাড়া 
নেওয়া! হল। সেখানে “সীতা'র মুক্তি আয়োজন যখন প্রায় সম্পূ্, 


১ “মদন কোম্পানীর কর্ণধার রোস্তমজী একদিন কোন বাঙ্গালী 
অভিনেতার ওপর ত্রুদ্ধ হয়ে শিশিরকুমারের সায়েই বাঙ্গালী জাতি সম্বন্ধে 
অসম্মানজনক উক্তি করেন। শিশিরকুমার তখনই তার কাছ থেকে থিয়েটারের 
চিঠি লেখবার কাগজ চেয়ে নিয়ে কর্মত্যাগ' হু লিখে বোস্তম্জীর হাতে অর্পণ 
করে তখনই অফিস থেকে বেরিয়ে আসেন। রোস্তমজী কিছুতেই আর তাকে 
ফিরিয়ে নিতে পাবেন নি।” (বিংশ শতকের বঙ্গ রঙ্গালয়,গল্পভারতী, ভাদ্র 
১৩৬৭-_- শচীন সেনগুপ্ত ) 


৩৫৬ একশ বছরের বাংল৷ থিয়েটার 


প্রতিদবন্দী আর্ট থিয়েটার কৌশলে নাটকের অভিনয় স্বত্ব থেকে 
শিশিরকুমারকে বঞ্চিত করলে । কিন্তু অপ্রত্যাশিত বিদ্বে হতোগ্ম 
না হয়ে তিনি নির্দিষ্ট তারিখেই (২১।৩।১৯২৪ ) “বসম্ভলীলা” নামে 
সগ্ঠরচিত গীতিনাট্যের মাধ্যমে আলফ্রেড মঞ্চে অবতীর্ণ হলেন । 
অন্যায় প্রতিবন্ধকতায় “সীতা” মঞ্চস্থ করার দুঢ়তর সঙ্কল্পে নবাগত 
নাট্যকার যোগেশ চৌধুরীকে তিনি নাটক রচনার কাজে নিয়োজিত 
করলেন । এই অবসরে আলফ্রেডে চলতে লাগলো “আলমগীর+ 
নাটকের পুনরভিনয় । ইতিমধ্যে, মনোমোহন পাঁড়ে থিয়েটার তুলে 
দেওয়ার সঙ্কল্প করায় শিশিরকুমার কালবিলম্ব না ক'রে প্রতিকূল 
পরিবেশের আলফ্রেড মঞ্চ ছেড়ে মনোমোহন থিয়েটার লিজ নিলেন। 
নাটক রচনা তখনে। অসমাপ্ত, তাই মঞ্চ মিনার্ভ সম্প্রদায়কে সাময়িক- 
ভাবে ছেড়ে দেওয়া হল । ১৯২২-এর অক্টোবরে আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডে 
মিনার্ভা থিয়েটার ভম্মীভূত হয়।২ সেই সময় হ'তে এই সম্প্রদায় 
ভ্রাম্যমাণ দল হিসাবে যত্রতত্র অভিনয়রত ছিল। মনোমোহন মঞ্চে 
১৯২৪,১৪ জুন্‌ পর্যন্ত “বঙ্গনারী” “রাজা বাহাছুর' প্রভৃতি পুরানো 
নাটক পরিবেশনার পর মিনার্ভ শিশির-পরিত্যন্ত আলফ্রেড মঞ্চে 
আশ্রয় নেয়। 

ইতিমধ্যে, শিশিরকুমার থিয়েটারবাড়ীর আমূল সংস্কার 
করিয়েছেন। “মনোমোহন থিয়েটারে মঞ্চের সামনে একটা পুরনো! 
থাম ছিল । সেটি ভেঙে মঞ্চের আয়তন বাড়িয়ে নেওয়া হল। পুরনো 
আসনের বদলে দর্শকদের জন্যে নতুন আসনের ব্যবস্থা হল। নাট্য- 
শালায় পুরনো! এ-বি-দি-ডভি মার্কার বদলে এল নতুন ক-খ-গ-ঘ 
ইত্যাদি । টিকিটে পর্যস্ত বাংলা ভাষা । বিলেতী কনসার্টের বদলে 
দেশী রোসনচৌকি । 'সীতা'র নৃত্য পরিকল্পিত হল প্রাচীন 
ভারতীয় ভাস্কর্ষের আদর্শে। মঞ্চের ছু-ধারে কলাগাছ, পুর্ণকলন। 

২ ১৮ অক্টোবর, ১৯২২ বেল! ১১টায় মিনার্ভা থিয়েটারে অগ্নিকাণ্ড ঘটে 
এবং ২৬ এপ্রিল, ১৯২৫ বেলা ন্টায় মিনার্ভার নবনিমিত গৃহের উদ্বোধন হয়। 
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প্রবেশপথে আত্রপল্লব, আলিঙ্গন (আলিম্পন1)। প্রেক্ষাগৃহে 
চন্দন-অগুরু, ধূপধুনা । তোরণপথে নহবত। আসনের নামকরণে, 
অনুষ্ঠান-লিপিতে, প্রবেশপথে-- সবত্রই স্বদেশী সৌন্দর্য । সুসঙ্গত, 
চিত্বহারী ৮” (সাজঘর-_ ইন্দ্রমিত্র) এই শিল্পসম্মত, মনোমুগ্ধকর 
দেশীয় পরিবেশে মনোমোহন নাট্যমন্দিরের প্রথম নাট্যনিনেদন 
যোগেশ চৌধুরী বিরচিত “সীতা মঞ্চস্থ হল। শিশিরকুমারের 
গুণমুগ্ধ পৃষ্ঠপোষক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন 
করলেন । তারিখ -- ১৯২৪ সালের ৬ আগস্ট । অভিনয় স্তুরু 
হওয়ার পূর্বে সম্মানিত অতিথি প্রবীণ নাট্যাচার্য অমৃতলাল বন্থু 
বললেন £- “-কিছুদিন পুর্ববে আমাদের দেশে নাট্যকল। অত্যন্ত 
হীন হরে পড়েছিল। সারা! জীবন ধরে আমি এই কলার সাধনা 
করে এসেছি, শেষে আমার এই বৃদ্ধ বয়সে নাট্যকলার এই অবনতি 
দেখে অত্যন্ত ছুঃখের সঙ্গে আমাকে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে 
হচ্ছিল। কিন্তু আজ ধার! বাংলার নাট্যশিল্পে নবযুগ এনেছেন-_ 
আট থিয়েটারে ধারা অভিনয় করছেন এবং বিশেষ করে শিশিরবাবুই 
এই নবযুগের প্রবর্তক | যে ব্যথা নিয়ে আমায় ইহলোক থেকে বিদায় 
নিতে হচ্ছিল, সে বেদনা! থেকে এর' আমায় মুক্তি দিয়েছেন ।-""” 
“সীতা”র প্রথম রজনীর ভূমিকালিপি ছিল এ২রকম £__রাম- 
শিশিরকুমার, লক্ষ্মণ-বিশ্বনাথ ভাছুড়ী, ভরত-ত।রাকুমার ভাছুড়ী, 
শত্রত্ব-তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বশিষ্ঠ“ললিতমোহন লাহিড়ী, 
বালীকি-মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শন্বক-যোগেশ চৌধুরী, লব-জীবন- 
কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, কুশ-ননীগোপাল সান্যাল ( দ্বিতীয় রাত্রি থেকে 
রবীন্দ্রমোহন রায় ), ছুমুখ-অমিতাভ বন্থু (এ), বৈতালিক-কৃষ্ণচন্দ্ 
দে (অন্ধ গায়ক ), ব্রাঙ্গণ-নুপেশলথ রায়, কৌশল্য'পান্নারানী, 
সীতা-প্রভা, উমিলা-উষারানী, তুঙ্গভদ্রা-নীরদান্ুন্দরী এবং আত্রেয়ী- 
নিরুপমা। “সীতা"র সুরস্থষ্টি করেছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে ও গুরুদাস 
চট্টোপাধ্যায় । গীত রচনার কৃতিত্ব হেমেব্দ্রকুমার রায়ের । নৃত্য- 
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পরিচালক ছিলেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় আর দৃশ্যপট ও সাজসজ্জা 
পরিকল্পনার দায়িত্ব ছিল চারুচন্দ্র রায়ের উপর । অভিনয়, মঞ্চসঙ্জা, 
আলোকসম্পাত, আবহসঙ্গীত প্রভৃতি সব কিছুর সমন্বয়ে সামশ্র্িক- 
ভাবে এমন এক অখণ্ড নাট্যরসপ্রবাহের সৃষ্টি হল যাতে কলা- 
রসিকরা মুগ্ধ না হয়ে পারলেন না। পরিপূর্ণতার আনন্দে অভিভূত 
হয়ে গেলেন তার]। চতুদিক্‌ থেকে প্রযোজক, পরিচালক ও অভিনেতা 
শিশিরকুমারের জয়ধ্বনি উঠলো। “কাব্যের দিক দিয়ে যোগেশচন্দ্রের 
সীতা দ্বিজেন্দ্রলালের সীতার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর স্যপ্ি নয়, ছন্দের বিচারে 
তা নিকৃষ্টতর; কিন্তু মানবতার আবেদনে অধিকতর চিত্তস্পর্শী |” 
(বাংলার নাটক ও নাট্যশালা-_- শচীন সেনগুপ্ত ) আর সেই মানব 
রামচন্দ্রকে অসাধারণ অভিনয়নৈপুণ্যে হৃদয়গ্রাহী ক'রে তুললেন 
শিশিরকুমার | রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, দেশবন্ধু 'চিত্তরপ্তীন, 
দিলীপকুমার রায় থেকে সুরু ক'রে সাধারণ মানুষ পর্বস্ত 'দীতা"র 
প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন । পত্র-পত্রিকাতেও জয়ধ্বনি উচ্চারিত 
হল। “নবধুগ” ( জুলাই-আগস্ট, ১৯২৪) লিখলে £--** রামের 
অংশে শিশিরকুমারের অভিনয় কেবল বাঙ্গালায় নয়, সমস্ত জগতে 
অতুলনীয়। হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাতগুলি, কণ্ঠের স্বরবৈচিত্র্যে ও 
মুখমগ্ডলের ভাববৈচিত্র্যে ফুটাইয়া তোলা যে কতবড় হৃদয়বানের 
কাজ তাহ। বলা কঠিন। অভিনয়ে শিশিরকুমার আপনাকে হারা ইয়া, 
তাহার মস্তিক্ষপ্রন্তত রাম চরিত্রে মিশিয়া গিয়াছেন তাহা কাহারও 
বুঝিতে বাকী ছিল না। নারীচরিত্রের মধ্যে শ্রীমতী প্রভা “সীতা”- 
রূপে অসামান্ত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন-_ পরলো কগত অভিনেত্রী 
শ্রীমতী নুশীলার ক্ষতিপূরণ করিবার ইনিই একমাত্র যোগ্যা । ভরত 
ও লক্ষণের অংশে শিশিরবাবুর ভ্রাতাদ্বয় তাহার সম্মানরক্ষায় 
অকৃতকার্য্য হয়েন নাই । .*. আশ্চর্য্য হইলাম শক্রত্বের অভিনয়ে --" 
শিশিরকুমারের অপূর্ব শিক্ষাকৌশলে ইহার অভিনয়ে একটা বেশ 
উচ্চাঙ্গের গাস্তীধ্য (1815 ) দেখিতে পাইলাম । ছুন্মুখের অংশও 
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অতি সুন্দর হইয়াছিল। মহধি বাল্ীকির অভিনয়ে অভিনেতা নিজের 
ক্ষমতা ও শান্ত স্বাভাবিকতাঁর পরিচয় দিয়াছেন । বশিষ্ঠের অংশ 
অত্যুত্তম না হইলেও তজ্জন্য নাট্যসৌন্দধ্যের কোন ক্ষতি হয় নাই। 
লবকুশের অভিনয় কেবল যে স্বাভাবিক হইয়াছিল তাহ নহে--_ অদ্ভুত 
অপ্রত্যাশিতরূপে প্রতিভালোক দীপ্ত হইয়া মর্মম্পর্শ করিয়াছিল। 
'-* পুরাতন যুগের অভিনয়ের মত ইহাতে নৃত্যগীতের প্রাচুর্য্য না 
থাকিলেও ছুইখানি নৃত্যগগীত অতীব সুন্দর হইয়াছিল । নৃত্য প্রবর্তনায় 
শিল্পী এমন একটা ললিত ভাবের সন্নিবেশ করিয়াছেন, যাহাতে 
তাহার ন্বত্যজ্ঞানের প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়।-*"৮ এই নাটকে 
শিশিরকুমারের অভিনয় প্রসঙ্গে সমকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ নট 
অহাশ্র চৌধুরী লিখেছেন £__ ****প্রতিটি দৃশ্যে দর্শক বিমুগ্ধ বিস্ময়ে 
দেখেছে তার অভিনয় । ... সব থেকে বড়ো চমক পেয়েছিলাম সেই 
দৃশ্যে, যে দৃশ্যর আরম্ত হচ্ছে রামের এই স্বগতোক্তি দিয়ে__ “সহত্র 
বান্ধব মাঝে রহিব একাকী, আমার প্রাণের ছুঃখ কেহ বুঝিবে না, 
মৃত্যু হবে তীব্র নিরাশায়__-?” এই দৃশ্যটিতে আমরা সব বসেছিলাম 
মন্ত্রমু্ধের মতো । বিশেষ করে সেই বিশেষ সময়টিতে, যখন লব 
এসেছে রাজধানীতে । রাম যখন পুনঃ প্রবেশ করছেন-_ “কার 
কণ্ঠস্বর, কার কথন্বর !” তারপরে লবকে দেখে অধ'ক বিস্ময়ে বলে 
উঠছেন-_- “সেই নীল-নলিন-নয়ন ছুটি !” মানুষ মেন তখন বিছ্যুৎপুষ্ট 
হয়ে উঠত ! তারপরে আরও আছে । লব যখন দ্রুত বেরিয়ে গেল, 
তখন পিছন থেকে রামের চীতকার-_ “ভরত, লক্ষ্মণ, ফিরাও-__ 
ফিরাও বালকে 1” বলে, অজ্ঞান হয়ে পড়লেন রাম, আর সঙ্গে সঙ্গে 
সমস্ত বাড়ি যেন ভেঙে পড়ল হাততালিতে । *-"” (নিজেরে 
হারায়ে খুঁজি__ প্রথম পর ) 

নিছক অভিনয়সৌকুমার্ষে নয়, প্রযোজনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
গুণগত মৌল পরিবর্তনের কারণে “সীতা মঞ্চের ইতিহাসে স্মরণীয় 
হয়ে আছে। বস্ততঃ, এই অভিনয়ের মাধ্যমে বাংল! থিয়েটারে এমন 
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কতকগুলি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল, যা নিঃসন্দেহে 
পরবর্তাকালকে প্রভাবান্বিত করে। বৈশিষ্ট্যগুলি হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 
ভাষায় নিয়লিখিতভাবে বিবৃত হয়েছে £_%* দৃশ্যকে স্বাভাবিক 
করবার জন্যে রঙ্গমঞ্চের উপর থেকে সর্ধপ্রথমে পাদপ্রদীপ তুলে 
দেওয়া হয় “সীতা” পালায় । খোল! জায়গায় স্বাভাবিক আলো 
আসে উপর থেকে এবং ঘরের ভিতরে তা আসে এপাশ থেকে, 
ওপাশ থেকে । :-.“সীতা”র সমস্ত দৃশ্টের উপরে আলো! এসে পড়ত 
স্বাভাবিকভাবেই আকাশ বা এপাশ-ওপাশ থেকে । সুতরাং রঙ্গ- 
মঞ্চের আলোক-শিল্পের মধ্যে যুগাস্তর আনার প্রথম যে গৌরব, তাও 
শিশিরকুমারেরই প্রাপ্য ।--. মধ্যের কোন দৃশ্ঠের মধ্যে কোথাও এমন 
দরজা! বা পথ দেখানো উচিত নয়, যেখান দিয়ে সত্যিকার মানুষ 
আনাগোনা করতে অক্ষম হয়। “সীতা”্র প্রত্যেক দৃশ্তেই এদিকে 
বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছিল, তার পূর্ববর্তী কোন পালাই এমন গর্ব 
করতে পারে না। “উইং, বা পার্খপটও ছিল আর একটি অস্বাভাবিক 
সেকেলে উপসর্গ; “সীতা” নাট্যাভিনয়ে তাও পরিত্যক্ত হয়।:.' 
“সীতা”র স্থাপত্যে ও সাজসজ্জায় কোথাও দেখা যায় নি." বিসদৃশতা। 
সর্বত্রই দেখেছি হিন্দু-ভারতের প্রাচীন ও একই আদর্শানুসারী স্থাপত্য 
এবং সাজসজ্জা । একটিমাত্র নর্তকী পধ্যস্ত উদ্ভট পোষাক প'রে 
এসে দর্শকদের চোখ চম্‌্কে দিয়ে ছন্দভঙ্গ করে নি।*"" রঙ্গমঞ্চের 
উপরে পৌরাণিক যুগের স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সাজপোষাক ও আসবাব- 
পত্র দেখাতে গেলে ভারতের প্রাচীন শিল্পকীত্তিগুলির সাহায্য 
নেওয়া ছাড়া উপায়ান্তর নেই । আগেকার মঞ্চশিল্পীরা তা করতেন 
না, “সীতা”্র মঞ্চশিল্পীই প্রথমে তা করেছেন এবং এইখানেই 
“সীতার সার্থকতা |". আমাদের রঙ্গমঞ্চে “সীতা” নাট্যাভিনয়ে 
শিশিরকুমারই সর্বপ্রথমে দেখান স্থুনিয়ন্ত্রিত বৃহৎ জনতা! । প্রাসাদ- 
অঙ্গনে উচ্চস্থানে প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা, নিয়স্থানে জনসাধারণ, 
সকলের উপরে অলিন্বে উপস্থিত অস্তঃপুরচারিণীরা । কেউ উপবিষ্ট, 
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কেউ দণ্ডায়মান, কেউ চলমান এবং সকলেই করছে অভিনয়-_ কেউ 
ভাবে, কেউ ভাষায় ।*-- এই শেষ-দৃশ্ঠে দেখা দিতেন অন্ততঃ একশো 
জন নট-নটা, বাংল! রঙ্গালয়ে আর কখনো যা হয়েছে বলে শুনি নি। 
এই জনতা-নিয়ন্ত্রণের মধ্যেও প্রকাশ পায় প্রয়োগকর্তীর অসাধারণ 
নৈপুণ্য 1." বিভিন্ন দৃশ্টের বিশিষ্টভাব প্রকাশের জন্য “সীতা”র 
অভিনয়ের সময় বিশেষভাবে সহযোগিতা করত যন্ত্রসঙ্গীত। 
এখানেও শিশিরকুমার প্রয়োগনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন । 
পূর্ববর্তী কোন পালাতেই আর কেউ অভিনয়ের রস ঘনীভূত 
করবার জন্য এমনভাবে যন্ত্রসঙ্গীতের সাহায্য গ্রহণ করেন নি। 
তার উপরে “সীতা”য় কৃষ্ণচন্দ্রের কণ্ঠসঙ্গীত। তার সঙ্গে তুলনীয় 
আর কাশ সক্গীত-শিল্পী গতযুগের রঙ্গমঞ্চে পদার্পণ করেছেন বলে 
জানি না।-*-৮” (বাংল! রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার ) 

আর্ট থিয়েটারের “কর্ণাজুনি” (১৯২৩) আর নাট্যমন্দিরের “সীতা, 
(১৯২৪ )-_ এই ছুই নাটকের প্রয়োগনৈপুণ্য বাংল! থিয়েটারের 
গতান্ুগতিকতা ভঙ্গ ক'রে যুগান্তর এনেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু শিল্প- 
মানের বিচারে “সীতা” 'কর্ণাজুনে'র চেয়ে মহত্তর স্থষ্টি। কেননা, 
প্রথমোক্ত নাটকের বূপায়ণের মাধ্যমে যে কাব্য শ্যি হয়েছিল, যে 
স্ুক্ম শিল্পচেতনা প্রকাশ পেয়েছিল তাতে, রসিকমন গভীরভাবে 
আপ্লুত হয়ে যেত-- কর্ণাজু” এ-অনুভূতি দর্শকদের মধ্যে সঞ্চার 
করতে পারতো না। “সীতা"র কাহিনী-গত রোমান্টিক আবেদন অবশ্য, 
এ-ব্যাপারে প্রয়োগকর্তীর সহায়ক হয়েছিল । বিপরীত ক্ষেত্রে, 
“কর্ণাজুনেশ্র নাটকীয় রসকে স্থুলতর করেছিল অসংখ্য চরিত্রের 
সমাবেশ, ঘটনাধিকা এবং রথ-যুদ্ধ প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের জটিলতা । 
এই সমস্ত নাট্যক্রিয়ায় আর্ট থিয়েটার কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট অভিনবত্ব ও 
মুন্সিয়ানার পরিচয় দিলেও, এদের মধ্য অভাব ছিল সেই ইঙ্গিতধর্মী 
সুক্ষ ব্যঞ্জনার, যা দিয়ে শিশিরকুমার রসিকচিত্ত জয় করেছিলেন ।* 


৩. “নট্ট্যাচার্ধের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আট থিয়েটারের দৃষ্টি-ভঙ্গির পার্থক্য 
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মনোমোহন নাট্যমন্দিরের দ্বিতীয় নাট্যনিবেদন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 
রচিত “পাষাণী”। ১০ ডিসেম্বর, ১৯২৪ নাটকখানি মঞ্চস্থ হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে নাটকের বক্তব্য নিয়ে চতুর্দিকে তোলপাড় সুরু হল। অহল্যা 
ইন্দ্রের পরিচয় জানতে পেরে কৌতৃহলের বশবর্তী হয়ে তার সঙ্গে 
মিলিত হুন-_ এই ছিল পৌরাণিক নাটক 'পাষাণী'র উপজীব্য । 
খি'জন্দ্রলাল বাল্মীকি রামায়ণ থেকে কাহিনী আহরণ করেছিলেন 
এবং এ-উপাখ্যান কৃত্তিবাসবিরোধী ও হিন্দুর সংস্কারবিরুদ্ধ 
হওয়ায় ১৯০০ সালে প্রকাশিত নাটকটি এ পর্যস্ত সাধারণ রঙ্গালয়ে 
অভিনীত হয় নি।* “পাষাণী'র প্রযোজনায় শিশিরকুমার ছুরস্ত 
সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং এর জন্য তাকে সমকালীন 
পত্র-পত্রিকার এক বৃহৎ অংশের সুতীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হ'তে 
হয়েছিল ।* অবশ্য, তার সমর্থনেও কেউ কেউ লেখনী ধারণ করে- 


ছিল; তাই স্ট্টিতেও কিছু পার্থক্য দেখা যেত। আর্ট থিয়েটারের কর্ণীর্জুনে 
আর নাট্যাচাষের সীতায়, আর্ট থিয়েটারের শ্রীকষে আর নাটাচার্ধের নর- 
নারায়ণে, এই পার্থকাট। পরিষ্কার চোখে পড়েছিল । নাট্যাচাধের প্রতিষ্ঠানে 
নাটকের ভিত্তর দিয়ে যে কাব্য স্থট্টি ছোতো।, প্রযোজনায় ষে শিল্প-চেতনা প্রকাশ 
পেত, যে আবেগ অন্তরকে দোল! দিত,_- আর্ট থিয়েটারের স্যট্টিতে তার অভাব 
দেখা! যেত।” (বাংলার নাটক ও নাট্যশালা-_ শচীন সেনগুপ্ত ) 

৪ দ্বিজেন্্লালের জীবনীলেখক নবকৃঞ্ণ ঘোষ জানিয়েছেন £-_ “একবার 
ষ্টার থিয়েটারে নাটিকাখানি অভিনয় করাইবার প্রস্তাব হুয়। উক্ত থিয়েটারে 
তৎকালীন অধ্যক্ষ নাট্যাচার্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্থু মহাশয় বলেন যে, এ 
নাটকের পাত্রপাত্রীদের নাম পরিবর্তন করিয়] কাল্পনিক নাম দিলে তিনি এ 
নাটিকা অভিনয় করিতে পারেন-- নতুবা নছে।".. দ্বিজেন্দ্রলাল অমুতবাবুর 
কথামত নাটিকার পাত্রপাত্রীদের নাম বদলাইয়৷ দিতে সম্মত হয়েন নাই। 
কবির জীবিতকালে এ নাটিকাখানি কোন সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় 
নাই ।'*" ৮” ( দ্বিজেন্দ্রলাল ) 

৫ কেবল নাট্যপরিচালক ন'ন, স্বয়ং নাট্যকারকে ও একদ। পুরাণকে বিকৃত 
করার অপরাধে অভিযুক্ত হতে হয়েছিল। বিরুদ্ধবাদীদের সমালোচনার উত্তর 
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ছিলেন। অভিনয়ের সমালোচন] প্রসঙ্গে “নবযুগ' (ডিসেম্বর +২৪__ 
জানুয়ারি '২৫) লিখলে £__“শিশিরবাবুর ইন্দ্রের ও গৌতমের ভূমিকা 
ভালই হইয়াছিল ; ইন্দ্রবেশে অহঙ্গাহরণ ও অহল্যা পরিত্যাগ 
দুইটি দৃশ্যেই তাহার স্বভাবসিদ্ধ বিশেষত্ব দেখা গিয়াছিল। গৌতমের 
ভূমিকায় পুত্রের নিকট বিদায়দৃশ্যটিও বেশ মর্মমম্পর্শা হইয়াছিল। 
'"*রাজবি জনকবেশে পুরাতন যুগের শ্রীযুক্ত হীরালাল দত্তর অভিনয় 
বেশ স্বাভাবিক ও মধুর হইয়াছিল-'-বাকী সমস্ত অভিনেতাই 
ভাছুড়ী মহাশয়ের অনুকরণ-সংস্করণ হওয়ায় তাহাদের অভিনয় যেন 
প্রাণহীন যন্ত্রচালিতবৎ বোধ হইতেছিল-..দিলীপকুমার রায় মহাশয় 
গানে সুর দিবেন শুনিয়! স্বরে কিছু বৈচিত্র্যের আশা করিয়াছিলাম 
কিন্ত কোন গানের স্ুরই এমন কোন একট? নৃতন আম্বাদন দিতে 
পারে নাই ; নৃত্যভঙ্গীতেও কিছু বিশেষত্ব ছিল না__ নৃত্যপ্রকরণ 
একেবারেই মামুলী। বেশভৃষা প্রাচীনকালোচিত ও সুন্দর হইয়া- 
ছিল, দৃশ্যপটে কিছু বিশেষত্ব না থাকলেও আলোকনিক্ষেপ ও 
প্রয়োগনৈপুণ্যে অর্থাৎ সাজাইবার গুণে হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল । 
মোটের উপর অভিনয় ভাল বলা যাইতে পারে । তবে, যে 
অসামান্য প্রয়োগনৈপুণ্যের কথা কয়েক সপ্তাহের আ”্তচনার বিষয় 
হইয়াছিল তাহার কোন সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পা।। নাই ।-*:৮ 


দিয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল তার "মন্ত্র কাব্যের ভূমিকায়। তিনি লিখেছেন £-_ 
«.. কোন এক পত্রিকার সম্পাদক মত্প্রণীত “পাষাণী” নাটকের সমালোচনায় 
কহিয়াছিলেন যে, আমি নাটকে রামায়ণের আখ্যান অন্ুসবণ করি নাই 
ঘেহেতু, অহল্যাকে হ্বচ্ছায় ব্যভিচাবিণীরূপে চিত্রিত করিয়াছি, কিন্তু 
পৌরাণিকী অহলা! ইন্দ্রকে গৌতম বলিয়া ভ্রম করিয়! ভ্রষ্টা হইয়াছিলেন। 
তাহার বালীকির রামায়ণখানি উল্টাইয়া ছে "বার অবকাশ হয় নাই। তাহা! 
য্দি হইত, তাহা হইলে তিনি দেখিতেন যে, বাল্লীকির অহল্যা শুদ্ধ ইন্দ্রকে 
ইন্দ্র বলিয়। চিনিতে পারিয়াছিলেন তাহা নহে; দেবরাজ কিরূপ তাহা জানিবার 
জন্য কৌতৃহলপরবশ হইয়। (“দেবরাজকুতৃহলা” ) কাঁমরতা হুইয়াছিলেন।-.” 


৩৬৪ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


অন্তে পত্রিকাখানি নাটক সম্পর্কে অভিমতপ্রকাশ করলে এই বলে £__ 
“এই পুস্তক এতদিন কোন রঙ্গমঞ্জে অভিনীত হয় নাই কেন-_ 
তাহার কারণ..".সেকালের রঙ্গমঞ্চ এত ব্রাহ্মদমাজের প্রভাবে অভিভূত 
ছিল না।...এখন শিক্ষিত হিন্দুসমীজ নব্যতস্ত্রে উন্মত্ত তাই এখন এ 
শ্রেণীর পুস্তকের অভিনয় চলা সম্ভব হইয়াছে ।'.পাষাণী'র অহল্যার 
চরিত্র এতই ভীষণ ফে তাহাকে সাধারণ বাঁরনারী ভিন্ন অন্য কিছু 
ভাবা অসম্ভব-*.এ অভিনয় নীরবে দেখাও অসম্ভব হইয়! পড়ে । 
আশা করি শিশিরবাবু এ শ্রেণীর নাটক অভিনয় করিয়া হিন্দুদের 
মনে অযথা ব্যথা দিবেন না” “পাষাণী? নাটকে শিশিরকুমারের 
অভিনয় বিশ্লেষণ করেছেন কলারসিক হেমেন্দ্রকুমার রায়। তিনি 
লিখেছেন £__ “গৌতম ও ইন্দ্র -__ “পাষাণী'র এই ছুটি ভূমিকায় ভার 
অভিনয় নিখুঁত হয়েছিল। স্ুরামত্ত্, রূপলুবন্ধ ও ভোগ-শেষে বিগত- 
কাম অবস্থায় শিশিরকুমারের অভিনয়ে লঘঘুচিত্ত ইন্দ্রের চিত্র উজ্জ্বল 
ও স্বাভাবিকরূপে ফুটে উঠেছিল । কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, গৌতমের 
ভূমিকায় তাঁর অভিনয়ের সৌন্দধ্য সকলে ঠিক উপলব্ধি করতে 
পারেন নি। সাধারণ দর্শকরা “সেন্দেসানাল” না হ'লে অভিনয় 
পছন্দ করে না__ বিশেষতঃ বাংলাদেশে । ধীর, স্থির, গম্ভীর এবং 
সন্ন্যাস-মন্ত্রে দীক্ষিত গৌতমের যে ধারণা শিশিরকুমার দিয়েছেন, 
সক্ষম রসের রসিককে তা মুগ্ধ করবে নিশ্চয়ই । এরকম ভূমিকায় 
চমকপ্রদ বা চিত্বোত্তেজক অভিনয় রস-বিকাশের পরিপস্থী। 
শিশিরকুমার এখানে হাততালির মোহ এড়িয়ে নিজের অসাধারণ 
রূপদক্ষতাঁর পরিচয় দিয়েছেন। এই সংযমের মধ্যেই প্রথম শ্রেণীর 
কলাবিদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ।” (বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার ) 
“পাষাণী'তে ইন্দ্র ও গৌতমের যুগ্ম ভূমিকায় নামতেন শিশিরকুমার | 
নাটকের অন্তান্ শিল্পী ছিলেন £__মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ( চিরঞ্জীব ), 
রবীন্দ্রমোহন রায় (রাম ও ন্মর্য ), বিশ্বনাথ ভাছুড়ী ( শতানন্দ ), 
জীবন গঙ্গোপাধ্যায় (মদন ), উষ্া (রতি ), মনোরম] ( মাধুরী ) 


মনোমোহন নাটামন্দির ৩৬৫ 


এবং প্রভা ( অহল্যা ) প্রভৃতি । অভিনয় ও প্রযোজন1 উপভোগ্য 
হলেও এ-নাটক বেশীদিন চালানো যায় নি। একরকম বাধ্য হয়েই 
শিশিরকুমার “পাষাণী'র অভিনয় বন্ধ করেছিলেন ।* 

“পাষাণীর পর জনা (গিরিশচন্দ্র )। মনোমোহন নাটা- 
মন্দিরে এ-নাটকের প্রথম অভিনয়ের তারিখ-_- ৩ জুন, ১৯২৫। 
নাটকখানি প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছিল মিনার্ভায়, ১৮৯৩ সালে। 
সেই থেকে আর সব নাটকের মত “জনা'ও একই কলেবরে 
এবং রীতিতে বরাবর অভিনীত হয়ে আসছে । শিশিরকুমারই 
প্রথম নাটকটিকে যুগোপযোগী ক'রে সাজালেন। সম্পাদনা- 
কালে অকারণ ভক্তিরসের প্রাবল্য হাস ক'রে বুদ্ধিগ্রাহ্াতার 
প্রতি জোর দিলেন তিনি । বিদূষক চরিত্রটি বাদ গেল। কৈলান ও 
গোলোকের মত দৈব দৃশ্যগুলি বজিত হয়েছিল। বিবেক বা! নিয়তির 
ট্র্যাডিসনও ত্যাগ করা হয়। নাটকের অন্তনিহিত মানবিক 
আবেদনটিকে পরিস্ফুট করার প্রয়াসে বিশেষ সচেষ্ট হলেন প্রযোজক 
শিশিরকুমার । সে যুগের পক্ষে এ দৃষ্টিভঙ্গী ছিল একান্তই অভিনব 
সন্দেহ নেই । গিরিশযুগের প্রখ্যাতা অভিনেত্রী তারামুন্দরী তখন 
মঞ্চের বাইরে অবকাশ যাপন করছেন, নামভূমিকায় আঁ" নয়ের জন্য 
তাকে আনা হল। এযাবকাল উপেক্ষিত নীলধ্বজ চরিত্রটিকে 
যথোপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়ার জন্য শিশিরকুমার নরেশচন্দ্র মিত্রের মত 
শক্তিশালী শিল্পী নির্বাচন করলেন। এইভাবে শিশিরকুমারের দ্বারাই 
সেদিন বাংলা থিয়েটারে নাটক সম্পাদনার সূত্রপাত হয়েছিল। 
মূল রনকে অবিকৃত রেখে নাটকের গতি ও আবেদনকে ছুর্বার ক'রে 
তোলার সেই শিল্পসম্মত নাট্যপ্রয়াস সমকালীন দর্শকগোষ্ঠীর 
রক্ষণশীল অংশের অনুমোদন না পেলেও. “সকালে এবং পরব ভুগে 

৬. প্রসঙ্গতঃ) শিশিরকুমার বলেছেন :_ “পাষাণীতে শেষ দিনেও সাতশ? 
(*০*) টাক] বিক্রী হয়েছিল। কিন্তু অন্য কারণে অভিনয় বন্ধ করতে 
হয়েছিল ।” (শিশির-সাজিধ্যে_ রবি মিত্র ও দেবকুমীর বস্থু ) 


৩৬৬ একশ বছরের বাংলা থিয়েটার 


বিদগ্ধ রসিকজন এই কৃতিত্বকে অভিনবত্ব ও উপভোগ্যতার কারণে 
অভিনন্দন জানাতে দ্বিধা করেন নি। “জনা"র প্রথম অভিনয়রাত্রের 
ভূমিকালিপি ছিল এইরকম £-_ জনা-তারানুন্দরী, প্রবীর-শিশির- 
কুমার, নীলধবজ-নরেশচন্দ্র মিত্র (পরে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ১, শ্রীকৃষণ- 
রবীক্মোহন রায়, অর্জন-ললিতমোহন লাহিড়ী, বৃষকেতু-বিশ্বনাথ 
ভাছুড়ী, মদনমঞ্জরী-প্রভা, নায়িকা-চারুশীলা, গঙ্গারক্ষকদয়- 
গোপালদাস ভট্টাচার্য ও অমিতাভ বস্থু (এ) । প্রতিদ্বন্দ্বী আর্ট 
থিয়েটারও এই সময় ষ্টারে “জনা” মঞ্চস্থ করেছে । ওদের অভিনয় 
স্থরু হয়েছিল নাট্যমন্দিরের ছু'মাস আগে ৩ এপ্রিল, ১৯২৫ থেকে । 
্টারে প্রথম রজনীতে বিদৃষক, প্রবীর এবং জনার ভূমিকায় যথাক্রমে 
দানীবাবু, অহীন্দ্র চৌধুরী এবং সুশীলান্ুন্দরী অবতীর্ণ হয়েছিলেন । 
ওরা গিরিশচন্দ্রের নাটককে হুবহু অনুসরণ করেছিলেন । ষ্টারের 
বিজ্ঞাপনে নাট্যমন্দিরের নাটক সম্পাদনাকে কটাক্ষ ক'রে লেখা 
হয়েছিল £__ 
“হেথা! অঙ্গহীন নহে বঙ্গ পুর্ব অবয়ব 
এস, দেখ যেই জনা গিরিশ গৌরব ।” 

কয়েকটি অভিনয়ের পব অহীন্্র চৌধুবী ষ্টারের ভ্রাম্যমাণ 
শিল্পীদলের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য রেক্কুন যাত্রা করায় 
দানীবাবু এ চরিত্রের রূপ দিতে থাকেন। একদা এই ভূমিকায় 
দানীবাবুর অশেষ খ্যাতি থাকলেও, বাদ্ধক্যে তার *ষ্টারে 
প্রবীরের অভিনয়, নাতনীর বয়সী মদনমঞ্জরীর কাছে, 
কন্যার বয়সী জনার কাছে, এবং নাতির বয়সী অজুরনের কাছে 
অদ্ভুত হান্তরসের স্থ্রি করেছিল।”* ( শিশিরকুমার ও বাংলা 





৭ প্রসঙ্গতঃ, শিশির” (২৫।৪।১৯২৫ ) লিখেছিল £-- « ** ছুঃখ হয় মনে 
এই কথ ভাবিয়। যে বাংল দেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, গিরিশচজ্দরের পুত্র আজ 
এই মকল খামখেয়ালীর প্রশ্রয় দিতেছেন-- বালক সাঞ্জিয়া কন্ঠার বয়সী 
অভিনেত্রীকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া তাহার নিকট আবার করিতেছেন । ..* 


মনোযোহন নাটামন্দির ৩৬৭ 


থিয়েটার__ মণি বাগচি ) তুলনায়, নবযুগের যৌবনদীপ্ত রূপকার 
শিশিরকুমারের চরিত্র রূপায়ণ অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল 
নিঃদন্দেহ । আর্ট থিয়েটারের মূল প্রতিছন্দ্বী প্রবীর অহীন্দ্র চৌধুরী 
স্বয়ং বলেছেন £- “আমি নিজে না দেখলেও, শিশিরবাবুর 
প্রবীর'-এর যথেষ্ট সুখ্যাতি শুনেছিলাম ।-.. কথাটা! আমার বিশ্বাস- 
জনক মনে হয়েছিল। কারণ আমি জানতাম শঙ্গার-রসাত্মক অভিনয়ে 
তখনকার দিনে শিশিরবাবুর তুলন1 ছিল ন11” (নিজেরে হারায়ে 
খুঁজি__ প্রথম পর্ব) শিশিরকুমার 4... তার পুর্ববন্তাঁ প্রবীরদের 
পদাক্কের সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে অগ্রসর হয়েও এই বহুখ্যাত 
ভূমিকাটির যশ-গৌরব কোথাও ক্ষুপ্ণ করা দূরে থাক, বরং দ্বিগুণ 
সৌন্দধ্যেমণ্ডিত করে তুলেছিলেন । তার মাতসন্নিধানে এসে বীরপুত্রের 
দুর্জয় অভিমান প্রকাশ, তার প্রিয়তমা পত্রীনকাশে প্রেমের 
অনবদ্য সহজলীলা, তার নায়িকার রূপমোহে কামাতুর ও অসহায় 
অবস্থা, পরিত্যক্ত শ্মশান-প্রান্তে জীবনের ধিক ত মুহুর্তে তার সেই 
শ্লেষাত্মক “কৃষ্ঠাজ্ঞন” সম্তভাষণ__ সবই অনুপম কলনৈপুণ্যের পরিচয় 
বহন করে এনেছিল বিমুগ্ধ দর্শকদের সামনে 1” (নাচঘর ) আর 
অনুপম অভিনয় করলেন 'জনা”র ভুনিকাভিনেত্রী " 'রাস্ুন্দরী । 
“ষ্টারের স্ুশীলাস্ত্ন্দরীও এই চরিত্রের রূপায়ণে যথেষ্ট দক্ষতার 
পরিচয় দেন। এই ভূমিকার অভিনয়শিক্ষা তার স্বয়ং অপরেশচন্দ্রের 
কাছে। তবুও, তারাসুন্দরীর তুলনায় সে অভিনয় হীনপ্রভ ছিল 
সন্দেহ নেই ।” (সাক্ষাৎকার-_ অহীন্দ্র চৌধুরী ) বাংলা থিয়েটারে 
জনা চরিত্রের প্রথম রূপদাত্রী তিনকড়ি দাসীর অসাধারণ 
অভিনয়নৈপুণ্যের কথা নাট্যশালার ইতিহাসে স্বর্ণীক্ষরে লিখিত 
আছে ।” তিনকড়ি এবং পরবর্তীকালে তারাস্ুন্দরী __- আঁভনেত্রী 
হিসাবে দুজনেই অসামান্তা । উভয়ের “জনা দেখবার সৌভাগ্য 





৮ গিরিশচন্দ্র রচিত 'জনা” প্রথম অভিনীত হয় মিনাতায়, ১৮৯৩ সালের 
২৩ ডিসেম্বর । জনা, প্রবীর এবং বিদূষক সাজেন যথাক্রমে তিনকড়ি, দানীবাবু 


৩৬৮ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


হয়েছিল মুষ্টিমেয় যে ক'জন কলারসিকের, অমরেন্্র রায় তাদের 
একজন। তিনি “শিশির' পত্রিকায় লিখলেন £-_ *“-** তিনকড়ির 
সেই চাপা অথচ সুষ্পষ্ট কণ্ঠস্বর, যাহা গ্যালারির শেষ প্রান্তে 
পৌঁছিয়া দর্শকের মন্্রভেদ করিত, তাহা তারার নাই। তিনকড়ির 
সেই অতি দ্রুত, অথচ অতি পরিস্ফুট আবৃত্তি এখনও যেন কানে 
ঝঙ্কার দিতেছে। তাহার ০সেই গভীর শোকপুর্ণ বাৎসল্যের ছবি 
এখনও যেন চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে। শ্বা-দস্ত (021311)6 
6০০0০ ) ঈষৎ সম্মুখে প্রকাশ করিয়া চোখে মুখে প্রতিহিংসার ছবি 
ফুটাইয়া যেন উক্কার মতন তিনি যে-ভাবে রঙ্গমঞ্চে আসিতেন ও 
যাইতেন, সত্যই তাহার তুলন। হয় না।-*-”( ৬৬।১৯২৫ ) তিনকড়ির 
পূর্বখ্যাতিকে ম্লান করতে না পারলেও, তারান্ুন্দরীর চরিত্র 
রূপায়ণ যে শিল্পম্তঠি হিসাবে অতি উচ্চাঙ্গের এবং রমণীয় হয়েছিল 
তার সাক্ষ্য বহন করছে উপরোক্ত সাময়িকপত্রের একই 
সংখ্যায় প্রকাশিত পত্রিকার নিয়়োস্ত অভিমত £-_ *..-প্রথম 
দিকটা তারামুন্দরী তেমন জমাইতে পারেন নাই-_ কিন্ত 
শেষের দিকে তিনি অসামান্য অভিনয়নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন। 
প্রথম দিকে জনসাধারণ যে পরিমাণ হতাশ হইয়াছিলেন, শেষের 
দিকে সেই পরিমাণে বিমোহিত হইয়াছিলেন। পুত্রহারা জনা 
যখন উন্বত্প্রায় হইয়া মীলধ্বজকে ভতৎ'সনা করিতেছিলেন-__- 
তৃষা, তৃষা করিয়া ছুটিতেছিলেন, আকাশ বাতাস সমস্ত চরাচর 
তাহার সেই বুকের জ্বালায় যখন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল-_ 
সেখানকার সে অভিনয় পূর্বে তিনকড়িতে সম্ভব হইয়াছিল ; আর 
আজ তারান্ুন্দরীতে সম্ভব হইল। ***৮* অন্যান্য নট-নটী প্রসঙ্গে 
পত্রিকাখানি বললে £-_ *.** জনার পরই নাম করিতে হয় শ্রীমতী 
চারুশীলার “নায়িকা'র ভূমিকা | নায়িকা বহুবারই দেখিয়াছি, শ্রীমতী 


এবং অর্দেন্দুশেখর | কয়েক রাত্রি অভিনয়ের পর অর্ধেন্দুশেখর মিনার্ডা ত্যাগ 
করলে গিরিশচন্দ্র স্বয়ং বিদূষক চরিত্রে বূপদ্দান করতে থাকেন । 





মনোমোহন নাট্যমন্দির ৩৬৯ 


চারুশীলার অভিনয়ও বহুবার, দেখিয়াছি । কিন্তু এরূপ অভিনয় পূর্বে 
কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় ন1।---% 

“-*প্রবীরের ভূমিকা শিশিরবাবু স্বয়ং এই ভূমিকা লইয়াছেন 
_-যৌবনের দানীবাবুর সঙ্গে তাহার তুলনা আমরা না করিয়াও 
একথা বলিতে পারি তাহার অভিনয় সর্ববাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল ।-*.৮ 

“--*মিদনমঞ্জরী”র সার্থকতায় যোগদান করিয়াছিলেন শ্রীমতী 
প্রভা । তাহার অভিনয় বেশ হইয়াছে শ্রীকষ্ণে'র ভূমিকায় শ্রীযুক্ত 
রবীন্দ্রমোহন রায় বেশ অভিনয় করিয়াঁছেন_ তাহার ভাবভঙ্গীতে 
17)61015626010 চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছিল । বিশ্বনাথবাবুর 
'বৃষকেতু' আরও ভাল হওয়! উচিত ছিল, তারাকুমারবাবুর “অগ্নি' 
ভাল হইয়াছে । অমিতাভবাবুর 'গঙ্গারক্ষক' বেশ উপভোগ্য হইয়া- 
ছিল। দ্বিতীয় গঙ্গারক্ষকের ভূমিকায় গোপালবাবু তাহার নিকট 
ঈাড়াইতে পা!ুরন নাই । মোটের উপব সমগ্র নাটকের সমালোচন৷ 
করিতে গেলে আমর! বলিতে বাধ্য যে অভিনয়ের দিক হইতে 
শিশিরবাবুব সম্প্রদায় বেশ সাফল্য লাভ করিয়াছেন ।--.৮ 

“---সাজসজ্জী অতি সুন্দর হইয়াছিল । দেশীয়ভাঁবে উদ্ধদ্ধ হইয়া 
সমস্তই করা হইয়াছে-_দেখিয়া মনে হয় এই |” শগের ভার 
লইয়াছিলেন কোন কৃতবিদ্ধ বূপদক্ষ। দৃশ্যপট বেশ স্বাভাবিক অথচ 
বেশ মনোরম হইয়াছিল ।---৮ অভিনয় সম্পর্কে সকলে প্রশংসামুখর 
হলেও, নাটক সম্পাদনার ব্যাপারে অনেকে শিশিরকুমারের 
সমালোচনা করেছিলেন। ভক্তিরসের প্রাবল্য হ্বাস ক'রে নাটকের 
অন্তনিহিত মানবিক আবেদনটিকে পরিষ্ফুট করার আধুনিক 
প্রয়াস রক্ষণশীল সমাজের মনঃপুত হয় নি।৯ বিশেষতঃ, বিদূষক- 


শপ ২ পি শা শশী পতি 
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৩৭৪ একশ বছরের বাংলা থিয়েটার 


চরিত্র সম্পূর্ণরূপে বঞ্জিত হওয়ায় কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় বিরূপ 
মন্তব্যের অন্ত ছিল না।১* প্রতিকূল আবহাওয়া বুঝে ১০ম 
অভিনয়ের পর থেকে চরিত্রটিকে সংক্ষিপ্তাকারে নাটকে রাখা 
হয়েছিল এবং ন্ৃপেন্দ্রন্দ্র বস্থু এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। 
“শিশিরবাবু যদি প্রথম থেকেই এই ব্যবস্থা করতেন তাহলে হয়ত 
বিদূুষকের অংশ বাদ দেওয়া রূপ বেয়াদবীর জন্য তাঁকে একাধিক 
কাগজওয়ালার হাতে নিগৃহীত হ'তে হোত না।” (নাঁচঘর-_ 
৮১৯২৫ ) এতেও কিন্তু প্রতিবাদের ঝড় নিঃশেষে মিলিয়ে যায় 
নি। ভূমিকাটির সংক্ষিপ্তকরণে এবং যে চরিত্রে স্বয়ং গিরিশচন্দ্র 
রূপদাঁন করতেন, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বস্নুর মত কমিক-অভিনেতাঁকে সেই 
ভূমিক! দেওয়ায় কেউ কেউ আপত্তি তুলেছিলেন ।১, 

১৯২৫, ১৬ জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের আকস্মিক মৃত্যুতে 
দেশবাসী একজন মহান নেতা এবং মনোৌমোহন নাট্যমন্ৰির তার 
অন্যতম প্রধান পুষ্ঠপোষক হারালে । শিশিরকুমারের সাধারণ 
রঙ্গালয়ে যোগদান ও নাট্যমন্দির প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল দেশবন্ধুর 
প্রেরণা ।১২ শোক প্রকাশ উপলক্ষে পরদিন, বুধবার রঙ্গালয় বন্ধ 

১০ যেমন “বালা” (১৯৬।১৯২৫) মন্তব্য করেছে :-- “হিন্দু জনা 
হয়নি, ওটা ব্রাহ্ম জন! হয়েছে ।” 

১১ অহীন্দ্র চৌধুরী প্রসঙ্গতঃ বলেছেন £-- “-**সমালোচনার আধিক্য 
দর্শনে ৮১০ রাত্রি পর শিশিরবাঁবু যখন বিদূষক চরিত্রটি শেষ পর্বস্ত আবার 
তুলে আনলেন, তা-ও লবট। না রেখে, কিঞ্ৎ ছোট করে, তখন হৃপেন বস্থ (বা 
নৃত্যবিদ্‌ নেপা বোস্কে ) এ ভূমিকায় নামিয়েছিলেন। যে ভূমিকায় অবিস্মরণীয় 
অভিনয়-প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন হ্বয়ং গিরীশচন্দ্র এবং অর্ধেন্দুশেখর, 
যে ভূমিকায় পরবর্তীকালে অবতীর্ণ হয়ে বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেছিলেন 
দ্বানীবাবু এবং অপরেশচন্দ্র, সেই ভূমিক! শিশিরকুমার চালিয়ে দিলেন নেপেন- 
বাবুর ওপর দিয়ে । লোকে এতেও ক্ষন হয়েছিল। ***” (নিজেরে হারায়ে 
খু'জি--১ম পর্ব) 

১২ “দেশবন্ধু শুধু নাট্যমন্দিরের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না_ 
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থাকে । ৫ জুলাই নাট্যমন্দিরে সাড়ম্বরে “সীতার ১০০ ও ১০১তম 
অভিনয়ানুষ্ঠান উদ্যাপিত হল। ষ্টারে “কর্ণাজুনিঃ তখন ছ*শ রজনী 
অভিমুখে । “সীতা'র উৎসবানুষ্ঠানে মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়, 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত থেকে নাট্য- 
মন্দিরের জয়যাত্রাকে শুভেচ্ছা জানালেন। ১৯২৫-এর ১৩ আগস্ট 
মঞ্চস্থ হল-_“পুগ্রীক”। ভিক্টর হুগোর “হাঞ্চব্যাক্‌ অফ. নটারভাম" 
অবলম্বনে ব্যারিস্টার শ্রীশচন্দ্র বসু নাটকখানি রচনা করেছিলেন ১৩ 
এবং এই নাটকের প্রয়োগকর্তা ছিলেন নাট্যকার ন্বয়ং। প্রথম 
অভিনয়রজনীর বিক্রয়লন্ধ অর্থ দেশবন্ধুর স্মৃতিভাগ্ডারে দান করা 
হয়। সেই রাত্রের অভিনয়ে নিম্নলিখিত নট-নটারা অংশ গ্রহণ 
করেন £_শিশিরকুমার ( পুগডরীক ), নরেশচন্দ্র মিত্র (তৃঙ্গার ), 
গোপালদাস ভট্টাচার্য (কাশীমদ ), বিশ্বনাথ ভাছুড়ী ( উষানাথ ), 
তারাকুমার ভাছুড়ী (নায়ক ), তারাস্ন্দরী (সাঁকী ), চারুশীল! 
(রুস্তানা ), সরলাবালা ( কমল1) এবং শেফালিক। ( অমল! )। 
অভিনয় দেখে “নাচঘর? লিখলে £₹_“নাট্যমন্দিরে কাল--.পুণতরীকের 
প্রথম অভিনয় হয়ে গেছে ।--* পুগুরীকের অভিজ্ঞান ভূমিকায় শ্রীযুক্ত 
শিশিরকুমার ভাছুড়ী স্বয়ং অবতীর্ণ হয়ে যে অদ্ভুত অভিনয়নৈপুণ্য 
দেখিয়েছেন তাঁতে মনে হয় এ নাটকখানিকে তিনি দীবঘকাঁল চালাবেন 
বলে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। নিপুণ নট নরেশচন্দ্রের “ভূঙ্গার” শ্রীমতী 
তারাস্ুন্দরীর “সাঁকী” ও শ্রীমতী চারুশীলা'র “রুস্তানা” যে এমনই 
সর্ববীঙ্গসুন্বর অভিনয় হবে এ বিষয়ে আমরা কৃতনিশ্য় ছিলাম। 


কলিকাতা শহরে একটি জাতীয় রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের কথা তিনিও সেদিন চিন্তা 
করেছিলেন । তার অকালমৃত্যু না ঘটলে হয়তো! শিশিরকুমারের শেষ জীবনের 
আকাজ্ষা অচরিতার্থ থাকতো না।” (।শশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার-_ 
মণি বাগচি ) 

১৩ “অভিনয়” পত্রিকার ডিসেম্বর-জায়ারি| শ্রীকুমার- 
কৃষ্ণ সেন জানিয়েছেন প্রীশচন্দ্র বস্থ মূল ফরাসী থেকেই নাটকটি লেখেন। 


৩৭২ একশ বছরের বাংলা থিয়েটার 


কিন্তু শ্রীযুক্ত গোপালদাস ভট্টাচার্য্য যে কুৎসিৎ কুজ কাশীমদের 
ভূমিকায় এমন অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাবেন এ বোধহয় অনেকেই 
আশা করেন নি। এই সুদক্ষ অভিনেতার অপুর্ব অভিনয়কৌশল 
দেখে সেদিন সকলে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছেন ।-*-৮ ( ১৪1৮/১৯২৫) 
অভিনয় মনোজ্ঞ হলেও নাটকখানি ছিল ছুর্বল-_-যার সর্বত্র অপটু 
হাতের ছাপ সুস্পষ্ট । শোন। যায়, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই শিশির- 
কুমারকে এটি মঞ্চস্থ করতে হয়েছিল আর সেজন্য তার ভাগ্যে কম 
গঞ্জনা জোটে নি। অন্ঠান্য পত্র-পত্রিকার সঙ্গে সুর মিলিয়ে “পুণ্তরীক" 
নাটকের অস্তঃসারশূন্ততা সম্পর্কে তীব্র ভাষায় মন্তব্য করলে 
“শিশির €(১৫।৮/১৯২৫ ) £-এগার মাস গর্ভযন্ত্রণার পর 'পুগরীক" 
প্রসব হইল। অনেক আশা লইয়াই গত বৃহস্পতিবার “পুণ্ডরীক' 
দেখিতে গিয়াছিলাম। অভিনয় দেখিয়া বুঝিলাঁম ভাছুডীমহাশয়ের 
এই গর্ভযন্ত্রণার কারণ। এতবড় 20519) নাটক অভিনয় 
করিতেছেন বলিয়া বোধহয় ভাছুড়ীমহাঁশয় নিজেই লজ্জিত হইতে- 
ছিলেন। প্রথমেই তিনি ভূমিকায় বলেন, দেশবন্ধুরাত্রে কি বই 
অভিনীত হইবে এই প্রশ্ন মীমাংসার সময় আসিলে দেশবন্ধুর ঘনিষ্ঠ 
বন্ধু শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসু তাহার নাটক “পুণরীক" বইখানি এ রাত্রে 
অভিনয় করিবার জন্য অনুরোধ করেন_ এবং সেইজন্যই এই 
নাটকখানি দেশবন্ধুরাত্রে অভিনীত হইতেছে । নাটকখানি রুচির 
দিক দিয়া পাঁষাণীকেও ছ'ড়াইয়া গিয়াছে । লেখার মধ্যেও কীচা 
হাতের আভাস প্রতি লাইনে পাওয়া যাইতেছিল।*--৮ 

২০ আগস্ট, ১৯২৫ মনোমোহন নাট্যমন্দির “বসন্ভলীলা?” গীতিনাট্য 
ও “পুনর্জন্ম” এবং চাটুজ্যে-বাঁডুজ্যে (প্রহসন) নামালে। প্রথম নাটকে 
কৃষ্ণচন্দ্র গে, বিশ্বনাথ ভাছুড়ী এবং সরলাবালা যথাক্রমে বসম্তদূত, 
শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধিকা সাজলেন। “পুনর্জন্ম” প্রহসনে যাদব, অশ্বিনী 
ও সৌদামিনীরূপে যথাক্রমে নরেশচন্দ্র মিত্র, বিশ্বনাথ ভাছুড়ী এবং 
চারুশীলা! অবতীর্ণ হলেন। শেষের নাটকে চাটুজ্যে হলেন প্রদোষ- 
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কুমার চট্টোপাধ্যায়, বাঁডুজ্যে নরেশচক্দ্র মিত্র । অভিনয় দেখে “নাচ- 
ঘর” মন্তব্য করলে £__“নট্যমন্দিরে “সীতা” ও 'জনা'র অভিনয় দেখলে 
মনে হয় না যে, এই সম্প্রদায়ের এই সব ধীর স্থির গম্ভীর ও শান্ত 
অভিনেতা ও অভিনেত্রীর দল কোনও কালে কখনও কোনও হাস্ত- 
রসাত্মক প্রহসন বা নক্সা অভিনয় করতে পারবেন । গত বৃহস্পতিবার 
কিন্তু সেখানে পপুনর্জন্» ও “চাটুজ্যে-বাডুজ্যের অভিনয় ধাদের 
দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল তারা নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে একমত 
হয়ে বলবেন যে বাস্তবিকই আশ্চর্য্য হয়েছি তাদের “পুনর্জন্ম” ও 
“চাটুজ্যে-বাঁডুজ্য'র মতো ছু'খানি বহু পুবাতন ক্ষুদ্রতম হাস্তরসাত্মক 
নকঝ্সাকে এমন নবভাবে স্থরসাল করে ও সব্বাঙ্গস্ন্দর করে অভিনয় 
করণ দেখে!” (২৮৮১৯২৫) ১৯২৫-এৰব শেষের দিকে 
“আলমগীরে'র পুনরভিনয়ের আয়োজন করা হল।১৩ক ম্যাডান 
থিয়েটারে ও আলফেড মঞ্চে শিশিরকুমারের সঙ্গে উদ্দিপুরী 
সেজেছিলেন যথাক্রমে কুন্থুমকুমারী এবং মালিনী । পরবর্তীকালে এই 
চরিত্রে রূপ দিতেন প্রভা । তার মৃত্যুব পরে রেবাদেবীকে শিশির- 
কুমারের সাথে আলোচ্য ভূমিকায় দেখা যেত। নাট্যমন্দিরের 
বর্তমান পর্যায়ের অভিনয়ে উদ্দিপুরীৰপে অবতীর্ণ; হলেন তারা- 
সুন্দরী । বলা বাহুল্য, নামভূমিকায় শিশিরকুমারকেহ দেখা গেল। 
নবীন-প্রবীণার এই হৃদয়গ্রাহী সম্মিলন দর্শকর, সেদিন পরিপূর্ণ 
মাত্রায় উপভোগ করেছিল । “নবযুগ' (৪1১২।১৯২৫ ) জানালে £__ 
+..*.-"আলমগীর” দেখিয়া আমরা পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি ।-". 
উদ্দিপুরীর ভূমিকায় তারানুন্দরী বিজয়িনীরূপে দেখা দিয়াছেন ।*** 
ভাছুড়ী মহাশয়ের “আলমগীর'ও বপ রসে পরিপূর্ণ ।--"অন্যান্য 
ভূমিকার মধ্যে এএবাদৎ খা” “ভীমসিংহ” ও “বিক্রম সোল-স্কী” অতি 





১৩ক শিশিবকুমারের উদ্যোগে মনোমোহন মঞ্চে ২১ নভেম্বর, ১৯২৫ 
“আলমগীর নাটকের প্রথম অভিনয় অনুষ্ঠিত হয় এবং দর্শকদের অনুরোধে বেশ 
কয়েকরাত্রি নাটকখানির অভিনয় চলে । 


৩৭৪ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


সুন্দরভাবে অভিনীত হইয়াছিল ।"*. মনোরঞ্জনবাবুর “কামবকৃসে'র 
অভিনয় ভাল হইয়াছিল ।. দর্শকদের তৃপ্তি দিবার জন্য এই 
একাস্তিক প্রয়াস ও যত্ব নট্যমন্দিরকে জয়যুক্ত করুক ।” “শিশির, 
বললে £__ *** শিশিরবাবু এবং শ্রীমতী তারাসুন্দরী উভয়েরই 
বৈশিষ্ট্য 'আলমগীরে' খুবই বেশী ফুটিয়া উঠিয়াছিল। অভিনয়ের 
কোথাও দৌষ-ত্রটি পরিলক্ষিত হয় নাই-_ প্রতি মুহুর্তেই মনে হয় 
বুঝিবা একজন আর একজনকে ছাড়াইয়া যাইতেছে । তারানুন্দরী 
বেশ শান্ত সংযতভাবে সম্রাজ্ৰীর ম্তায়ই অভিনয় করিতেছিলেন ; 
তাহার স্বরে, ভাবে, ভঙ্গীতে সেই ভাব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছিল। 
ভাছুড়ী মহাঁশয়েব অভিনয়েও সেই চিত্তচাঞ্চল্য, বিবেকের কষাঘাতে 
অধীরতা৷ প্রতি মুহুর্তে ফুটিয়া উঠিয়াছিল ।-..৮ (২৮/১১/১৯২৫) 
মনোমোহন মঞ্চে দেড় বৎসরেরও কম সময়ে শিশিরকুমার পূর্বোক্ত 
নাটকগুলি ছাড়া “ভীম্ম” (১১।১২।১৯২৪ ), রঘ্ুবীর' ( মে/১৯২৫ ), 
চন্দ্রগুপ্ত ( ১২।১২।১৯২৫ ), “আলিবাবা” (২৮১২।১৯২৫ ) প্রভৃতি 
বহু পুরানো নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন। এইসব অভিনয়ের মাধ্যমে 
রসিকসমাজে' নাট্যমন্দিরের প্রতিষ্ঠালগ্টি যখন সমাগত প্রায়, ঠিক 
সেই মুহূর্তে তার জীবনে ঘনিয়ে এল এক ছুরন্ত বিপর্যয় । সে সম্পর্কে 
বিস্তৃত-কথনের পূর্বে, বাংল! থিয়েটারের ইতিহাসে নাট্যমন্দিরের 
অবদানের মূল্যায়নের সংক্ষিপ্ত প্রয়াস পাবে! । 


অবদান 


কর্ণুুন” ও সীতা”র মাধ্যমে বাংলা থিয়েটারে যে নতুন যুগের 
উদ্বোধন হয়, তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল-_ প্রযোজনা । এই 
প্রথম, অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চস্থাপত্য, আলোক, সঙ্গীত, রূপসজ্জ। 
প্রমুখ নাট্যআঙিকের উপর যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হল এবং এদের 
সমানুপাতিক ও সুষ্ঠু সমন্বয় যাতে সমগ্র নাট্যানুষ্ঠানটি এক অখণ্ড 


মনোমোহন নাট্যমন্দির ৩৭৫ 


ভাবরূপ ধারণ করে মঞ্চাধ্যক্ষরা সে ব্যাপারে তৎপর হলেন। কেবল 
তাই নয়, মঞ্চপ্রকরণগুলিকে নির্দিষ্টকালানুসারী ও শিল্পরুচিসম্মত 
করার প্রয়াসও দেখা গেল এই সময় । বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে, 
মঞ্চস্থাপত্য যাতে নাটকে বণিত নির্দিষ্ট যুগকে ইতিহাস ও কারু- 
কলার দিক থেকে সঠিকভাবে প্রতিকলিত করে, আলোক যাতে 
সময় ও পরিবেশ অনুযায়ী শোভন ও সুন্দররূপে প্রক্ষেপিত হয়, 
সঙ্গীতে ভাষা ও সুরের সমকালীনতা৷ ও সৌকুমার্য যাতে অব্যাহত 
থাকে এবং রূপসজ্জা! যাতে স্বাভাবিক ও স্থ-মাত্রিক হয়ে দর্শকদের 
মনে বাঞ্ছিত বিভ্রম জাগায়, কর্তৃপক্ষ সে ব্যাপারে সজাগ রইলেন। 
হৃদয় এবং মস্তিষজাত এই সব ্ুক্াতিন্ল্ম নাট্যপ্রক্রিয়া গিরিশ 
যুগে শান্্গাত ছিল। সেকালে, আলোকসম্পাতকারী বা মঞ্চসজ্জাকর 
অথবা সঙ্গীতপরিচালকের উপর স্ব স্ব বিভাগের দায়িত্ব ন্যস্ত হত আর 
পরিচালক (তখনকার ভাষায়, ম্যানেজার অথবা অভিনয়শিক্ষক ) 
ব্যাপূত থাকতেন কেবলমাত্র নট-নটাদের অভিনয় শিক্ষাদানের 
কাজে । ফলে, এই সব বিভাগের মধ্যে আবশ্তিক যোগাযোগের 
অভাবে এবং এদের উপর ব্যক্তিবিশেষের সামগ্রিক কর্তৃত্ব না থাকায়, 
বিভিন্ন নাট্যআঙ্গিকের সুষ্ঠু সমন্বয়ে গড়ে ওঠা শিল্পরসাশ্রিত অখণ্ড 
ভাবরূপ সে যুগে প্রায় কোনে। সময়েই উপলব্ধি য ণ যেত না।১৪ 
আর্ট থিয়েটারের “কর্ণাজুন” এবং নাট্যমন্দিরের “সীতা”_-এই 
উভয় নাটকের সূত্রে প্রযোজনা”র আত্মপ্রকাশ ঘটলেও, প্রযোজনার 
সস্্লাতিস্ক্ষস ব্যাপারে শিশিরকুমারের তীক্ষম দৃষ্টি, তার বিদপ্জজনোচিত 





১৪ প্রসঙ্গতঃ, হেমেন্দ্রকুমীর বায় লিখেছেন :__ “আগেকার দিনে 
বাংল! রঙ্গালয়ে নাট্যাচার্ধ্য ছিলেন, অভিনয় শিক্ষক ছিলেন, মঞ্চাধ্যক্ষ ছিলেন 
এবং ছিলেন আরো কোন কোন কর্তা, কিন্তু নিজেকে “প্রসোগ-কর্তী” বলে 
কেউ কোন দিন দাবী করেন নি।..*.*াগরিশ-অর্ছেন্দুর যুগের নাট্যাভিনয়েও 
প্রথম শ্রেণীর অপূর্ব অভিনয়ের সঙ্গে যেখানে-সেখানে দেখ! গিয়েছে প্রয়োগ 
দোষের পর প্রয়োগ ঘোষ ।” (বাংল! রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার ) 


৩৭৬ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


শিল্পরুচি এবং অনম্য অভিনয়প্রতিভা। “সীতা” নাট্যাভিনয়কে এক 
দুর্লভ কাব্যরসে অভিসিঞ্চিত করেছিল যার সন্ধান প্রথম নাটকের 
অভিনয়ে মিলতো! না। প্রযোজনাকে উন্নত মানের ও স্ুক্ম শিল্প- 
সৌন্দর্যমপ্ডিত করার কাজে প্রতিষ্ঠিত পেশাদার গীত রচয়িতা, 
ন্বরকার, চিত্র ও সঙ্গীত এবং কলাকুশলীদের চেয়ে তরুণ প্রতিভারই 
পক্ষপাতী ছিলেন শিশিরকুমার। সেই কারণে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, 
মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেব্দ্রকুমার রায়, চারুচন্দ্র রায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে 
প্রমুখ সে সময়কার অপেক্ষাকৃত অ-প্রতিষ্ঠিত অথচ প্রভিভাবান 
ব্যক্তিদের সহায়তা তিনি গ্রহণ করেছিলেন । নাট্যমন্দিরের কৃতিত্বের 
মূলে এইসব গুণীজনের অবদান বড় কম নয়। অভিনেতাদের মধ্যে 
ছু” একজন ব্যতীত অধিকাংশ ছিলেন নবীন এবং শিশিরকুমারের 
দীক্ষায় দীক্ষিত। নাট্যমন্দির থেকে শিশিরকুমারের যে বুদ্ধি- 
দীপ্ত ও রসসমৃদ্ধ অভিনয়শৈলীর জন্ম, তার ধারক ও বাহক ছিলেন 
সেদিনের এইসব তরুণ নটেরা। পরবর্তীকালে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, 
রবীন্দ্রমোহন রায়, বিশ্বনাথ ভাছুড়ী প্রমুখ এদের অনেকেই বাংলা 
থিয়েটারের ইতিহাসে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। শিশির-শিশ্বা 
নাট্যমন্দিরের প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী প্রভা তো দীর্ঘকালের নাট্য- 
সাধনায় অতুল যশ ও কীতির অধিকারিণী। নব্যরীতির অভিনয় 
ধারার প্রবর্তক হলেও পুর্বস্রীদের নাট্যপ্রতিভা সম্পর্কে শিশির- 
কুমারের শ্রদ্ধার অভাব ছিল ন1।১ নাট্যমন্দির প্রতিষ্ঠাকালে উনি 


১৫ দানীবাবুর মৃত্যুতে নাট্যনিকেতনে যে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, 
তাতে পরলোকগত মহান নটের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন প্রসঙ্গে শিশিরকুমার 
স্বীকার করেন £-_ “কশোরে দানিবাবুর অভিনয় আমাকে অনেকখানি 
অভিভূত করিয়াছিল। যৌবনে তাহার হাত হইতেও আমি ত্রাণ পাই নাই 
এবং আজও তাহার কিছু কিছু আমার মধ্যে রহিয়াছে । তীহার সহিত একত্র 
অভিনয়ের সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল এবং তজ্ন্ত আমি নিজেকে ধন্য মনে 
করি।” (আনন্দবাজার পত্রিকা! -- ১৩।৩।১৯৩৪ ) 


মনোমোহন নাট্াযমন্দির ৩৭৭ 


পুরানো যুগের অবিসংবাঁদিত শ্রেষ্ঠ নট দানীবাবুকে যথাযোগ্য 
সন্মান সহকারেই নিজের সম্প্রদায়ে আবাহন করেছিলেন । যদিও 
নানা কারণে দানীবাবুর পক্ষে তৎকালে সে প্রস্তাব গ্রহণ করা 
সম্ভব হয় নি। গিরিশযুগের প্রখ্যাতা অভিনেত্রী তারাম্ুন্দরীকে 
অবকাশযাপনের নিরুদ্বিগ্ন পরিবেশ থেকে রসন্থপ্টির কর্মমুখর যজ্ঞ 
শালায় পুনঃ প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব শিশিরকুমারের। “জনা” ও “আলমগীরের 
অভিনয়ে এই অস্তাঁচলগামিনী প্রতিভা সেদিন যে অদ্ভুত পারদশিতার 
পরিচয় দিয়েছিলেন, তা আজে! কোনো কোনো বয়োবৃদ্ধ নাট্য- 
রসিকের হৃদয়ে চিরজাগরূক হয়ে আছে। নাট্যমন্দিরে নবীন ও 
প্রবীণা__শিশিরকুমার এবং তারাস্ুন্দরীর সম্মিলন উপভোগ্যতার 
দিক সেকি বাংল! থিয়েটারের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। 
নাট্যমন্দিরে কেবলমাত্র কৃতী নট-নটীবই সমাবেশ হয়নি, তাকে 
উপলক্ষ ক'বে শিশিরকুমারের চতুর্দিকে বাংলাদেশের তাবৎ জ্ঞানী- 
গুণী বিদগ্চজনের ছুর্লভ সমাবেশ ঘটেছিল। দেশবন্ধু চিন্তবঞ্জন, 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুনীতিকুমার চট্রোপাধ্যায়, রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায়, শ্রীকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ 
মনীষীদের সাহচর্ধে এবং পরামর্শে শিশিরকুমারের নাট্যপ্রতিভা ও 
প্রযোজনাশক্তি যথেষ্ট পরিমাণেই বৃদ্ধি পেয়েছিল »বং এর ফলে 
সামগ্রিকভাঁবে বাংল! থিয়েটাবও যে উপকৃত হয়েছিল, সন্দেহ নেই। 
মনোমোহন মঞ্চে সতের মাস অবস্থানকালে শিশিরকুমার 
প্রধানতঃ চারটি নতুন নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন । নাটকগুলি যথাক্রমে 
“সীতা” পাষাণী” “জনা' (নব পায়) ও পুগ্তবীক”। লক্ষ্যণীয়, 
এদের প্রথম তিনটিই হল পৌরাঁণিক। বাংলা থিয়েটারে তখনও 
ভক্তিরসাশ্রিত নাটকের আধিপত্য চলেছে । তাই, আট থিয়েটার 
ও নাট্যমন্দির-_যুগত্রষ্টা এই ছুই সংস্থারই আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল 
পৌরাণিক নাটকের মাধ্যমে ৷ জনরুচির চাপে নাটকের বিষয়বস্তর 
ক্ষেত্রে গতান্গতিকতাকে আশ্রয় করতে বাধ্য হলেও শিশিরকুমার 


৩৭৮ একশ বছরের বাংল। থিয়েটার 


এদের বিস্তান ও উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে কিস্তু মৌলিকতা এবং 
আধুনিক মনের পরিচয় দিয়েছিলেন। পৌরাণিক নাটক মঞ্চস্থ 
করলেও তার প্রযোজনায় অধ্যাত্ববাদ বা ভক্তিরসের প্রাবল্য 
কোনো সময়েই মুখ্য হয়ে ওঠে নি। তাদের অস্তনিহিত মানবিক 
আবেদনের শিল্পরসসমৃদ্ধ ও বুদ্ধিদীপ্ত ভাবরূপ দর্শকদের সামনে 
সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন শিশিরকুমার। প্রেমিক-প্রেমিকাঁর 
চিরস্তন বিরহলীল! ও শাশ্বত আকুতি ( সীতা ), নরনারীর জৈব 
বাসনা-কাঁমন1! এবং মোহভঙ্গ ( পাষাণী ) আর পুত্রহারা জননীর 
মর্মবেদনার (জনা) মত মানবিক আবেগ-অনুভূতিই ছিল তার 
প্রধান উপজীব্য । এইসব নাটকের পরিবেশনের মধ্য দিয়ে তিনি 
দর্শকদের হৃদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মস্তিফ্ষের কাছেও আবেদন 
জানিয়েছিলেন । শিশিরকুমারের অভিনয়ধারার বিশেষত্ব ছিল এই- 
খানে যে, তা কেবল আবেগের বন্যায় দর্শকদের প্লাবিত ন। ক'রে 
তাদের চিন্তার জগতেও আঘাত হানতো-_তাদের কল্পনাশক্তিকে 
উজ্জীবিত ক'রে তুলতো । বস্তুতঃ, অভিনয়ব্যাপারটিকে নিছক 
আবেগ-অনুভূতি-ভাবালুতার স্তব থেকে মননশীলতার পর্যায়ে উন্নীত 
করার প্রয়াসের ক্ষেত্রে তিনিই আমাদের দেশে পথিকৃৎ এবং প্রকৃত 
রসোপভোগের এই আবশ্তঠিক সর্তটি প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল 
নাট্যমন্দিরের পর্যায়েই । শিশিরকুমারের এই সংস্কারমুক্ত আধুনিকতা, 
বুদ্ধিআশ্রিত শিল্পরুচি ও পরিশীলিত মননের কাব্যিক মেজাজ 
সেকালের এক শ্রেণীর সংস্কারাচ্ছন্ন ও গতান্ুুগতিকতাপ্রিয় দর্শককে 
খুব সঙ্গত কারণেই সন্তষ্ট করতে পারে নি। তাই, প্রায় সমস্ত নাটকের 
অভিনয় রসিকজনের স্বীকৃতি ও অভিনন্দন পেলেও নাট্যমন্দিরের 
্বক্প জীবনকালে টিকিট ঘরের পরিপূর্ণ আনুকূল্য পেয়েছিল মাত্র 
ছুটি নাটক-্পীতা” ও “আলমগীর” । পাষাণী ও “জনা? এই 
আধুনিকতা এবং মননশীলতাঁর কারণে সেকালের দর্শকরা গ্রহণ 
করে নি। ছু'টি নাটকই কিছুকাল পরে বন্ধ হয়ে যায়। চলেনি 


মনোমোছন নাট্যমন্দির ৩৭৯ 


'পুগুরীক'ও | এই ব্যর্থতার কারণ অবশ্ঠ ভিন্ন। অভিনয় উপভোগ্য 
হওয়া সত্বেও রচনার দোষে নাটকখানির প্রতি দর্শকেরা বিমুখ 
হয়েছিল। এসব সত্বেও অভিনয়ব্যাপারে বহুবিধ প্রচলিত ধ্যান- 
ধারণা-সংস্কারের বিনগ্রিতে শিশিরকুমারের দ্বারা নাট্যমন্দিরের যে 
নাট্য প্রয়াস সাধারণ রঙ্গালয়ের ইতিহাসে যুগাস্তরের সুচনা করেছিল, 
সুখের কথা,তাকে অভিনন্দিত করার মত দূরদৃষ্টিসম্পনন কলারপিকের 
অভাব সমকালীন বাংলায় ঘটে নি। এই সময়েই দিলীপকুমার 
রায়ের মত শিল্পবিদের ক থেকে উচ্চারিত হয়েছে £_“আমার 
বিশ্বাস যে বাংলার রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের দান যে কত বেশী সে 
সম্বন্ধে আমরা এখনও যথেষ্ট সচেতন হই নি। পরবর্তরযুগ বুঝবে যে 
একজন লোকের মধ্যে নাট্যপ্রতিভা, 12150109110, অসামান্য 
অধ্যবসায়, কল্পনার পরিসর, [:০০০০ করবার সহজ জ্ঞান, 
স্দর্শন আকৃতি ও উদাত্ত সুকষণ্ঠের এরূপ আশ্চর্য্য যোগাযোগ যে- 
কোনও দেশের রঙ্গালয়ের ইতিহাসেই বিরল” । (বিজলী/নাচঘর-_ 
২৮৮২৫) ্‌ 

পরিশেষে, আর্ট থিয়েটার ও নাট্যমন্দিরের অবদানের ক্ষেত্রে 
তদানীস্তনকালের কয়েকটি পত্র-পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা 
উল্লেখ না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে ১৯২৩২৪ সালে 
উপরোক্ত ছুই সংস্থার আবির্ভাব ও নাট্যচর্চাকে কেন্দ্র ক'রে আমাদের 
দেশে এক শ্রেণীর পত্র-পত্রিকার মননশীল ও রসসমৃদ্ধ সমালোচনার 
ধারা গড়ে উঠেছিল । হেমেন্দ্রকুমার রায়, নরেন্দ্র দেব, শচীন সেনগুপ্ত, 
পশুপতি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সেকালের নাট/বোদ্ধারা “নাচঘর” 
“বিজলী”, “নবশক্তি' প্রভৃতির পৃষ্ঠায় বিশ্লেষণাত্মক, সংবেদনশীল এবং 
গঠনধর্মী নাট্যসমালোচনার যে আদর্শ সেদিন কলারসিকদের সম্মুখে 
উপস্থাপিত করেছিলেন তা, সামগ্রিকভাবে বাংলা থিয়েটারের 
মানোন্ময়নে সহায়ক হয়েছিল সন্দেহ নেই। বিশেষতঃ, শিশির- 
প্রতিভার হ্বরূপ বিশ্লেষণে “নাচঘর+ পত্রিকার নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস 


৩৮০ একশ বছরের বাংলা থিয়েটার 


নাট্যমন্দিরের জনপ্রিয়তার অন্যতম সোপান, প্রতিবাদের আশঙ্কা না 
রেখেই একথা বলা চলে । 


বিপর্যয় 


মাত্র দেড় বংসরের অভিনয়চর্চাতেই প্রতিষ্ঠা যখন করায়ত্ত, ঠিক 
সেই সময়েই নাট্যমন্দিরের জীবনে আসে বিপর্ষয়। “পাষাণী” “জনা? 
ও 'পুগুরীক” টিকিটঘরের আন্ুকুল্য থেকে বঞ্চিত হলেও “সীতা? 
“আলমগীব” এবং অন্যান্য পুবানো নাটকের অভিনয় শিশিরকুমারকে 
খ্যাতির সঙ্গে প্রচুর অর্থও দিয়েছিল কিন্ত এতদসত্বেও তিনি আয় 
ও ব্যয়ের মধ্যে সামপ্রস্ত রক্ষা করতে পারেন নি। ফলে, মনোমোহন 
মঞ্চে অবস্থানকাল ছুটি বৎসর পুর্ণ হওয়ার অনেক পূর্বেই ১৯২৫-এর 
শেষে শিশিরকুমারের ব্যবসায়-কুশলতার অভাবে নাট্যমন্দিরের 
পতনসম্ভাবনা দেখা দিল । অস্বীকাব ক'রে লাভ নেই, তিনি যে 
পরিমাণ কলানিপুণ ছিলেন হিসাবজ্ঞানেব অস্তিত্ব তার মধ্যে সেই 
অনুপাতে ছিল না। “নবযুগ” তো স্পষ্টই লিখেছিল £__-**.* কলাকারুর 
দিকট? ভাছুড়ী মহাশয় যেমন বুঝেন ব্যবসায়ের দিকটা তেমন বুঝেন 
বলিয়া মনে করিবার বিশেষ স্থযোগ আমরা পাই নাই।৮ (৩০১ 
১৯২৬) তাই, মনোমোহন নাট্যমন্বিরের স্বল্পাু জীবনে আয়ের 
প্রাচুর্য ঘটলেও, অপব্যয়ের মাত্রাধিক্যতা তার আধিক বনিয়াদকে 
ভিতরে ভিতরে শিথিল এবং অবশেষে ছিন্নমূল ক'রে তোলে। 
অনভিজ্ঞতা, বেহিসাবী খরচ ও সংশ্লিষ্টজনের বিশ্বাসভঙ্গতার কারণে 
প্রযোজক শিশিরকুমারকে শেষ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্তই হতে হয়। এসম্পর্কে 
পরবর্তীকালে তার নিজের উক্তি 2--**"সীতা মঞ্চস্থ করতে 
আমার নব্বই হাজার টাকা খরচ হয়েছিল আর উঠেছিল--'মাত্র 
পঁচাত্তর হাজার .টাকা।**সীতাতে আমার লাভ হল না। অথচ 
মাসের পর মাস ৫২/৭২ টাঁকার টিকিট বিক্রী হয়ে গেছে । এমন 
অন্য কোনো! বইয়েতে দেখি নি। লাভ না হবার কারণ লোকে 


মনোমোহন নাট্যযন্দির ৩৮১ 


প্রচুর ঠকিয়েছিল। তাছাড়া মিসম্যানেজমেন্ট আর চুরিও ছিল।” 
(শিশির-সান্লিধ্যে- রবি মিত্র ও দেবকুমার বস্থ) এইসব নান! 
কারণে নাট্যমন্দিরের একমাত্র ব্বত্বাধিকারী শিশিরকুমার ভাছুড়ী 
খণগ্রস্ত হয়ে পড়লেন-_ ফলে থিয়েটারের অস্তিত্ব হয়ে উঠলে বিপন্ন । 
তখন সহায়তায় এগিয়ে এলেন শিশিরকুমারের কলানুরাগী ও সঙ্গতি- 
সম্পন্ন বন্ধুর দল। এদের প্রচেষ্টায় ১৯২৫-এর ২৩ ডিসেম্বর নাট্য- 
মন্ৰির লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত হয়। মূলধন_-পাচ লক্ষ 
টাকা । ডিরেক্টর হিসাবে রইলেন তুলসীচরণ গোস্বামী, নির্মলচন্দ্র 
চন্দ্র ও শিশিরকুমার ভাছুড়ী। শিশিরকুমার নিজন্ব ব্যবসা লিমিটেড 
কোম্পানীর কাছে বিক্রয় ক'রে নগদ পঁচাত্তর হাজার টাক ও পঞ্চাশ 
হাহ টাকার শেয়ার পেলেন। কতৃত্ব পূর্বের মত ভাছুড়ী 
কোম্পানীরই রইল। লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তরিত হয়ে নাট্য- 
মন্দির আর মনোমোহন মঞ্চে থাকলো না, ম্যাভানদের কর্ণওয়ালিশ 
রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করলো-_স্থুরু হল শিশিরকুমারের বিজয়দীপ্ত 
অভিযানের আর এক পর্যায় । 


সীতা 

পাষাণী 

ভী্ম 

রঘুবীর 

জনা (নব পর্যায়) 
পুণ্ডরীক 
বসম্তলীল! 
পুনর্জন্ম 
চাটুজ্যে-বাঁডুজ্ে 
আলমগীর 
চন্্রগুপ্ত 
আলিবাব! 


পরিশিঃ 


ক. অভিনয়-ভালিকা 


যোগেশচন্্র চৌধুরী 
ছিজেন্দ্রলাল রাঁয় 
ক্ীরোদপ্রসাদ বিচ্যাবিনোদ 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ 

শ্রীশচন্্র বস্থ 

ছিজেন্দ্লাল বাঁয় 
অমৃতলাল বন্থ 
ক্সীরোদপ্রসাদ বিচ্যাবিনোদ 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 
ক্ষীরোদগ্রসাঁদ বিছ্যাবিনেদ 


খ. অভিনেত্‌ সম্প্রদায় 


৬৮।১৯২৪ 
১০।১২।১৯২৪ 
১১১২১৯২৪ 

মে, ১৯২৫ 

৩|৬।১৯২৫ 

১৩৮।১৯২৫ 
২০৮।১৯২৫ 


$) 


২১।১১।১৯২৫ 
১২।১২১৯২৫ 
২৮1১২।১৭৯২৫ 


শিশিরকুমাঁর ভাছুডী, বিশ্বনাথ ভাছুভী, তারাকুমার ভাছৃডী, তুলসীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিতমোহন লাঁছিড়ী, মনোরঞচন ভট্টাচা, যোগেশ চৌধুরী, 
জীবনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ননীগোপাল সান্যাল, রবীন্দ্রমোহন বায়, অমিতাভ 
বস্থ (এ), কৃষ্চচন্দ্র দে (অন্ধ গায়ক), নুপেশনাথ রায়, নরেশচন্দ্র মিত্র, 
গোঁপালদীস *উট্টাচার্ধ, গ্রদৌষকুমার চট্টোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রচ্্র বন্থ, পান্নারানী, 
গ্রভা, উষারানী, নীরদানুন্দরী, নিরুপম1, মনোরম, চারুশীলা, তারাহ্থন্দরী, 


লরলাবালা, শেফালিকা! গ্রভৃতি। 


গ. বিজ্ঞাপন 
মনোমোহন নাট্যমন্দির 


৬৮ নং বিডন ছ্রীট ] [ ফোন নং ১৭১৭ বড বাজার 


অধিকারী-শিশিরকুমার ভাছুড়ী 


দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের সৌজন্যে ও শুভাঁগমনে 
আমাদের প্রথম অভিনয় উদ্দীপিত ও উদ্বোধিত হইবে । মনোমোহন 
নাট্যমন্ৰির নৃতন ভাবে গঠিত, বর্তমান যুগের সমুন্নত নাট্যকলাসম্মত 
নূতন সাজসজ্জায় ভূষিত, ভাবভাষার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত, স্থর- 
সঙ্গীতে মণ্ডিত নৃত্যছন্দে লীলায়িত, নূতন অভিনয় সম্ভার 
লইয়া বাংলাদেশের নাট্যকলানুরাগী দর্শকবৃন্দকে সাদরে আমন্ত্রণ 
করিতেছে। 


উদ্বোধন রজনী 


বুধবার ২১শে শ্রাবণ ৬ই আগস্ট জন্ধ্যা ৭।০ টা 
দেশবাসীগণের নিকট আমাদেব প্রথম অভিনয় উপহার 
নবীন নাট্যকার শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুবী ৬.শীত 
ভারতের প্রাচীনতম যুগের করুণ কাহিনী 
বর্তমান যুগের নৃতনতম নাট্য-প্রথানুসারে গ্রথিত। 


সীতা 


মহাসমারোছে প্রথম অভিনয় রজনী 
রাম _শিশিরকুশার ভাদুড়ী 


আগন্ট, ১৯২৪ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত। 


৬৮ বিন স্টাট, কলকাতা 


মিত্র থিয়েটার 


( ১৯২৬-১৯২৭ ) 


মনোৌমোহন থেকে নাট্যমন্দির কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারে চলে 
এল । শুন্য মঞ্চে আসর পাতলো মিত্র থিয়েটার। এর এলেন 
১৯২৬-এর শেষে। 

মিত্র থিয়েটার এর আগে ছিল আলফ্রেড মঞ্চে (বর্তমানের গ্রেস 
সিনেমা )। মিনার্ভার স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্র মিত্রের ভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্ 
মিত্র ও ভ্রাতুদ্পুত্র শিশির মিত্র (মহেন্দ্র মিত্রের পুত্র) ১৯২৬, ২ 
এপ্রিল বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের 'ভ্রীহূর্গা' দিয়ে ওখাঁনে থিয়েটার চালু 
করেন। সেকালেব সব নামকরা নট-নটাদের নিয়ে যাত্রারস্ত 
করলেও সে যাত্রায় মিত্র থিয়েটার স্থবিধা করতে পাবে নি। পুরানে। 
নাটকের সাবেকী ধাঁচের অভিনয়ে বেশীর ভাগ দর্শকই তখন 
বীতশ্রদ্ধ । তাছাড়া, দাজা-হাঙ্গামার ভয়ে কুখ্যাত এলাকার আলফেড 
মঞ্চটিকে অনেকে সে সময় এড়িয়েই চলতেন। ছু' বছর আগে এই 
কারণে শিশিরকুমারকেও ওখান থেকে মনোমোহনে স'রে আসতে 
হয়েছিল । 

উত্তর কলকাতার থিয়েটার পাড়ায় এসে মিত্র সম্প্রদায় বেশ 
জাঁকজমকের সঙ্গে অভিনয় সবক করলেন । জ্ঞানেন্দ্র মিত্রের 
মালিকানায় এবং নাট্যাচার্য অমৃতলাল বস্ত্র অধিনায়কত্বে ১৯২৬, 
১ ডিন্রেম্বর ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “ডারবি টিকিট? এবং 
মনোমোহন গোস্বামীর “সংসার দিয়ে মনোমোহন মঞ্চে মিত্র 
থিয়েটারের উদ্বোধন হল। স্বভাবসিদ্ধ পরিহাসের সুরে 'নবধুগ' 
(১১১২১৯২৬) লিখলে £-__“শুভ সংবাদ, সন্দেহ নাই। পাড়ে- 
ভবনে মিত্র কোম্পানী “সংসার পাতিলেন। ভাগ্য-পরীক্ষায় এবার 


মিত্র থিয়েটার ৩৮৫ 


তাহাদের প্রধান ভরসা “ডারবির টিকিট'__যে সনাতন প্রথায় 
মন্দভাগ্যেরা রাতারাতি বড় মানুষ হুইতে চায়। এবার ডারবির 
টিকিটখানিতে অশ্ব উঠিবে কি অশ্ব-ডিম্ব উঠিবে তাহ! লইয়া 
নাটমহলে কল্পনা-জল্পনা চলিতেছে । আমরা নটনাথের নিকট 
প্রার্থনা করি শক্র দলের মুখে ছাই দিয়া মিত্র দলের ভাগ্যলক্ষ্মী 
তাহাদের পানে হাসিমুখে ফিরিয়া চান।..-মিত্র-গোষ্ঠী চিরকাল 
কলার সেবক হইলেও কলাবাগানে একটা অপয়া স্থানে পুজার 
আয়োজন করিয়! তাহারা কলালক্ষ্মীর প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন 
নাই। কিন্তু এইবার তাহার! ঠিক স্থানটি বাছিয়া লইয়াছেন।-.- 
মিত্র-গো্ঠী বিডন গ্ত্রীটে আসিয়া বুদ্ধিমানের কাজই করিয়াছেন। 
তাহা খাঁড়া আত্মীয়-জ্ঞাতিবর্গ খুব নিকটেই রহিল ।.--পাঁড়েজী- 
ততোধিক বুদ্ধিমান। এক টিলে ছুই পাখী শিকার করিলেন। 
সেপ্টাল এভিনিউ নামক নৃতন রাস্তাটি মনোমোহন মঞ্চের সম্মুখে 
আসিয়া আজ কয় বৎসর থামিয়া পহিয়াছে। মনোমোহনের বক্ষ 
ভেদ করিয়া শীঘ্রই এই রাস্তার উত্তর দিকে বিস্তৃতি সম্ভাবনা । 
স্থতরাং বুদ্ধিমান পাড়েজী প্রাগ-এঁতিহাসিক যুগের জরাজীর্ণ 
থিয়েটার ভবনটিকে একটু সংস্কৃত করিয়া তাকাতে থিয়েটার 
বসাইলেন। বুঝ লোক, যে জান সন্ধান |” 

সে যাই হোক্‌, মিত্র থিয়েটারে অভিনয় চলতে রইলে।। প্রকীণ 
নাট্যাচার্য অমৃতলাল, যিনি বাংলাদেশে সাধারণ রঙ্গালয়ের অন্ততম 
প্রতিষ্ঠাতা, জীবনের শেষ প্রান্তে এসে মিত্র থিয়েটারের অধ্যক্ষতা 
গ্রহণ করেছিলেন । বাদ্ধক্ভারে জর্জরিত তিনি তখন, নাট্যশালাকে 
নতুন দিগন্তের সন্ধান দেবার দৈহিক ও মানসিক সামর্থ্য তার সে 
সময় আর নেই । সেই কারণে এবং পুরাতনের প্রতি স্বাভাবিক 
মমত্ববশতঃ সম্প্রদায় একালের দর্শকের পরিবত্তিত রুচি বিস্বৃত হয়ে 
আলফ্রেডের মত এখানেও অতীতের মঞ্চসফল নাটকগুলির দিকে 
ঝুঁকলেন। পর পর অভিনীত হল £--শ্রীহূর্গা' (8১২), “কৃষ্চকান্তের 


খু 


৩৮৬ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


উইল” (৫1১২), বঙ্গে বর্গী” (১২১২), পগেঁশনন্দিনী' ও 
“আলিবাবা (১৯।১২)১ প্রুতাপাদিত্য' (২৪।১২ ), “দেবলাদেবী' 
(২১২), পরদেশী (১।১।১৯২৭), “রানী হূর্গাবতী (১৬১) 
প্রভৃতি। অভিনয়ে অংশ নিলেন অমৃতলাল বস্থ (কৃষ্চকাস্ত ও 
বিক্রমাদিত্য ), নির্মলেন্দু লাহিড়ী ( মহিষাস্থর, গোবিন্দলাল, ভাস্কর, 
ওসমান, প্রতাপাদিত্য, খিজির এবং জগন্নাথ ), ক্ষেত্রমোহন মিত্র 
(মোহনলাল, জগংসিংহ, রডা, আলাউদ্দিন এবং বাজবাহাছুর ), 
তারাসুন্দরী (শ্রীহর্গী, মাধুরী, আয়েষা এবং লক্ষ্মীবাই ), কুস্ুম- 
কুমারী (রোহিণী, সিরাজ, মজিনা, বিজয়া, কমল! এবং রানী 
ছুর্গাবতী ) ছুর্গীপ্রসন্ন বসু, ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায় 
(পরবর্তীকালের বিখ্যাত চিত্র পরিচালক-_ডি. জি), নীরদা সুন্দরী, 
নিভাননী প্রমুখ নট-নটা। এসব পুরানো নাটক আর তাদের গতানু- 
গতিক অভিনয়ে নাট্যরসিকরা কিন্তু মোটেই খুশী হলেন না। 
নির্মলেন্দু, নিভাননী প্রমুখ ছ' একজন ব্যতীত শিল্পীরা অধিকাংশই 
গিরিশযুগের_ তাদের দেহে ও কণ্ঠে তখন বার্ধক্যজনিত ক্লাস্তির ছাপ 
সুষ্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে, বয়সের কারণে এবং উপযুক্ত নির্দেশকের 
অভাবে নব্যযুগের অভিনয়-কৌশল তাদের আয়ত্বাধীন নয়, আধুনিক 
দর্শক তাদের গ্রহণ করবে কেন ?১ শিল্পীদের মধ্যে ছ'একজন প্রবীণ- 

১ মিত্র থিয়েটার যখন আলফ্রেডে সেই সময় থেকে নির্মলেন্দু লাহিড়ী 
সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তরুণ নায়ক হিসাবে দলে কেবলমাত্র তাকেই 
রাখা হয়েছিল। তার পাশে পুরানে। যুগের অভিনেত্রীদের নায়িকাব্ধপে 
কিরকম বিসদৃশ লাগতো, সে সম্বদ্ধে অহীন্দ্র চৌধুরী তীর স্থতিচারণে নিয়োক্ত 
মস্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন £-_“মিজ্র থিয়েটারের এইসব দিনের অভিনয় 
দেখতে দেখতে ছুঃখ হু'তো বেচারী নির্যলেন্দুর জন্য । অভিমন্থার মতো। তাকে 
যেন এসে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরেছে পুরাতন রথীরা, তার ওপরে ছুই 
পাশে ছুই বধিয়সী নায়িকা _তারাহ্ুন্দরী ও কুস্থমকুমারী । আমি ত ভাবতেই 
পারি না, 'ভ্রমর'-এ গোবিন্দলাল মে করেছিল কেমন করে ? যেখানে ঝোহিণী- 
তারাহুন্দরী, আর ভ্রমব-কুস্ছমকুমারী ?” (নিজেরে হাবায়ে খুঁজি-_ প্রথম পর্ব ) 


মিত্র থিয়েটার ৩৮৭ 


প্রবীণা সনাতন প্রয়োগপদ্ধতির অনুসরণে সমালোচকের কাছে 
রীতিমত তিরস্কৃতই হলেন। “রানী ছর্গাবতী'র সমালোচন! প্রসঙ্গে 
'অমৃতবাজার পত্রিকা (২৩।১।১৯২৭) কঠোর ভাষায় মন্তব্য 
করলে 2 27711551205 01010010217 আন.3 18 010০ 61615 1016. 
72155500155 ০1০ 21] 10001)0601)01005 2100. 1961 0211৬01 
5৮25 2157859 001)6 11) 2. 10110 2180 90150911160 71601) 1১101) 
12010690 €15 005210চ 2170. 01277) 01 2 111151)20 210150, 
[0760৮5838১0 25 “89] 132179001 0182520 ৪. 7021: 
[0056 111 900101176 00 0102 01652106256. 132 12170118020 
5 0৫ 21 90001 0£ 2. 00912551012] 1866. 1810৮ 0: £ 
9650896 98০ আআ) ৮৮090]0 21৬955 1105 109 79195 0০ 0106 
£811215, 16112669390 51010 00161521662 07০ 191010 ০0: 
[06 58011610110 916 02012 £9811215 ০1915. 11009121700 
83910 25 61০ 010]5 5000255 ০0: 6) 55 610105. 10106 
00301: 01081806215 01 60০ 0001 ভ০:০ 10006 £০1061:911% 
90006959100], ৬৬০ 1792 002 015021 20010011065 আ1]] 
100 2110৬ 01)2 0120০ 00 1709 2180120, 

পুরানে। নাটকের প্লাবনে আর বাতিল হয়ে যাঁও£ নট-নটাদের 
অক্ষম নাট্য প্রয়াসে উত্ত্যক্ত নাট্যামোদীদের দ্ষিজ্ঞাস1 মূর্ত হয়ে 
উঠলো “নবধুগের (১৫1১।১৯২৭ ) নিম্নলিখিত প্রশ্নের মাধ্যমে £ 
“গত ৩1৪ বৎসর ধরিয়া! আট থিয়েটার, নাঁট্যমন্দির, মিনার্ভা প্রভৃতি 
সকল সম্প্রদায়ই অভিনয়কলাকে উন্নত ও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত 
করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়। সামান্য কিছু ফল লাভ 
করিয়াছিলেন হঠাৎ মিত্র সম্প্রদায় প্রাণপণ চেষ্টায় অ'বার সেই 
পুরাতন যুগকে ফিরাইয়া আনিতেছেন, ইহার কারণ কি?” কিন্তু 
এসব সমালোচনায় কর্ণপাত না ক'রে মিত্র থিয়েটার যথারীতি 
নাটকের পর নাটক নামিয়েই চললেন অভিনীত হুল 'বাজীরাও 


৩৮৮ একশ বছরের বাংলা থিয়েটার 


(১২২ ), চন্দ্রশেখর? (৬৩), “বিল্বমঙ্গল” (৬৪ )১ “মবারপতন' 
(১০৪ ), “জয়শ্রী” (১৫1৪ ), “সধবার একাদশী” ( ১৬৪ )১ “মোগল- 
পাঠান? (২৩1৪ ) ইত্যাদি, ইত্যাদি । অতি অল্প সময়ের মধ্যে অজস্র 
পুরানো নাটকের অভিনয়ে রেকর্ড স্থপ্রি করলেন তীর1। কিন্ত 
আট থিয়েটার ও শিশিরকুমারের আবির্ভাবে নতুন যুগের সুচনায় 
দর্শকদের রুচি তখন পরিবতিত হ'তে সুরু করেছে। পুরাতনের 
চবিতচর্বনে অধিকাংশের আর স্পৃহা নেই। বিশেষতঃ প্রস্তরতির 
ব্যাপারে উপযুক্ত সময় ন1 দিয়ে অস্বাভাবিক ব্যস্ততার মধ্যে নাটক- 
গুলি মঞ্চস্থ করায় মিত্র সম্প্রদায়ের প্রয়োজনার সর্বত্র এমন এক কুশ্রী 
দৈম্তা। প্রকাশ পেত যাতে, নাট্যরসিকের মন বিবপ না হয়ে 
পারতে। না। উপস্থাপনার ক্ষেত্রে এই অশোভন ব্যস্ততা এবং 
অমার্জনীয় অবহেলার প্রতি কটাক্ষ ক'রেই “বাজীরাও নাটকের 
সমালোচন। প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয়েছিল 2 “**0 105 1084 
17051) 101 00100010116 1725 1018955010০ 17021095070610 1885 
0০085 ০0 165616. 70172 50201) 01 10955 0120810901018 ৪.3 
৪1] 6009 2৬10:210082100 ০ ০81) 01015 90106 01)6 00101817% 
60029. 1016 5107 006 10001: 5012” (অমুতবাজার পত্রিকা 
২৭২১৯২৭) কিন্তু সীমিত সংখ্যক নাটকের সুষ্ঠু প্রযোজনায় 
নিজেদের ব্যাপূত না রেখে মিত্র সম্প্রদায় আরে। বৃহৎ ও 
ব্যাপক পরিকল্পনায় হাত দিলেন আর এতেই তাদের ভরাডুবি 
ঘটলে! । 

মে মাসে শোনা গেল, ওরা খ্যাতনামা অন্ধ গায়ক কৃষ্চক্ত্র দে 
অথবা কোনো সঙ্গীতকুশলা অভিনেত্রীকে এনে রামপ্রসাদ' 
খুলবেন। তারপর মঞ্চস্থ হবে ভূপেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
শিঙ্খনাদ, এবং দ্িজেন্দ্রলালের “সোরাব-রুত্তম?। নবযুগের কৃতী 
অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরী মিত্র থিয়েটারে যোগ দিয়ে এ ছুটি 
নাটকের বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন-_-এরকম বিজ্ঞপ্তিও ঘোষিত 


মিত্র থিয়েটার ৩৮৯ 


হল।২ ২২ মে, ১৯২৭ তারিখের “অমৃতবাজার পত্রিকা জানালে, 
মিত্র সম্প্রদায় “গুণদা কি গুণ্ডা? (ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ) ও 
“রামপ্রসাদ' নিয়ে মনোমোহনে ৪ ও € জুন পুনরায় আত্মপ্রকাশ 
করছেন। শেষোক্ত নাটকের নামভূমিকায় নামছেন গ্রামাফোন 
কোম্পানীর বিখ্যাত গায়ক মণ্টাবাবু। কিন্তু শেষ পর্যস্ত এসব 
পরিকল্পনার কোনটাই কাঁজে পরিণত হল নাঁ_ ১৯২৭ সালের 
মে মাসেই থিয়েটার উঠে গেল। 

মিত্র থিয়েটারের বিলুপ্তি উপলক্ষে “নাচঘর” যে মন্তব্য প্রকাশ 
করেছিল তাতে, সম্প্রদায়ের পতনের মূল কারণটির উল্লেখ আছে। 
পত্রিকাখানি লিখেছিল £__ *-*.খুব উচ্চশ্রেণীর নাটকীয় রস জন- 
সাধারশ হযতো! গ্রহণ করতে পারে না। আবার একেবারে ওচা 
নাটক অভিনয় করলেও যে রঙ্গালয় অচল হয়, “মিত্র থিয়েটারে'র 
পতনে সেট! বোধহয় সকলে বুঝতে পেরেছেন । *শ্রীছূর্গ” বা 
“দেবলাদেবী”র মত নাটকের কাল এখন গিয়েছে 1---৮ (১০।৬।১৯২৭) 

মিত্র সম্প্রদায় মনোমোহনে অভিনয় করেছিলেন পাঁচ মাসের 
মত সময় । এই স্বল্প কালের মধ্যে তারা কত নাটকই যে নামিয়েছেন, 
তার ইয়ত্বা নেই। তদানীন্তন দর্শকচাহিদার কগা না ভেবে, 
সমালোচকদের মতামতকে অগ্রাহ্া ক'রে নিজেদের য়ালখুশী মত 
অসার কতকগুলি নাটক অবিশ্বান্ত ক্ষিপ্র গতিতে একের পর এক 
মঞ্চস্থ করেছেন আর প্রায় প্রতিটি নাটকই যথারীতি ব্যর্থ হয়েছে৷ 
শেষের দিকে অমুতলাল বস্থ মিত্র থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্কছেদ 


২ এই উদ্দে্টে মিত্র-কতিপক্ষ অহীন্দ্র চৌধুরীকে ষ্টাব থিয়েটার থেকে 
হরণ” ক'রে কিছুদিন বাইরে বাইরে নিজেদের হেপাজতে লুকিয়ে 
রেখেছিলেন। সেই অজ্ঞাতবাসের কৌতুহলদ্দীপক কাহিনী শিল্প'ব “নিজেরে 
হারায়ে খু'জি' গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে বিবৃত হুয়েছে। 

৩ নাটকটি “দেশের ডাক" নামে রূপাস্তরিত হয়ে ১৯৩০ সালেব ডিসেম্বর 
মাসে মিনার্ভীয় মধযস্থ হয়েছিল। 


৩৯৪ একশ বছরের বাংলা থিগ্নেটার 


করায় তর গিরিশযুগের আর একজন অভিনেতা! ক্ষেত্রমোহন মিত্রকে 
পরিচালক ক'রে এনেছিলেন । কিন্তু ইনিও “নিমজ্জমাঁন' সম্প্রদায়কে 
“ভামমান' করতে পারেন নি । লোকসানের মাত্রা শেষ পর্যস্ত এমন 
অবস্থায় পৌছেছিল যে, থিয়েটার তুলে দিয়েও নিস্তার নেই, বকেয়া 
দেনার দায়ে আর মামলা-মকন্দমার চাঁপে জীবন অতিষ্ঠ হওয়ার 
উপক্রম! মিত্র সম্প্রদায়ের সেই করুণ পরিণতি সমকালীন উদীয়মান 
নট ও পরিচালক অহীন্দ্র চৌধুরীর স্মৃতিচারণে বিস্তারিত ভাবে 
বিবৃত হয়েছে । মিত্রের! বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর্ট থিয়েটার 
মঞ্চটি লিজ নিলে ওঁদের পক্ষ থেকে প্রবোধচন্দ্র গুহ ও অহীন্দ্র চৌধুরী 
মনোমোহনের কর্তৃত্বভার হাতে নেন। সুতরাং খুব সঙ্গত কারণেই 
প্রত্যক্ষদর্শী এবং তদানী্তন নাট্যপ্রবাহের সঙ্গে জড়িত শিল্পী- 
লেখকের এই বিবরণ প্রামাণিকতার দাবী রাখে । তিনি লিখেছেন £_ 
*..* শেষ পর্যস্ত “মিত্র দাড়াতে পারলো না! তার কারণ ইদানীং 
তারা যে সমস্ত অভিনয় করেছিলেন, তার একটাও জমাতে 
পারেন নি। ক্রমাগত লোকসানে ওদের মাথা খারাপ হয়ে যাবার 
যোগাড় ।*” ওঁরা কতকগুলি মামলাতেও জড়িয়ে পড়েছিলেন ।**' 
তারাস্ুন্দরীর ছেলে মানিকলাল ছিল ওখানে স্টেজ-ম্যানেজার । 
তার ক' মাসের মাইনে বাকি পড়েছিল বলে'." সেও দিল এক 
মামলা ঠুকে । অমৃতলাল বস্থ ওখানে অভিনয় করেছিলেন কিছুদিন, 
নাট্যাচার্যও ছিলেন । ওর “সাগরিকা” নাটক হবার কথা ছিল-_ 
সে-নাটকও হলো! না-_-তিনিও টাকার দাবী করে এক কেপ জুড়ে 
দিলেন। শেষপর্বস্ত এমন হলে! যে মানিকলাল মনোমোহনের 
পোষাক-আশাক ক্রোক করালে,*.*** তারান্ুন্দরী, কুম্মকুমারী-_ 
এদেরও মাহিনা! বাবদ বেশ কিছু বাকি ছিল, কিস্তু এর! আদালতের 
দরজায় যানু নি, এমনিই কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন । আর পাওন। 
ছিল ক্ষেত্রমোহন মিত্রের । তাকে সবাই মিত্রসাহেব বলে ভাকতেন। 
একেবারে শেষ অবস্থায় ইনি যোগদান করেছিলেন এ-থিয়েটারে 


মিত্র থিয়েটার ৩৯১ 


এবং বহু পুরনো! বই__“রানী হুর্গাবতী' থেকে 'অহল্যাবাঈ” পর্যস্ত 
নাটকে অভিনয় করেছেন। তাড়াতাঁড়িতে এসব বই ভালো করে 
মহল! দেবার সময় পাওয়া যেত না, তারই মধ্যে যতটুকু পারতেন 
দেখাতেন ক্ষেত্র মিত্রমশাই। কিন্ত এত চেষ্টা করেও শেষরক্ষা 
কর! গেল না। দর্শকের সংখ্যা যত কমতে লাগল পাওনাদারদের 
সংখ্যা তত বাড়তে লাগল । ফলে, একদিন সত্যই “মিত্র থিয়েটার 
উঠে গেল ।--” (নিজেরে হারায়ে খুঁজি__দ্বিতীয় পর্ব) 

মিত্র থিয়েটারের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সনাতনপন্থীদের শেষ 
দুর্গটির পতন হল। শুন্য মঞ্চে বিজয়কেতন উড়িয়ে প্রবেশ করলেন 
নতুন যুগের তরুণ অভিযাত্রী দল-- আর্ট থিয়েটার লিমিটেড । 
আবিষ্শান ঘটলো আর এক শক্তিমান নট-পরিচালকের, নবীন 
শিল্পাদিত্যের-_প্রদীপ্ত ভাক্করের মত যিনি সমকালীন নাট্যগগনকে 
স্বকীয় প্রতিভায় উজ্জ্বল ক'রে তুলেছিলেন-_তিনি অহীন্দ্র চৌধুরী । 

মনৌমোহন আর্ট থিয়েটারের ইতিহাস কার্যত; এই প্রতিভাবান 
রূপকারেরই সার্থক আত্মপ্রকাশের ইতিহাস। 


পরিশি 


ক. অভিনয়-তালিকা 

ভারবি টিকিট ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১২।১৯২ 
সংসার মনোমোহন গোন্বামী চি 

শ্রীদূর্গ। বরদাগ্রসনন দাশগুঞু ৪1১২।১৯২৬ 
কৃষ্ণকাস্তের উইল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫1১২।১৯২৬ 
বঙ্গে বগা নিশিকান্ত বন্থুরায় ১২1১২1১৯২৬ 
ছুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৪৯1১২1১৯২৬ 
আলিবাব৷ ক্ষীরোদগ্রসাদ বিছ্যাবিনোদ ্ 

প্রতাপাদ্দিত্য ২৪।১২।১৯২৬ 
দেবলাদেবী নিশিকাস্ত বস্থ্রায় ২৫।১২।১৯২৬ 
পরদেশী পাঁচকডি চট্রোপাধ্যায় ১।১।১৯২৭ 
রানী ছুর্গাবতী হরিপদ মুখোপাধ্যায় ১৬।১1১৯২ 
বাজীরাও মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১২।২।১৯২৭ 
চন্দ্রশেখর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৬৩।১৯২* 
বিদ্বমঙ্গল গিরিশচন্দ্র ঘোষ ৬।৪।১৯২ৎ 
মেবারপতন দ্বিজেন্দ্রলাল বায় ১০1৪1১৯২৭ 
জয়শ্রী ক্ষীরোদদপ্রসাদ বিদ্ভাবিনোদ ১৫।৪।১৯২৭ 
সধবার একাদশী দীনবন্ধু মিত্র ১৬1৪।১৯২৭ 
মোগল-পাঠান স্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩1৪।১৯২৭ 

খ, অভিনেতৃ সম্প্রদায় 


অমৃতলাঁল বন্থ, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, ক্ষেত্রমোহন মিত্র, ছুর্গাগ্রসন্ন বনু, 
ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায় (ডি. জি), কুন্থমকুমারী, 
তারাহ্ুন্দরী, নীরদাস্থন্দরী, নিভাননী গ্রভৃতি। 


৬৮ বিডন স্টাট, কলকাতা 


আ্টি থিয়েটার লিমিটেড 


(১৯২৭-১৯২৮) 


মিত্র সম্প্রদায়ের পুরানো নাটকের সাবেকী রীতির অভিনয় 
নবযুগের দর্শকদের খুশী করতে পারলো না। খগগ্রস্ত হয়ে ১৯২৭-এর 
মে মাসের মাঝামাঝি ওর! থিয়েটার বন্ধ ক'রে দিতে বাধ্য হলেন। 
১ জুন থেকে মনোমোহনের কর্তৃত্ব হাতে নিলেন আর্ট থিয়েটার 
লিমিটেড । 

ইাঁরে তখন আট থিয়েটারের বিজয় অভিযাঁন অপ্রতিহত গতিতে 
এগিয়ে চলেছে । “কর্ণীজু্নে'র অভাবনীয় সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে 
ওরা স্থির করলেন, একই সঙ্গে ষ্টার ও মনোঁমোহন ছুই মঞ্চ 
চালাবেন। ষ্টারের “পলাতক? নট অহীন্দ্র চৌধুরীকে "গ্রেপ্তার ক'রে 
কারধতঃ তারই উপর মনোমোহনের দায়িত্ব দেওয়া হল। তত্বাবধায়ক 
রূপে সঙ্গে রইলেন আর্ট থিয়েটারের অন্থতম কর্মকর্তা প্রবোধচন্দ্র 
গুহ। সন্প্রদায়ে যোগ দেওয়ার জন্য নাট্যমন্দির থেকে এলেন 
তরুণ নট জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায় । ষ্টার হ'তে নে. 1 হল ছূর্গাদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্ু মুখোপাধ্যায়, হুর্গাপ্রসন্ন বস, আশ্চর্যময়ী, 
স্থশীলাসুন্দরী (ছোট), রানীস্ুন্দরী প্রভৃতিকে । পরবর্তীকালের 
ন্বখ্যাত গায়ক মৃণালকান্তি ঘোষও এ'দের সাথে মিলিত হয়ে মঞ্চে 
প্রথম আবিভূর্ত হলেন। সবার উপরে প্রযৌজক-পরিচালকরূপে 
রইলেন অহীন্দ্র চৌধুরী, প্রায় চার বংসর কাল ষ্টারের সঙ্গে যুক্ত 
থেকে যিনি ইতিপূর্বেই দর্শকসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন ।; 


স্পা পল পাটি শশী 


১ ১৯২৩ সালের ৩০ জুন ষ্টার মঞ্চে আর্ট থিয়েটারের পতাকাতলে 
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের “কর্ণীর্জুনয নাটকে অর্জুনের ভূমিকায় অহীন্দ্র 
চৌধুরী প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়ে আবিভূ্ত হন। 


৩৯৪ একশ বছরের বাংল থিয়েটার 


১৯২৭, ১ জুলাই অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত '্রীরামচন্দ্র 
নাটক দিয়ে নব পর্যায়ে মনোমোহন থিয়েটারের উদ্বোধন হল। 
প্রথম রজনীর অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করলেন অহীল্্র চৌধুরী ( রাবণ 
ও দশরথ ), হুর্গীদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায় (রামচন্দ্র), ইন্দ্ু মুখোপাধ্যায় 
(লক্ষণ ), ছুর্গীপ্রসন্ন বসু (পরশুরাম ), তুলসী চক্রবর্তী ( মারুতি ), 
জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায় (ইন্দ্রজিং), যুণালকাস্তি ঘোষ (নারিক? ), 
ছোট স্ুুশীলাবাল। ( সীত। ), সুশীলাস্ুন্দরী (কৈকেয়ী ), আশ্চর্যময়ী 
(শবরী ও রাজলক্ষ্মী) প্রভৃতি । স্ুপরিচালনার গুণে নট- 
নটীরা সকলেই নৈপুণ্যের পরিচয় দিলেন। মনোমোহন মঞ্চে 
আর্ট থিয়েটারের আবির্ভাবকে স্বাগত জানাতে নাট্যরসিকর। 
দ্বিধা করলেন না । সমালোচন। প্রসঙ্গে 'অমুতবাজার পত্রিকা? 
€ ১৭।৭১৯১৭ ) জানালে £47106 022750178০৪. 109 
61069021021 (50100199815 11) 0102 5199192 ০01 00০ 1৬] 01)017001)01 
[176802 05 7%02555 4£1010580055 11701050 1095 
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দশরথ এবং রাবণের দ্বৈত ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরীর অসামান্য 
অভিনয়দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা ক'রে পত্রিকাখানি বললে £- 
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আর্ট থিয়েটার ৩৯৫ 


01381906615 215 £1:580]5 00009916620. 16 15 20101665015 
৪ ০15 211011101020661 £01 006 00 109815012 5001 10163 
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71016 ৮7250066016]: “নাচঘর? লিখলে £-- 
«রাম, লক্ষ্মণ, দশরথ, রাবণ, পরশুরাম, সীতা, কৈকেয়ী ও 
মন্দোদরীর ভূমিকায় যথাক্রমে শ্রীযুক্ত ছর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 
ইন্দু মুখোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, ছুর্গাপ্রসন্ন বস্তু, শ্রীমতী 
স্বশীলা__-বড় ও ছোট'র অভিনয় ভাল লাগাল! । মাঝির 
ভূমিকায় যে নূতন গায়ক-নটকে দেখলুম, তার ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ 
বলে মনে হ'ল। দৃশ্যপটাদি কোন বিশেষ যুগের শিল্প- 
ভঙ্গীকে প্রকাশ করতে না পারলেও, জনসাধারণের পক্ষে অত্যন্ত 
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উপভোগ্য হবে। লঙ্কাদাহন দৃশ্যটি সকলকেই অভিভূত করবে ।” 
€ ১৫।৭।১৯২৭) 

কয়েক মাস শশ্রীরামচন্দ্র' মনোৌমোহন মঞ্চ জমিয়ে রাখলো । ছুই 
থিয়েটার একই কর্তৃত্বাধীন হওয়ায় মাঁঝে মাঝে উভয় মঞ্চের 
নট-নটীরা মিলেমিশে পর্যায়ক্রমে কখনো ষ্টারে, কখনো মনোমোহনে 
'সাজাহান” চন্দ্গুপ্ত” 'রাঁজসিংহ" প্রভৃতি পুবানে! নাটকের অভিনয় 
করতে লাগলেন। ১৩ জুলাই এখানে নামলো “সাজাহান' | নাম- 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন অহীন্দ্র চৌধুবী। দ্ানীবাবুকে ওবংজীবের 
রূপসজ্জায় দেখা গেল। দিলদার, পিয়াবা এবং জাহানারা সাজলেন 
যথাক্রমে তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়, আশ্চর্যময়ী ও রানীস্থন্দরী। পরদিন 
ষ্টারে চন্দ্রগুপ্ত হয়েছে । সেখানকার চরিত্রলিপি ছিল এইবকম ঃ - 
চাণক্য-দানীবাবু, চন্দ্রগুপ্ত-ছুর্গাদাস, কাত্যায়ন-নবেশ মিত্র, 
সেলুকাস-অহীন্দ্র চৌধুরী, আন্টিগোনস্-রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, 
নন্দ-তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়, মুবা-স্ুশীলা (বড়), ছায়া-আশ্চর্ষময়ী 
এবং হেলেন-সরম্বতী। ১৭ জুলাই মনোৌমোহনে জনৈক অভিনয়- 
মুগ্ধ দর্শকের কাছ থেকে “সীতা'ৰ ভূমিকাভিনেত্রী স্বশীলাবালা 
সোনার কদ্রাক্ষমালা উপহার পেলেন। জুলাই-এর শেষে 
'শঙ্করাচার্য' অভিনীত হল। ষ্টাব থেকে দানীবাবু এসে নামভূমিকায় 
অভিনয় ক'রে গেলেন । ২৪ আগস্টের নাটক “কর্ণাজুন? । এই সময় 
দুর্গীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায়ই অস্থুস্থ হয়ে পড়তেন ব'লে "শ্রীরাম- 
চন্দ্র প্রভৃতি নাটকে ওঁর ভূমিকায় তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়কে নামানো 
হত। ৩১ আগস্ট মনোমোহনেব অভিনয়ন্থচীতে ছিল কেবলমাত্র 
অপের! থেকে নির্বাচিত দৃশ্য, সঙ্গীত এবং নৃত্যের পরিবেশন । 

এই বছরের ১৪ সেপ্টেম্বর খোলা হল নতুন নাটক-_ মন্মথ 
রায়ের চাঁদ সদাগর'। নামভূমিকায় _-অহীন্দ্র চৌধুরী এবং 
অন্যান্য চরিত্রের রূপাঁয়ণে সুশীলাবাল] ( বেহুল! ), ইন্দ্ু মুখোপাধ্যায় 
( লখিন্দর ), নিভাননী ( মনস1) প্রভৃতি অবতীর্ণ হলেন। নাটক- 
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খানি সেকালে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। অভিনয়ে খুশী 
হয়ে 'নাচঘর' (২৩।৯।১৯২৭ ) লিখলে £-- “*** শ্রীমতী নিভাননী 
মনসার ভূমিকায় অভিনয় চমতকার করেছেন । নেতার ভূমিকায় 
আশ্চর্য্যময়ীর অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য । আস্তিকের ভূমিকায় সুকান্ত 
শ্রীমান জয়নারায়ণ সুন্দর অভিনয় করেছেন। জনৈকা “নবীনা, 
অভিনেত্রীর “তরুণী'র অভিনয়ও মন্দ হয়নি । কিন্তু সকলের চেয়ে 
ভাল লেগেছে আমাদের চাদ সদাগরের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অহীন্র 
চৌধুরীর অনবদ্য অভিনয়। তার রূপসজ্জাও যেমন সুন্দর হয়েছিল, 
তার অভিনয়ও হয়েছিল তেমনি চমৎকার ।:*-” বস্তুতঃ, এ-নাটকে 
অহীন্দ্র চৌধুবী অসাধারণ নাট্য-প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। চাদ 
সদাগরে'র ভূমিকায় অভিনয়, তার পূর্বাজিত সমস্ত খ্যাতিকে ম্লান 
ক'রে দিয়েছিল সন্দেহ নেই । তার অনুপম অভিব্যক্তি, প্রতি দৃশ্যে 
চমকপ্রদ আবেগন্থষ্টির কৌশল এবং ব্যক্তিত্বমণ্ডিত বাচনভঙ্গিম 
প্রকৃত শিল্পীজনোচিত নিষ্ঠার সঙ্গে একত্রিত হয়ে দর্শকদের মন্মুগ্ধ 
করতো! । মনোমোহনের বর্তমান পর্যায়ে উৎসারিত তীয় অনন্ু- 
করণীয় অভিনয়ধারার বৈশি্টাটুকু ব্যক্ত হয়েছে নাট্যকার শচীন 
সেনগুপ্তের পরবর্তীকালের রচনায় । অহীন্দ্র-প্রতিভার স্বরূপ 
বিশ্লেষণে তিনি লিখেছেন £ *-* তিনি কথস্বরে” মাধুর্যে অথবা 
আবৃত্তির গুণে প্রতিষ্ঠা করে নেন নি। কথম্বর তার কর্কশ নয়, 
আবৃত্তিও নিন্দনীয় নয়, কিন্তু তার অভিনয়ে ও-ছুটি বিষয় 
যেন গৌণ হয়ে যায়, মুখ্য হয়ে ওঠে চমৎকারিত্ব স্থপ্টিতে 
তার অনুপম কৌশল । নাটকের প্রতিটি মুহুর্কে তিনি ইমোশন 
দিয়ে, আঙ্গিক তাভিব্যক্তি দিয়ে, স্বরের ব্যঞ্জন৷ দিয়ে, দর্শকচিত্তে 
ঝড় তুলে দিতে পারেন। তার নিজের মনে নাটকের চরিত্র 
যে-রূপ নিয়ে ফুটে ওঠে, তাঁর মণ রংয়ের পরশ দিয়ে তাকে 
প্রজেইু করবার ক্ষমত1 তার অসাধারণ। যতক্ষণ তিনি মঞ্চে থাকেন, 
ততক্ষণ তিনি ছুণ্নিবার, চিত্ত ভিনি জয় করে নেবেনই; হয় ক দিয়ে, 
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নয় দৃষ্টি দিয়ে, নয়ত বা বিশিষ্ট কোন ভঙ্গি দিয়ে; কিন্তু সব সময়েই 
গভীর আবেগের আবেদন দিয়ে । যুগপৎ সব কৌশল তিনি এক সঙ্গে 
প্রয়োগ করতে পারেন। শুধু সহজাত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে 
তিনি নিশ্চিন্ত থাকেন না, তিনি অভিনয়কে ধ্যানের ও ধারণার 
বিষয় করে নিয়েছেন । তাই তার ক্রম-বিবর্তন কখনো স্তদ্ধ থাকে নি। 
যত বিভিন্ন প্রকৃতির, বিভিন্ন সংস্কৃতির, বিভিন্ন রসের, বিভিন্ন বয়সের 
ভূমিকা তিনি অভিনয় করেছেন, তার সমসাময়িক আর কোন 
অভিনেতা তা করেন নি।..* (বাংলার নাটক ও নাট্যুশাল। ) "াদ 
সদাগর? নাটকের অভিনয়ে ব্যক্তিগত সাফল্য সম্পর্কে অহীন্দ্রর নিজের 
উক্তি "পাদ সদাগর'-এর নাম হলো! খুব, কাগজে কাগজে 
নুখ্যাতিও বেরুল প্রচুর ।...মনে হলো এতদিন যাবৎ স্টারে কাজ 
করছি--সেই ১৯২৩ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত । প্রশংসা, সহানুভূতি অনেক 
পেয়েছি, কিস্তু এ অভিনয় ও প্রযোজনায় যা পেলাম, তা হলো ঠিক 
প্রশংসা নয়__যাকে বলে শ্রদ্ধা। এরকমটি আর কখনও পাই নি। 
আর একট1 কথা_নিজের ওপর এলো! নির্ভরশীলতা । এই "াঁদ 
সদাগর থেকেই.আমার সত্তা এখানে সম্যক প্রতিষ্ঠিত হলো ।” 
(নিজেরে হারায়ে খুঁজি_দ্বিতীয় পর্ব ) নাটক দেখে “অযুতবাজার 
পত্রিকা (১৮/৯।১৯২৭) তাকে ৮06 ৬/12810 0150৬01)01+ 
আখ্যায় ভূষিত ক'রে গ্রশস্তি গাইলে £--4701)2 61616 1012 723 
91005665000 1717, £১1010018 000৮0121210 0০ 
ভ/1)012 01991 01 0০ ০2৮2101175 ৮৮21) 00 10170 001 1015 
9191217010 1:2012561)0961010 01 0106 01191206217. [২৪৪11 01215 
21656 80028190110) 1015 01011119176 00100 2100 100 019159 
০৫] 72 00০ 10161) 20]: 10110....৮ চাদ সদাগরে'র সবাঙ্গ সুন্দর 
প্রযোজনা সম্পর্কে উপরোক্ত পত্রিকার উচ্ছ(সিত অভিমত নীচের 
ভাষায় ব্যক্ত হল £_-“[২০৪115 1১0 7010 01 ০0910719110)617)0 ০22 
০2 6০০ 10181 101 002 10917952002) 101 00611 65061101)1 
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10901211006 01 00০ 0195 2170. 016 01661: 212021651101000170 
81521 5 00০ 00100812510 01215 10817691175 165 
12000961010 10061191525 16 00 215517210) 1)9151765 01 01)6201- 
০91 2.01716৬217061165. (২।১০।১৯২৭) 


অবশ্য, প্রযোজনার ক্ষেত্রে এসময় অহীন্দ্র চৌধুবী আর নবাগত 
নন। ইতিপূর্বে ষ্টারে আর্ট থিয়েটারের একাধিক নাটকের প্রযোজক- 
রূপে তিনি নাট্যরসিকদের দৃষ্টি আকণ করেছেন কিন্তু তার সেইসব 
নাট্যকর্মের মধ্যে পরিশ্রম, বুদ্ধিমত্তা ও শিল্পপ্রতিভার পরিচয় 
মিললেও মনোমোহন মঞ্চে চাদ সদাগর'ই তাকে সর্বপ্রথম সফল 
প্রযোজকরূপে চিহ্নিত কবে ।২ অহীন্দ্র-প্রযোজনার তৎকালীন 
বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত হয়েছে “নাচঘর+ পত্রিকার স্বল্প পরবর্তাকালের 
নিয়োক্ত মন্তব্যে ২ প্রযোজনার সময়ে একট] বিশেষ দিকে দৃষ্টি 
আবদ্ধ না বেখে অভিনয়কে সমগ্রভাবে সকল দিক দিয়ে ফুটিয়ে 
তোলবার জন্যে শ্রীযূত অহীন্দ্র চৌধুরীর যে একাস্তিক প্রয়াস আমরা 

২ প্রসঙ্গত: বল। দরকার, অহীন্দ্র শুধু আর্ট থিয়েটারের অভিনেতাই 
ছিলেন না_ ট্রারে সম্প্রদায়ের জন্মলগ্ন থেকেই এখানকার প্রায় প্রতিটি নাটকের 
প্রযোজনা ও পরিচালনায় এই তরুণ এবং উদ্মশীল শ"" কমার সক্রিয় 
সহযোগিতা আর উদ্ভাবনী শক্তির স্বাক্ষর মিলতো! | নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত 
তাঁর “বাংলার নাটক ও নাট্যশালা” গ্রন্থে লিখেছেন £--“অহীন্দ্রর দ্বিতীয় 
বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নৃততনের প্রতি অনুরাগ, বিরাগ নয়।-"* নৃতনের প্রতি তাঁর 
'অকৃত্রিম অনুরাগ আর্ট থিয়েটারে বাঁর-বার প্রকাশ পেয়েছে। তখন পরিচালক 
বলে কারু নাম প্রচারের রেওয়াজ ছিল না। বড--অভিনেত্ঠ্গা মিলে-মিশে 
কাজ করতেন। কিন্তু কাকরু-কারু কবৌঁক থাকত নৃতনকে স্থান দেবার । 
অহীন্দ্রর ছিল।....*. সৌভাগ্যক্রমে অহীন্দ্র আর্ট থিয়েটারে প্রস্বাধ গুহ 
মহাশয়ের গ্রীতি পেয়েছিলেন । "'*** এই ,*বোধচন্ত্রকে দিম্কে অহীন্দ্র আট 
থিয়েটারে অনেক নৃতনত্ব আমদানি করেন নাটকে, দৃশ্ঠপটে, পোশাক- 
পরিচ্ছদে, নাচে-গানে ৷ 


৪০৩ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


লক্ষ্য করেছি তা! রঙ্গমঞ্চকে উন্নতির পথে চালিয়ে নিয়ে যাবার পক্ষে 
একাস্ত প্রয়োজনীয়। দৃশ্যপট, সাজসজ্জা ও অভিনয়াদির একত্র 
সমাবেশে রঙ্গমঞ্চের সর্ববাঙ্গে যে সৌ্ঠবশ্ত্রী বিকশিত হয়ে ওঠে সারা 
নাট্যজগৎ তা উপলব্ধি করতে পেরেছে । অহীন্দ্র-প্রযোজনার ভিতরে 
সেই উপলব্ধির হয়ত প্রথম বিকাশ নয়--কিস্তু তার অস্তরের 
একাগ্র এঁকাস্তিকতার ফলে সেই একই অনুভূতি বিকাশে একটা! 
হ্বতন্থ, প্রাণবন্ত সত্বার সন্ধান পাওয়! যায়। তিনি কোন জিনিষকেই 
ছোট ক'রে দেখেন না, কিছুই বাদ দিতেও চান না। এই বিস্তরের 
মধ্যে তিনি একটা নিখুত বপ আকবার চেষ্টা কবেন। তাতে 
কলাবসিক হয়ত সময়ে সময়ে কুপন হ'তে পারেন কিন্তু সাধারণে 
মুগ্ধ বিস্ময়ে তার বপস্থগ্রির পানে চেয়ে চঞ্চল হয়ে ওঠে ।৮”৩ 
( ১৯১২1১৯৩০ ) 

কেবলমাত্র অভিনেতা-প্রযোজক হিসাবে অহীন্দ্র চৌধুবীকেই 
নয়, নাট্যকাররূপে মন্মথ রায়কেও চাদ সদাগব' বাতারাতি বিখ্যাত 
ক'রে তোলে । মন্থ রায়ে লেখা নাটক ইঠিপুৰে পাবলিক 
থিয়েটারে অভিনীত হলেও, প্রকৃতপক্ষে চাঁদ সদাগর' থেকে তারও 
প্রতিষ্ঠার স্থক। অহীন্দ্র চৌধুবী ও মন্মথ রায়_এই ছই দিকপাল 
নাট্যরঘীর জয়যাত্রার স্ুত্রপাত একই সময়ে, একই মঞ্চে আর একই 
নাটকের মাধ্যমে । 

চাদ সদাগরে'র নিয়মিত অভিনয়ের অবসরে ১৯২৭-এব 
অক্টোবরে শারদীয়া ছূর্গাপুজার আকর্ষণ হিসাবে কর্তৃপক্ষ “বঙ্গে ব্গী 
নামালেন। জনপ্রিয় পুরানো নাটকের অভিনয়ে ভাক্কর সাজলেন 
অহীন্দ্র চৌধুরী, মোহনলাল-তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গৌরী- 
আশ্চর্যমন্্রী। “বঙ্গে বগঠ বাংলা থিয়েটারের অন্ততম শ্রেষ্ঠ মঞ্চসফল 


৩ ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাঁসে মিনার্তায় অভিনীত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের “দেশের ডাক” নাটকের সমালোচন! প্রসঙ্গে রচিত। নাটকটির 
প্রযোজক ও পরিচালক ছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী । 


আর্ট থিয়েটার ৪৬১ 


নাটক, পাঁড়ে আমলের মনোমোহনে যা অভূতপূর্ব জনসমাদর লাভ 
করেছিল। এ-নাটকে ভাক্করের ভূমিকায় দানীবাবুর অতুলনীয় 
অভিনয় ইতিহাসে চিরস্থায়ী হয়ে আছে। স্বল্প পরবর্তীকালে মিত্র 
থিয়েটারে তরুণ নট নির্মলেন্দু লাহিভীও এই চরিত্রের রূপায়ণে 
যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন । কিন্তু নবযুগের অগ্রনী রূপকার 
অহীন্দ্র চৌধুরীর “ভাস্কর” পূর্ববর্তাদের প্রভাব অতিক্রম ক'রে 
মৌলিকতায় এমনই ভাস্বর ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠলো যে, রসজ 
সমালোচকের স্বীকার না ক'রে উপায় রইলো না ;__ “[নু?5 
“13188512917 ৮৮25 0£ 2. 0001:5]15 01:1511)91] [519০ 210. ৪0 006 
52702 (1002 1)1517]15 26০001৮62 ৪00 1015 009106-70] ড্/০5 
060106.11 7) 10110 21061010017) 1815 [012050959501:5 11 [16 
1919.” ( অমুতবাজার পত্রিকা ১৬/১০/১৯২৭) প্রসঙ্গত উল্লেখ- 
যোগ্য, রূপসজ্জায় তার অবিসংবাদিত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 
এর পূর্বে ষ্টারে নব পর্যায়ে সাজাহানে'র জামলেই এবং সম্ভবতঃ এট! 
অতুযুক্তি হবে না, অভিনয়কর্মে রূপসজ্জার গুরুত্ব বাংলা থিয়েটারে 
তিনিই প্রথম সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন ও সংশ্লিষ্ট শিল্পের 
গবেষণাক্ষেত্রে তিনি যে কেবল অপ্রতিদ্বন্দ্বী তাই নয়, পথিকৃৎও 
বটে।ঃ 

এইভাবে পুরানো নাটকের অভিনয় চলতে থাকে । সেসময় 


৪ অভিনয়কুশলতার কথা বাদ দিলেও “সাজাহান”, “চাদ সদাগর, 
“চিরকুমার সভা”, “বেহুলা”, “ভোল। মাস্টার" প্রভৃতি বহু নাটকে তার অভিনীত 
ভূমিকা কেবলমাত্র রূপসজ্জার গুণেই নাট্যামোদীদের স্মৃতিতে চিরজাগরূক হয়ে 
থাকবে। গ্রিনার্ভীয় বেহুলা” (১৯৩০) নাটকে অহীন্দ্র চৌধুরীর চন্দ্রধর 
চরিত্রের রূপায়ণ প্রসঙ্গে “স্টেটুসম্যান? পত্রিকা মন্তব্য করেছিল £ “ 12515 
3০০010. (0 10176 10 [10019 10. 0০ (5০010101006 01 10815৩-1) 2110 1095 
55181191560 1515 005 25 1179 0001810 [:010009906১-, (দ্র. নিজেবে 
হারায়ে খুঁজি-- ২য় পর্ব) | 


৬ 


৪০২ একশ বছরের বাংল থিয়েটার 


অহীন্ত্র চৌধুরীই ছিলেন কাধ্যতঃ মনোমোহনের প্রযোজক- 
পরিচালক । ওখানকার প্রধান অভিনেতাও ছিলেন তিনি । কিন্তু 
কার ও মনোমোহন একই কর্তৃত্বাধীন হওয়ায় তাকে এবং তার 
সহশিল্পীদের উভয় থিয়েটারের অভিনয়ে (অনেক সময় একই দ্দিনে ) 
অংশগ্রহণ করতে হত। ছুই মঞ্চে অভিনয়ের এই টানা-পোড়েনের 
ফলে নট-নটার1 স্বভাবতই অবসন্ন বোধ করতেন এবং সে কারণে 
তাদের এবং পরিচালকের পক্ষে সর্বশক্তি নিয়োগ ক'রে মনোমোহনের 
নাট্যপ্রযোজনায় নিজেদের লিপ্ত রাখা দিন দিন অসম্ভব হয়ে 
উঠছিল । ফলে, মনোমোহন থিয়েটারের তৎকালীন প্রযোজনার 
মান প্রাথিত পর্যায়ে পৌছায় নি। ছরবস্থা দেখে কোনো কোনো 
পত্র-পত্রিকা এসময় মন্তব্য করেছে, আর্ট থিয়েটারের পক্ষে এখন 
আর একসঙ্গে ছু'টি রঙ্গালয় চালানো উচিত নয়। এই রকম 
পরিস্থিতির মধ্যে বড়দিনের আকর্ণ হিসাবে ২৩ ডিসেম্বর, ১৯২৭ 
মনোমোহনে খোল! হল পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় রচিত 'আরবী হুর 
নামে এক গীতিনাট্য। আর্ট থিয়েটারের পতাকাতলে মনোমোহন 
মঞ্চে নতুন নাটকের এই শেষ উদ্বোধন। “আরবী হুর? ভিক্টর হুগোর 
বিখ্যাত নাটকের অনুসরণে লেখা । এ-নাটকের রূপায়ণে মনোমোহন 
নিন্দা ও খ্যাতি ছুই-ই কুড়িয়েছিল। সমালোচন৷ প্রসঙ্গে “নাচঘর' 
লিখলে £__ “** মনোমোহন থিয়েটারে” গেল বুধবারে “আরবী-হুর' 
বা “ভিক্টর হুগো। বধ? মহানাটক দেখে এসেছি । হুাগোর “076 
71055 41009610610 নামক পৃথিবী বিখ্যাত নাটকখানি অবলম্বন 
ক'রে “আরবী হুর” রচিত। কিন্তু একে অপটু হাতের কীচ। ভাষা, 
তায় হুগোর ভাষার অনুবাদ বা অন্ুসরণও কর! হয় নি। ফলে 
দাঁড়িয়েছে এই, এমন একখানি শ্রেষ্ঠ নাটকের ভাবের ধারাও মনকে 
মোটেই স্পর্শ করে না, মনের উপর দিয়ে কেবল ভেসে চলে যায় 
ধোয়ার মত, কুম্বপনের মত। ... দৃশ্ঠপটের সুখ্যাতি করছি। নাচে 
নৃতনত্ব জাহির করবার চেষ্টা আছে বটে, কিন্তু প্রায় প্রত্যেক 





আট থিয়েটার ৪০৩ 


নাচই একই রকম ভঙ্গি চালানোর জন্তে নাচও যারপরনাই একঘেয়ে 
হয়ে উঠেছে । কেউ কেউ “আরবী হুরের” প্রয়োগ-নৈপুণ্যের সুখ্যাতি 
করেছেন । স্থানে স্থানে আমরাও প্রশংসা করতে পারি। --. মুসার 
ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অহীল্ছর চৌধুরীর অভিনয় ভালো হ'লে কি হবে, 
নাটকের দোষে তার সমস্ত চেষ্টাই বারবার ব্যর্থ হয়ে গেছে। 
*** আমিনার ভূমিকায় শ্রীমতী সুশীলার অভিনয় ও গান ভাল 
লাগলো । আর কারুর অভিনয়ই উল্লেখযোগ্য নয়। মোট কথ 
“আরবী হুর” দেখতে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে এই যে, দুর্লভ মানব- 
জীবনের মূল্যবান কয়েকটি ঘণ্টা নষ্ট করা । তবে, বাঙালী যে বেরসিক 
ও বোকা নয়, “আরবী হুরে” শোচনীয় দর্শকাভাব দেখে সেটা বেশ 
ভাল ক'লেই বুঝতে পারলুম 1৮ (€ ১৩।১।১৯২৮) “নাচঘরে"র নিন্বার 
পাশাপাশি নাটক ও অভিনয়ের স্ুখ্যাতিমূলক সমালোচনাও ছাপা 
হয়েছিল অন্য কাগজে । যেমন, ১৫ জানুয়ারি, ১৯২৮ তারিখের 
“অমুতবাজার পত্রিকা" লিখেছে 2 46255154৮16 201758055 
1,1101060 1795 02 00105180019060 1010010 00011 70165521001175 
2:15102 10185 1], 4৯11 নুহ? ৪6006 7৬018010001)012 
776800. 0716 0185 15 ৪. 5000555 10000. 29 00 05 ৪1055 
180 700170127 21092] 2100 16 1095 068. ঠাস 0০0 
01952 11557606101 25 ৪. 0195. 16 15 1011 ০01 50081756 
[0০10165 910 006 10010101650 01 11017) 91] 15 0090 10 
৭095 106 7000110]5 ৪0100012056 2510090% 83 165 
21701007. ভ/1)0০5617 10150010855 ৮7016000910 006 
[0195 15 ৬61] 71662], 2100 06921525 00 90260 01 00 2 
৮2] 79199101003 0810:521. ....৮ ডিসেম্বরের শেষে পরপর 
কয়েকরাত্রি অভিনীত হল পুরানো নং-ক বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের 
উইল" তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায় “গোবিন্দলাল' আর ্তুশীলা- 
বালা “ভ্রমর । সেই সঙ্গে “ছুর্গেশনন্দিনী'। শেষের নাটকে 


৪8৪৪ একশ বছরের বাংলা থিয়েটার 


“ওসমান” সেজেছেন তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায় । এইভাবে ১৯২৭ বিদায় 
নিল। ৰ 

১৯২৮-এর গোড়ায় কর্তৃপক্ষ নাটকাভিনয় বন্ধ ক'রে মঞ্চে বায়স্কোপ 
দেখানে! সুরু করলেন । ২৭ জানুয়ারি, ১৯২৮ “নাচঘর' জানালে £ 
“.** মনোমোহন থিয়েটারে?র জন্যে তাদের “আটে"র চর্চা ও খর্চ। 
এখন কিছুকালের জন্যে বন্ধ থাকবে । সেই অবসরে “মনোমোহনে'র 
মণচায় “ইষ্টান্ন ফিল সিপ্ডিকেট? চলচ্চিত্রে “দেবদাস'কে প্রকাশ 
করবেন (১ল। ফেব্রুয়ারী থেকে )1৮ এই ফাঁকে বাছাই করা নট-নটা 
নিয়ে সম্প্রদায় বেরিয়ে পড়লে। বাইরে অভিনয় করতে । তারপর 
কিছুকাল মঞ্চে থিয়েটার ও বায়স্কোপ একই সঙ্গে চলতে রইলো । 
তবে জয়দেব” লুলিয়া” “লয়লা-মজন্থু” জাতীয় সেসব নাটকের 
অভিনয়ে মনোমোহনের আগের জলুস আর নেই। অহীন্দ্র চৌধুরী 
প্রমুখ বড় বড় শিল্পীরা তখন মনোমোহন ছেড়ে কেবলমাত্র ষ্টারেই 
নিযুক্ত আছেন ।* স্ুশীলান্ুন্দরী আট থিয়েটার পরিত্যাগ ক'রে যোগ 
দিয়েছেন নাট্যমন্দিরে | অবস্থা দেখে 'নাচঘর' মন্তব্য করলে £_ 
“মনোমোহন থিয়েটার যে-ভাবে চলছে”, তা দেখলে তার “সচলতা+ 
সন্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয় । মেকী টাকাও সময়ে সময়ে বাজারে 
চলে” মনোমোহন থিয়েটারও “চলছে? 1” (৬।৪।১৯২৮) 

এসব সমালোচনার জন্য হোক অথবা অন্য কোনো কারণেই 
হোক, শেষ চেষ্টা হিসাবে এপ্রিলে আর্ট থিয়েটার মনোমোহন 
মঞ্চে তারাসুন্দরী, কুম্থমকুমারী, নরেশচন্দ্র মিত্র, ক্ষেত্রমোহন মিত্র 
প্রমুখ নামজাদা সব অভিনেতা-অভিনেত্রী এনে পূর্ণ উদ্যমে পুরানো 
নাটকের অভিনয় স্বর করলেন। ২১ এপ্রিল মঞ্চস্থ হল-_ “বিষবৃক্ষণ। 





«€ অহীন্দ্র চৌধুরী মনোমোহন ছাড়েন ১৯২৮-এর গোড়ার দিকে । 
স্মতিচারণে তিনি লিখেছেন :-- “আটাশ সালের প্রথম পর্বই হলো পাকাপাকি- 
ভাবে আমার স্টারে থাক1। মনোমোহন থেকে “আরবী হুর” স্টারে চলে 
এলো।” ( নিজেরে হারায়ে খুঁজি-_ ২য় পর্ব ) 


আর্ট থিয়েটার ৪9৩৫ 


তারান্ুন্দরী-নূর্যম্থী আর ছোট সুশীলা-কুন্দনন্দিনী। এইভাবে মে 
মাসের গোড়ায় “প্রফুল্ল'তে তিনকড়ি চক্রবর্তী, নরেশ মিত্র আর 
তারাস্ুন্দরী যথাক্রমে যোগেশ, কাঙালীচরণ এবং উমাম্মন্দরীরূপে 
দর্শকদের দেখ! দিয়েছেন । ২ জুন নামলো 'ভ্রীরামচক্্র” ও “মগের 
মুলুক" এক সঙ্গে। অহীন্দ্র চৌধুরী ষ্টারে চলে যাওয়ায় প্রথম নাটকে ওর 
দ্বৈতভূমিক1 তিনকড়ি চক্রবর্তা (দশরথ ) ও ছুর্গাপ্রসন্ন বসুর (রাবণ) 
মধ্যে ভাগ ক'রে দেওয়া হল। দ্বিতীয় নাটকে তিনকড়ি চক্রবর্তী 
নিলেন তার পুরানে। ভূমিকা “শাহ সুজা | এ রাত্রেই ষ্টারে চিরকুমার 
সভার অভিনয় ছিল। মনোমোহনে “দশরথ” ক'রে ষ্টারে গিয়ে 
তিনকড়ি চক্রবর্তী “অক্ষয়' সেজেছেন একই রাতে । কিন্তু নামী-দামী 
নট-নসি এনেও শেষ পর্ষস্ত আর্ট থিয়েটার মনোমোহন মঞ্চে সুবিধা 
করতে পারলে না। সম্প্রদায়ের মধ্যে তখন নানারকম বিরোধ- 
বিসংবাদ দেখ দিয়েছে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রবোধচন্দ্র গুহই 
মনোমোহন দেখাশুনা করছিলেন । মফম্বলে দল পরিচালনার 
দায়িত্ও তার উপর ন্থাস্ত ছিল। মফন্যলপ্রদর্শনীর হিসাবনিকাশ 
নিয়ে এই সময় প্রবোধ গুহের সঙ্গে পরিচালকমণ্ডলীর এমনই 
সংঘাত বেঁধে উঠলো যে, সেই সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মধ্যে ছুটি 
রঙ্গালয় পরিচালনা সম্ভব নয় বুঝে আর্ট থিয়েটার « ঠপক্ষ ১৯২৮-এর 
জুন মাসে মনোমোহন মঞ্চ ছেড়ে দিলেন।* তিনকড়ি চক্রবর্তী, 


৬ এই সময় হ'তেই আর্ট থিয়েটারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রবো ধচন্দ্র 
গুহের সঙ্গে সম্প্রদায়ের অন্যান্য কর্মকর্তাদের বিরোধের স্থচনা হয় এবং পরিণামে 
প্রবোধচন্জর আর্ট থিয়েটার ছেড়ে স্বয়ং মনোমোহন লিজ নেন। প্রসঙ্গত, অহীক্ 
চৌধুরী জানিয়েছেন :__ “এদিকে আবার ডিরেক্টরদের সঙ্গে প্রবোধবাবুর 
মতবিরোধ হতে লাগলো । ঢাকা-সফরে টিকিট বিক্রয় হয়েছে বেশ, খরচও 
হয়েছে তেমনি আন্দাজে । কিন্তু লাভের ঘর একেবারে শুন্ত কেন?" এই 
হলে। প্রবৌধবাবুর স্টার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার স্ুব্রপাত।--"” (নিজেরে 
হারায়ে খুঁজি-__২য় পর্ব ) 


৪*৬ একশ বছরের বাংল। থিয়েটার 


নরেশচন্্র মিত্র, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, কুমুমকুমারী, নীরদামুন্দরী 
প্রভৃতিকে নিয়ে জুন মাসের শেষের দিকে গড়া 'গ্র্যাড মনোমোহন 
থিয়েটার" বাইরে বাইরে অভিনয় ক'রে বেড়াতে লাগলো । বিন 
সী থেকে সরে গিয়ে আর্ট থিয়েটার কেবলমাত্র মূল ঘাটি 
হাতিবাগানেই তাদের শক্তি সুসংহত করলেন_মনোৌমোহনের 
দরজা রইলো বন্ধ! 


শ্রীরামচন্ত্র 


পরিশি্ 


ক, অভিনয়-তালিক। 


অপরেশচন্তর মুখোপাধ্যায় ১।৭।১৯২৭ 
সাজাহান দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৩1৭।১৯২৭ 
শঙ্করাচারধ গিরিশচন্দ্র ঘোষ জুলাই-এর শেষে 
কর্ণাজুন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৪।৮1১৯২৭ 
নির্বাচিত দৃশ্ঠ, 
সঙ্গীত এবং নৃতা নি ৩১।৮।১৯২৭ 
( কেবলমাত্র অপেরা থেকে ) 
চাদ সদাগর মন্মথ রায় ১৪।৯১৯২৭ 
বঙ্গে বগা নিশিকান্ত বন্ুরায় অক্টোবর, ১৯২৭ 
আরব। হুর পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় ২৩১২1১৯২৭ 
রুষ্ণকাস্তের উইল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ডিসেম্বরের শেষে 
দুরগেশনন্দিনী টা রর 
বিষবৃক্ষ রী ২১৪।১৯২৮ 
প্রফুল্ল গিরিশচন্দ্র ঘোষ মে-র প্রথমাঞ্ছে 
শ্রারামচন্্ অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২।৬।১৯২৮ 
মগের মুলুক 


খ. অভিনেতৃ সম্প্রদায় 


অহীন্দ্র চৌধুরী, ছুগাদাম বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, ছুর্গাগ্রসন্ন বন্ধ, 
তুলসী চক্রবর্তী, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ম্পালকাঁস্তি ঘোষ, দানীবাবুঃ তুলসী 
বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশচন্ত্র মিত্র, ক্ষেত্রমোহন মি”, তিনকড়ি চক্রবর্তী, হুশীলাবালা 
( ছোট ), স্থুশীলাহ্থন্দরী, আশ্চ্যময়ী, নিভাননী, তারাহ্বন্দরী, কুস্থমকুমান্বী 
প্রভৃতি । 


৬৮ বিডন স্টাট, কলকাতা 


মনোমোহন থিয়েটার 


( ১৯২৮-১৯২৯) 


আট থিয়েটার বিদায় নেওয়ার পর ১৯২৮-এর আগস্টে 
মনোমোহন লিজ নিলেন অনাদি বসু ।১ উনি ছিলেন বাংল! 
চলচ্চিত্র শিল্পের পথিকৃৎ প্রতিষ্ঠান অরোর! ফিলেের কর্ণধার । পাড়ে 
আমলের মনোমোহনের শেষ পর্ায়ে অনাদি বস্থ মঞ্চাভিনয়ের 
অবসরে বায়স্কোপ দেখাতেন। মনোমোহন থিয়েটারের বিজনেস 
ম্যানেজার চারুচন্দ্র বসু ছিলেন ওঁর বন্ধু। সেই সুত্রে এই রঙ্গালয়ের 
সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা আগে থেকেই গড়ে উঠেছিল । 

কর্তৃত্ব হাতে নিয়ে প্রথমেই শক্তিশালী শিল্পীগোষ্ঠী গড়ায় 
উদ্যোগী হলেন অনাদি বনু । মনোমোহনের প্রাক্তন প্রধান শিল্পী ও 
অর্দাংশের মালিক দানীবাবুকে মিনার্ভা থেকে এনে পরিচালক করা 
হল। তুর সহকারী হিসাবে রইলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী । মঞ্চসজ্জার 
ভার নিলেন শিল্পী চারুচন্ত্র রায়। সঙ্গীত এবং নৃত্যপরিচালনার 
দায়ি অপিত হল যথাক্রমে দেবকণ্ঠ বাগচী এবং জিতেন্দ্রনাথ 
ঘোষের উপর । শিল্পী সম্প্রদায়ে যোগ দিলেন দানীবাবু, নির্মলেন্দু 
লাহিড়ী, মণীন্দ্রনাথ ঘোষ, গণেশচন্দ্র গোস্বামী, হীরালাল ভট্টাচার্য, 


১ অনাদি বস্থ প্রবোধচন্দ্র গুহের সঙ্গে যুক্তভাবে লিজ নিয়েছিলেন 
মনে হয়। অহীন্দ্র চৌধুরী তার “নিজেরে হারায়ে খু'জি? গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে 
একটি পুরানে! বিজ্ঞপ্তি উদ্ধাত করেছেন যাতে, লেখা আছে :-_-“]7. 1928 
10001701187 1715206 85 16855 00 98005 4/৯1201 8০956 01 0116 
/৯01919 [1110 10৫ 0৮০9010 019. 00178. 1০ 1৩-0610501$ 01001001121) 
[75906 10] 71718081010 1100. 40৮. 1928.” উদ্ধৃতিটির উৎস সম্পর্কে 
লেখক অবশ্য কিছু জানান নি। 


মনোমোহন থিয়েটার ৪০৯ 


জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, সত্যেন্্নাথ দে, প্রকাশমণি, রানীস্ুন্দরী, 
আশালতা, সুবাসিনী প্রমুখ নট-নটীর!। সাডম্বরে ১৯২৮ ১১ আগস্ট 
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় বিরচিত “মীরাবাই” নাটক দিয়ে নব 
পর্যায়ে মনোমোহনের শুভ উদ্বোধন হল। সে রাত্রের ভূমিকালিপি 
ছিল এইরকম £__রাণা কুস্তসিংহ-নির্মলেন্দু লাহিড়ী, ভান্ুসিংহ- 
জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শেখর-সত্যেন্দ্রনাথ দে, গোবিন্দসিংহ- 
হীরালাল ভট্রীচার্, মীরাবাই-সুবাসিনী ও লালবাই-আশালতা । 
যদিও “ফরোয়ার্ড € ১৭৮১৯২৮ ) লিখেছিল £-4.-06 ৪5 ৪ 
£590 50050255001 50216 00 11015). এবং নামভূমিকায় 
স্ববাসিনীর সঙ্গীতনৈপুণ্যে সমজদার দর্শকরা প্রীত হয়েছিলেন তবুও 
“মীরাবাই” চলে নি। থিয়েটার ব্যবসায় নেমে প্রথম পদক্ষেপে ই 
আঘাত পেলেন অনাদি বস্তু । 

গতিক মন্দ দেখে সেপেম্বর থেকে কর্তৃপক্ষ নতুন নাটকের সঙ্গে 
“সরল”, “জয়দেব”, “দক্ষযজ্ঞ”, “সাজাহান+, চন্দ্রগ্প্ত” প্রফুল্ল” প্রভৃতির 
পুনরভিনয়ের আয়োজন করলেন । এই সব অভিনয়ের সমালোচন। 
প্রসঙ্গে নাচঘর' লিখলে £_“--"দারার মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা প্রদানের দৃশ্যে 
তার অভিনয় আজও পধ্যস্ত অনন্ুকরণীয় ।*:.৮২ (“সাজাহান' 
নাটকে দানীবাবুর ওরংজীব সম্পর্কে ) “.""বেশে, দৃষ্টি” 7, অঙ্গভঙ্গীতে, 


২ মনোমোহনের অবাবছিত পূর্বে ট্টারে আর্ট থিংরটারের “সাজাহান, 
অভিনয়ে গুরংজীবের ভূমিকায় দানীবাবুর অনবছ্য নাটানৈপুণ্যে “শিশির” পত্রিকা 
অনুরূপ মন্তব্য করেছিল। পন্দ্রিকাখানি লিখেছিল £_-“***একমাত্র দানীবাবুই 
আজ পর্বস্ত এই উতৎ্কট চরিত্রের অভিনয় করিয়া যশন্বী হইয়াছেন । দারার 
মৃতাদদগ্ডাদেশ স্বাক্ষর করা ও আদেশপত্র জিহননকে দেওয়ার দুশ্টে যে অভিনয়- 
নৈপুণ্য দেখিয়াছি, তাহার তুলনা হয় না।.*.” ( ১৫।১১।১৯২৪ ) 

৩* অক্টোবর, ১৯২৪ ষ্টারে “সাজাহান নাটকের এই নব পর্ধায্পজের অভিনয় 
অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নামভূযিকায় নবাগত অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরীর দক্ষতায় 
দর্শকরা মুগ্ধ হন। 


৪১৩ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


কণ্ঠস্বরে জ্ঞানী-উন্মাদ, ব্যাধিগ্রস্ত, নিক্ষল আক্রোশে আত্মহারা, 
ব্যথিত-হৃদয় সাক্জাহানের যে মর্মমদাহী ছবি তিনি চোখের সামনে 
ধরেছিলেন তা চোখে জল আনে, হৃদয়কে উচ্ছুসিত করে|": 
(নির্মলেন্দু প্রসঙ্গে ) “"-“মীরাবাই”-য়ের রাণ। কুস্তের ভূমিকায় 
নিন্মলেন্দুবাবুর অভিনয় আমরা দেখি নি, কিন্তু উক্ত ভূমিকায় শ্রীযুক্ত 
মণীন্দ্রনাথ ঘোষের অভিনয় যতটা দেখলুম, মন্দ লাগলো না। 
“প্রফুল্লে” সুরেশের ভূমিকাতেও মণীন্দ্রবাবুর অভিনয় ভালে? 
লাগলো । একজন তরুণ অভিনেতাও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছেন- শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গোম্বামী।-.“দক্ষযজ্ঞে'র নন্দীর 
ভূমিকায় আর একটি নুতন অভিনেতার- শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায়ের নৈপুণ্য দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেছে ।-..৮ 
“মনোমোহন রঙ্গালয়েও আর এক তরুণী অভিনেত্রীর দেখা পাওয়। 
গেছে__শ্রীমতী সরযু। “প্রফুল্ল” ও “দক্ষযজ্ঞ” নাটকে যথাক্রমে 
প্রফুল্ল ও সতীর ভূমিকায় তার সহজ, অনায়াস ও সুমধুর অভিনয় 
দেখে বুঝেছি যে, চর্চা ন ছাড়লে রঙ্গালয়ের ইতিহাসে ইনি নিজের 
নাম লিখে যেতে পারবেন ।**৮ (৫1১০, ১৬১১ ও ২৩।১১।১৯২৮) 
এই বছরেরই” ১৫ ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হল নতুন নাটক-_নিশিকাস্ত 
বস্থুরায়ের “পথের শেষে” । অতি নাটকীয়তা দোষে দুষ্ট হলেও, করুণ 
রসাত্মক এই নাটকে নট-নটাদের অভিনয়শক্তি প্রদর্শনের অবকাশ 
ছিল প্রচুর আর তারা পূর্ণমাত্রায় সেই সুযোগের সদ্যবহার 
করেছিলেন। প্রৌঢ় দানীবাবুর পরিণত নাট্যপ্রতিভা নাটকটির 
মাধ্যমে অসামান্যরূপে ফুটে ওঠে । ভাবালুতায় আচ্ছন্ন অকিঞ্চিংকর 
নাটক “পথের শেষে বিশেষভাবে দানীবাবুর অভিনয়নৈপুণ্যেই 
সেকালে অসাধারণ জনপ্রিয় হয়। প্রসঙ্গত অহীন্দ্র চৌধুরী 
লিখেছেন £-- “এতে “ছুর্গাশঙ্কর'-এর ভূমিকায় দানীবাবু অনবদ্য 
অভিনয় করেছিলেন। বয়সের সঙ্গে যেমন মানিয়েছিল তেমনি 
একাত্ম করে নিয়েছিলেন নিজেকে ভূমিকাটির সঙ্গে । অদ্ভুত সাবলীল 


মনোমোহুন থিয়েটার ৪১১ 


অভিনয় করেছিলেন এই ভূমিকাঁয়। বস্ত এই অভিনয় থেকেই 
দ্রানীবাবুর নাম আবার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল । এক- 
কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, বৃদ্ধবয়সে উনি যেন আবার দপ. করে 
জ্বলে উঠলেন। আর অভিনয় করেছিলেন “শুভদা'র ভূমিকায় 
প্রকাশমণি_ অপূর্ব । মণি ঘোষের 'যোগেশ' ও সত্যেন দে-র 
“অনাদি' চমৎকার, নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় নির্মলেন্দু লাহিডী 
ও সরযুবালাও মোটামুটি ভালোই অভিনয় করেছিলেন ।৮:*-**: 
( নিজেরে হারায়ে খুঁজি__ দ্বিতীয় পৰ ) 

ব্যক্তিগত অভিনয়কুশলতায় নাটক জমলেও মনোমোহনের এই 
সময়কার প্রয়োগপদ্ধতি কিন্তু খুব উচ্চাঙ্গের ছিল না। “নাচঘরে'র 
নীচের মন্তব্যে তার উল্লেখ রয়েছে । পত্রিকাখানি পথের শেষে'র 
সমালোচন। প্রসঙ্গে অভিমত প্রকাশ করেছিল £-_-“***মনোমোহন 
থিয়েটারে কোন বিশেষ প্রয়োগকর্তী আছেন কিন! জানি না। 
থাকলে, তাকে একটি কথা মনে করিয়ে দেওয়া দরকার । ব্যক্তিগত- 
ভাবে আপন আপন ভঙ্গিতে এখানকার অনেকেই স্-অভিনয় 
করেন, কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে কেউ সঙ্গতি রক্ষার চেষ্টা প্রায়ই করেন 
না। প্রয়োগকর্তার আসল কাজ হচ্ছে এইখানে--সমস্ত অভিনয়কে 
বিশেষ বিশেষ নাটকে তিনি, বিশেষ বিশেষ মুলে বেঁধে দেন। 
“ান্মনি” না থাকলে সমগ্রতার শ্রী ফোটে না এবং অভিনয় সকল দিক 
দিয়ে অখণ্ড বা পরিপূর্ণও হয়ে ওঠে না 1৮ ( ১১/১।১৯২৯ ) প্রসঙ্গতঃ 
বল দরকার, মনোমোহনের তদানীন্তন পরিচালক দানীবাবুর 
অভিনেতা হিসাবে যে পরিমাণ জনপ্রিয়তা ছিল, নির্দেশকরূপে 
তিনি কোনোদিনই সেই অনুপাতে কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন 
না1। অভিনয়কর্মে তার “অশিক্ষিত পটুত্ব* সমালোচক ও দর্শকের 
বিস্ময় উৎপাদন করতো সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রায়-নিরক্ষর এই 
অসাধারণ প্রতিভাবান নট স্বাভাবিক সক্কোচবশতঃ প্রায়শঃই 
পরিচালনার মত জটিল ব্যাপার থেকে দূরে থাকতেন । শিল্পী- 


৪১২ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


জীবনের শেষ পর্যায়ে দানীবাবু যখন ষ্টারে (আর্ট থিয়েটারে ) যোগ 
দেন, তাকে 'নাট্যাচার্য'রূপে বরণ করা হলেও নাট্যপরিচালনায় 
তিনি হস্তক্ষেপ করতেন না, যদিও এ-দায়িত্ব ছিল তারই ।২ 

১৯২৯ সালের এপ্রিলে বিশ্বনাথ ভাছুড়ী মনোমোহনে যোগ 
দিলেন। ৩০ এপ্রিল বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের “কর্মবীর, অভিনয়ের 
পর অনাদি বস্তু এমন এক নাটকেব প্রযোজনায় উদ্যোগী হলেন 
অভিনবত্ধের কারণে যা বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে চিহ্িত হয়ে 
আছে। 

১৯২৩-এ বাংল! থিয়েটারে নতুন যুগের স্চন! হয় পৌবাণিক 
নাটক “কর্ণাজুরনে'র মাধ্যমে ।* নাট্যকাব অপরেশচন্দ্র ছিলেন গিবিশ- 
ধারাহুসারী । অভিনয় ও মঞ্চ-আঙ্গিকের বিবর্তন ঘটলেও নাটক 
রচনার ক্ষেত্রে কিন্ত তখনও পুরাতনের অনুবৃত্তি চলেছে । নাট্যরচনায় 
গিরিশোত্তর যুগে যিনি প্রথম বিপ্লব আনেন তিনি মন্মথ বায়। 
দীর্থায়ত পঞ্চাঙ্ক নাটকের প্রচলিত ধারার ব্যতিক্রম ঘটিয়ে তিনি 
বাংলাভাষায় একাঙ্কিকার প্রবর্তন করেন ।« তাব লেখা প্রথম একাঙ্ক 

৩. ভ্্. নিজেরে হারায়ে খুজি ( প্রথম পর্ব )__অহীক্রর চৌধুরী | 

৪ কৌতুহলের সঙ্গে লক্ষ্য করবার, “কর্ণীর্ভুন” ও 'সীতা”-_যে দু'টি নাটক 
দিয়ে বাংলা থিয়েটারের যুগপরিবর্তন স্চিত হয়েছিল, তারা উভয়েই 
পৌরাণিক এবং অপরেশচন্দ্রের মত 'পীতা”রচয়িতা যোগেশ চৌধুরীর 
উপরও গিরিশচন্দ্রের প্রভাব কম নয়। এই প্রসঙ্গে নাট্যকার শচীন সেনগুঞ্চ 
লিখেছেন :__-“ক্ষীরোদপ্রসাদ-ছিজেন্দ্রলালের পরবর্তীকালের লেখক হলেও 
যোগেশচন্দ্রের উপর গিরিশের প্রভাব বড কম ছিল না।” (বাংলার নাটক ও 
নাট্যশাল! ) 

৫ প্বাংল! নাটকেও আধুনিক ধরণের একাঙ্কিকা রচিত হয়েছে বর্তমান 
শতকের তৃতীয় পাদের গোড়ার দ্িকেই। বাওল! সাহিত্যে এই বিশেষ 
রূপাদর্শের প্রবর্তন করেছেন খ্যাতনামা নাট্যকার মন্মথ রায়। ১৯২৩ খ্রীষ্টাবে 
প্রকাশিত তার “মুক্তির ডাক" একাঙ্কিকাই এযুগের সর্বপ্রথম একাঙ্কিকা।-..৮ 
( সমীপেযু/শারদীয় সংখ্যা, ১৩৬৬-_বথীন্দ্রনাথ রায়) 
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নাটক "মুক্তির ডাক" মঞ্চস্থ করেছিল সেই আর্ট থিয়েটার বাংলা 
দেশের সাধারণ রঙ্গালয়ে নতুন যুগের প্রবর্তনায় ধাদের কৃতিত্ব 
স্মরণীয় হয়ে আছে। ১৯২৩-এর বড়দিনে ষ্টারে প্রথম অভিনীত 
“মুক্তির ডাক” কেবলমাত্র আকার-আঙ্গিকে নয়, বিষয়বস্তু ও সংলাপের 
দিক থেকেও গতানুগতিকতা ভঙ্গ করেছিল । বৌদ্ধযুগের পট- 
ভূমিকায় রচিত এ-নাটকের প্রশংসায় প্রমথ চৌধুরী, নজরুল ইসলাম, 
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ নাট্যবোদ্ধারা সেদিন পঞ্চমুখ হয়েছিলেন । 
তবু, “মুক্তির ডাক" চলে নি। কারণ, তখনও সাধারণ দর্শকের 
( অন্ততঃ নাটকের ক্ষেত্রে ) সংস্কারবিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠার 
দেরী ছিল। তারপর কয়েক বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে । এই সময়ের 
মধ্যে মঞ্চনাটক নিয়ে কেউ আর উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষ। 
করেন নি, এমনকি মন্মথ রায়ও তখন এ-ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহী 
নন। “মুক্তির ডাকে'র করুণ পরিণতি বোধহয় তাদের সবাইকে 
হতোছ্যম করেছিল । উপরোক্ত ঘটনার দীর্ঘ ছ'বছর পরে বাংলা 
থিয়েটারে আর এক ছুঃসাহসী পুরুষের আবির্ভাব ঘটে, পেশায় যিনি 
ছিলেন সাংবাদিক । এই তরুণ নাট্যকারের নাম শচীন সেনগ্প্ত। 
শিল্পীবন্ধুদের অনুরোধে নাট্যরচনায় ব্রতী হয়ে নতুন যুগের চাহিদায় 
নতুন কিছু করার মানসে ইনি “রক্তকমল' নামে এক * টক লিখলেন 
যা, আঙ্গিক এবং বিষয়বস্তু উভয় ক্ষেত্রেই বৈশিষ্ট্যের দাবী নিয়ে এল । 
আর, এই “রক্তকমল' মঞ্চস্থ করলেন অনাদি বস্থ মনোমোহন মঞ্চে 
১৯২৯ সালের ১ জুন তারিখে । 

“রক্তকমল' মাত্র সওয়! ছু'ঘণ্টার নাটক । “মুক্তির ডাকে'র আগে 
বা পরে প্রহসন বা নক্সাজাতীয় রচনা ছাড়া সত্যিকারের হৃম্বাকারে 
কোনো পুর্ণাঙ্গ নাটক রচিত এবং অভিনীত হয় নি। সেদিক থেকে 
এ-নাটক ছিল প্রচলিত ধারার « তিক্রম। বিষয়বস্তর ক্ষেত্রেও 
সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে 'রক্তকমল'কে যথেষ্ট পরিমাণে আধুনিক 
বলতে দ্বিধা নেই। পতিতার মাঁনবতাকে উপজীবা ক'রে “পুরুষের 
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বেলা লীলা-খেলা, পাপ লিখেছ নারীর বেলা” জাতীয় হুঃসাহসিক 
বক্তব্য রেখেছিলেন নাট্যকার তার প্রথম নাট্যন্থষ্টির মাধ্যমে । 
কেবল তাই নয়, গঠন-কৌশল এবং উপস্থাপনাতেও এ-নাটক 
প্রশংসনীয় অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু এতদ্সত্বেও “মুক্তির 
ডাকের মতই ব্র্ধথতা বরণ করতে হল “রক্তকমল'কে । নাটক 
চললে! না। অনাদি বস্তু ক্ষতিগ্রস্ত হলেন । 

প্রসঙ্গত, নাট্যকার স্বয়ং তার প্রথম নাট্যরচনার ইতিবৃত্ত, স্বরূপ 
ও পরিণতি সম্পর্কে লিখেছেন 24" নাটকখানি সাপ্তাহিকের 
পাতা থেকে সংগ্রহ করে রবীন্দ্রমোহন রায় অনাদিবাবুকে দেখান । 
তিনি ওখানি অভিনয়ের আগ্রহ প্রকাশ করেন। মাত্র পাচটি 
দৃশ্যের নাটক, পাঁচটিই সেট । তারপর আবার একই সঙ্গে তিনটি 
ঘরে অভিনয় চলছে । কি করে অভিনয় করা যাবে? রিভলভিং 
ষ্টেজ তখন ছিল না, ওয়াগন ষ্টেজও কল্পনায় আসে নি। কর্ণীঞঞুনের 
দীর্ঘ-বিরতির কথা স্মরণ করে প্রতি দৃশ্যের পর যবনিকা ফেলা 
আমার কাছে ভীতির বিষয় হয়ে উঠেছিল । ঠিক করলাম প্রতি দৃশ্য 
অভিনীত হবার পর পরবর্তী দৃশ্যের মুড নিয়ে একটি গান দিলে সেট্‌ 
সাজাবার সময় পাওয়। যায় । সে-গান নাটকেব কোন চরিত্র গাইবে 
না, গাইবে একটি কল্পিত নারী, নিয়তিরই মতো, অথচ নিয়তি নয়। 
তার কাজ হবে অনেকটা সূত্রধরের মতো । নাটকের ইউনিটি ওই 
করে বজায় রাখা যাবে এবং একটানা সওয়া ছুই ঘণ্টা অভিনয় করে 
নাটক শেষ করা যাবে । নজরুলকে বললাম গান বেঁধে দিতে হবে । 
নজরুল ওই নাটকের জন্য সাতখান। গান লিখে দিলেন ; চারখান। 
গাইবে প্রতি-দৃশ্যের শেষে কল্পিত চরিব্রটি, আর তিনখান1 গাইবে 
নাটকের ছুটি চরিত্র । নজরুল নিয়ে এলেন সঙ্গীত-সম্রাজ্ঞী 
ইন্দ্ুবাল।কে, কল্পিত চরিত্রটির গান গাইবার জন্য । ইন্দুবালার সেই 
চারধানি গান রক্তকমলের বড় আকর্ষণ হয়ে উঠল। রক্তকমলে 
অভিনয় করেছিলেন নির্মলেন্দু, বিশ্বনাথ ভাছুড়ী, গণেশ গোম্বামী, 
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শেফালিকা, সরযুবালা। নাটকে অতিরিক্ত আর একটি পরিচারিকা! 
ছিল। শেফালিক ছ'খানি, আর সরযুবাল! একখানি গান গাইতেন । 
রক্তকমলের এই সাতখানি নজরুল-গীতিই খুবই জনপ্রিয় হয়। নূতন 
দর্শকরা একটা নুতন কিছু পেয়ে খুসিই হলেন, কিন্তু পুরাতন 
দর্শকরা গান পেয়েও তেমন খুসি হলেন না। তাদের ছুটি আপত্তি; 
প্রথমত বিষয়বস্তু, দ্বিতীয়ত সওয়। ছুই ঘণ্টার বই । বিষয়বস্তুতে 
পতিতার মানবত্তাকে স্বীকৃতি দেওয়! হয়েছিল । বার্ণাড শ' যে-ভাঁবে 
মিসেস ওয়ারেন্স্‌ প্রোকফেশন লিখে সমাজ-ব্যবস্থার গলদ দেখিয়ে- 
ছিলেন, সে-ভাব নিয়ে ও-নাটক আমি লিখি নি। পুরুষের বেলা 
লীলা-খেল। পাপ লিখেছ নারীর বেলা, এইরকম একট প্রতিবাদ 
নিয়ে নাটকখানা লিখেছিলাম কাব্য করে এবং কাব্য করেই 
মানবতার কথা বড় করে তুলেছিলাম "আপত্তির দ্বিতীয় কারণ 
নাটকের আয়তন। মাত্র সওয়া ছুই ঘণ্টার নাটক তখনকার 
দর্শকদেরকে পরিতৃপ্ত করত ন1। পাঁচ ঘণ্ট। না হলে আবার নাটক 
কি? মাত্র কয়েকটি রাত একক অভিনীত হবার পর ওর সঙ্গে আর 
একখানি নাটক জুড়ে দেবার কথা হোলো । কিন্তু তাতেও বিপত্তি 
ঘটল এই যে, দানীবাবু তখন ওই থিয়েটারে কাজ করছেন। 
রক্তকমলে তার কোন ভূমিকা ছিল না। নাটক ছুঁড়ে দিলেও 
দানীবাবুকে দ্বিতীয় নাটকে নামতে বলা যায় না । তাই রক্তকমলকেই 
নেজুড় করা হোলো । ধাদের নৃতন ধরনের নাটক দেখবার আগ্রহ 
জন্মেছিল, তারা তাই দেখবার আগে একখান! পূর্ণাঙ্গ পুরাতন 
নাটক দেখবার ছুর্ভোগ ভূগতে রাজী ছিলেন না।*** রক্তকমল 
শুকিয়েই গেল। হয়ত অমনিও যেত। কিন্তু তারও পরখ হোলো 
না 1...” ( বাংলার নাটক ও নাট্যশাল! ) 

বর্তমান বৎসরের ২৭ জুন খোলা দল জলধর চট্টোপাধ্যায় রচিত 
প্রাণের দাবী” । অভিনয়ের সমালোচন। প্রসঙ্গে “বেঙ্গলী' লিখলে £__ 
€৫77016 07901211)5 0001601091702 01 501 181901)21 010900- 
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09917559235 59018] 018178. “01817611021 20 006 1/1010- 
[7)01)01701)58015 01070101509 1956 (00102 27 ) 83 
61010051715 9160506৮620] 21]: 56810090117. 106 
1791)952110610 05521525005 00910150006 617০206- 
01176 000110 101 19511760201) 50 101501) 02105 0০0 
10981026102 19195 2. 00150100005 57000295, ১11 11177912180 
[,811171 1) 006 1012 0 7555109/0 59৮2 ৪. 991617010 5170৬. 
ভ৬/1)112 [২0101 1২০0 11) 61০ 1016 0 [559108705 01:00, 
1৬010110019. (91009056110 002 1012 ০01 56152106210 11155 
9819) 1919 11) 00০ 1012 01 4/4৯০1)019” ০ 81509 00102 
121791109015. ৬৬০, 1700০ 0081 076 01)690:০-1051105 1707000110 
7111 1006 10511 07211023006 00001010165 01 10795511765 010০ 
019.” ( ২৯৬।১৯২৯) 

১৯২৯-এর অক্টোবরে বিশ্বনাথ ভাছুড়ী এবং রবীন্দ্রমোহন রায় 
মনোমোহন ছেড়ে নাট্যমন্দিরে যোগ দিলেন এবং এই সময়েই 
(২৫।১০।১৯২৯ ) মনোমোহন থিয়েটারে সুধীন্দ্র রাহার “সমুদ্রগুপ্ত' 
অভিনীত হল'। অভিনয় দেখে “নাচঘব' জানালে "নাটক 
খানি পুরাতন আদর্শে রচিত এবং নাট্যকার নবীন হলেও, লেখায় 
রসের ও নূতন চরিত্র-স্থগ্রি-চেষ্টার অভাব নেই ।*** -“সমুদ্রগুপ্তের 
ভূমিকা যতটুকু ফোটা দরকার, নিম্মলেন্দু তা ফুটিয়ে তুলে নিজের 
প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। এ ভুমিকায় আর কোন অভিনেতা 
এর চেয়ে ভালেো৷ অভিনয় করতে পারেন ব'লে মনে হয় না ।*--. 
অভিনয়ের দিক দিয়ে “সমুদ্রগুপ্তে'র সবচেয়ে চিত্তাক্ক ভূমিকা 
পেয়ে শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গোস্বামী নিজেকে অনায়াসেই ভাগ্যবান 
ব'লে মনে কবতে পারেন । এবং উক্ত ভূমিকায় তিনি যে যোগ্যতার 
প্রমাণ দিয়েছেন, তাও পরম উপভোগ্য । তার আবৃত্তি ও ভাব-ভঙ্গি 
যথার্থই উচ্চ শ্রেণীর উপযোগী হয়েছে।.....শ্্রীযুক্ত সতীশচন্দর 
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চট্টোপাধ্যায়ের “বাঘরাজ” অঙ্গসজ্জার কৌশলে হয়েছে ভয়াবহরূপে 
স্থন্দর। দেখলেই বুক ছাঁত ক'রে ওঠে। এবং অভিনয়েও তিনি 
ভূমিকার ভীষণ ও বীভৎস ভাব ঠিক মত জাগিয়ে তুলে বাহাছরি 
দেখিয়েছেন । শ্রীযুক্ত মণীক্্র ঘোষের “অমরক” ভূমিকায় বিশেষ কিছু 
দেখাবার নেই-_চলনসৈ ভূমিকা, চলনসৈ অভিনয়। শ্রীযুক্ত ব্রজেক্দ 
সরকারের “রঘ্ুবর” সন্বন্ধেও এ কথা বলা যায়-_যদিও এ ভূমিকায় 
দেখাবার জিনিষ আছে। শ্রীযুক্ত হীরালাল দত্ত (অনন্ত সেন ) ও 
শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ মিত্র “লো-কমিক” অভিনয়ে বিশেষ নিপুণতার 
পরিচয় দিয়েছেন ৷ বিভিন্ন ভূমিকায় প্রযুক্ত নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়, 
প্রীযুক্ত রাধাচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত শক্তিপদ ভৌমিক, শ্রীযুক্ত 
কালিপদ গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত বিজয়কান্তিক দাসের অভিনয় চলন-সৈয়ের 
কোঠায় পড়তে পারে । অভিনেত্রীদের ভিতরে সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন “মনোৌমোহনে*র উদীয়মান তারকা শ্রীমতী সরযুবালা, মণিয়ার 
ভূমিকায় । এর দরদভরা অভিনয় ও ভাবমধুর কথন্বর আমাদের 
মনকে সুগ্ধ করেছে। শ্রীমতী উষাবতীর “দত্তা'ও মন্দ হয় নি। 
কালনাগিনীর ভূমিকায় শ্রীমতী আন্ুরবাল৷ মূক অভিনয়ে অপূর্ব 
কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । “সর্প-নুতো”ও তিনি এমন চমৎকার নেচেছেন 
যে, মুক্তকণ্ে সুখ্যাতি না ক'রে থাকা য”য় না।” (৮. ১১৯২৯) 
এই “সমুদ্রগুপ্ত অভিনয়ের পরেই অনাদি বস্তু মনোমোহনের 
কর্তৃত্বভার ত্যাগ করেন । ধাদের উৎসাহ ও অধ্যবসায়ে বাংলা দেশে 
চলচ্চিত্র শিল্পের জন্ম অনাদি বসু ছিলেন তাদেরই একজন । চলচ্চিত্র 
ব্যবসায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখলেও, নাট্যজগতে এসে উনি দক্ষতার 
পরিচয় দিতে পারেন নি। আয় ও ব্যয়ের লামপ্রস্ত রক্ষার অক্ষমতা 
তার পতনের প্রধান কারণ হয়ে দীড়ায়। ভাগ্যদেবীও অনাদি বস্থুর 
সঙ্গে ছলনা করেছিলেন । প্রথম নাক “মীরাবাই*য়ের অসাফল্য 
তাকে সুরূুতেই হতোগছ্ভম করেছিল আর সেই হতাশ চরমে পৌছায় 
রক্তকমলে'র নিদারুণ ব্যর্থতাতে । “পথের শেষে" ছাড়া প্রায় প্রতিটি 
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নাটকের প্রযোজনাতে তিনি আধিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হন। 
লোকসানের মাত্রা যখন তিরিশ হাজারের কাছাকাছি, তখন তিনি 
লিজ হস্তান্তরের প্রয়াম পেলেন। প্রার্থী মিলতে দেরী হল না। 
আর্ট থিয়েটারের প্রাক্তন কর্মকর্তা প্রবোধচন্দ্র গুহ (উদ্যোগপর্বে 
যিনি ছিলেন অনাদি বন্থুর প্রধান সহায়ক এবং অংশীদার (?)) সাগ্রহে 
এগিয়ে এলেন এককভাবে মনোমোহন থিয়েটারের দায়িত্ব নিতে । 
“নাচঘর+ (৬।১২।১৯২৯) জানালে £_-“ইমপ্রভমেন্ট ট্রাষ্টের গর্ভে 
নিঃশেষে নির্বাণ লাভ করবার আগে “মনোমোহনে'র নড়বড়ে 
দেয়ালগুলো আর একবার-_-খুব সম্ভব এই শেষবারের জন্যে-হাত 
বদলালে।। গুজব, অতঃপর তার কর্ণধারণ করবেন ষ্টারে'র স্বনাম- 
ধন্য ভূতপূর্বব কর্মকর্তা শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ। তার হাতে 
“মনোমোহনে'র রূপ কতট! বদলায়, সেইটেই দ্রষ্টব্য ।-**** 
হাতিবাগান থেকে বিডন গ্রীটে এলেন প্রবোধ গুহ। বাংল! 
থিয়েটারে নবযুগের হোতা নতুন ষ্টার ছেড়ে পুরানো '্টারে আশ্রয় 
নিলেন। নির্বাপিত হওয়ার আগে মনোমোহন শেষবারের মত 
প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো_বড় বিচিত্র বর্ণছ্যুতিময় সে পৃত আগ্রিশিখা ! 


মীরাবাই 
পথের শেষে 
কর্মবীর 
রক্তকমল 
প্রাণের দাবী 
সমুদ্র 


ক. অভিনয়-তালিক। 


বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 
নিশিকান্ত বস্থরায় 

বরদা প্রসন্ন দাশগুপ্ত 
শচীন সেনগুপ্ত 

জলধর চট্টোপাধ্যায় 
সধীন্ত্র রাহা] 


খ. অভিনেত সম্প্রদায় 


১১।৮।১৯২৮ 
১৫।১২।১৯২৮ 
৩০।৪।১৯২৯ 
১।৬।১৯২৪ 
২৭।৬।১৯২৯ 


২৫।১০।১৯২৭৪ 


দীনীবাবু, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, শণীন্দ্রনাথ ঘোষ, গণেশচন্ত্র গোস্বামী, 
হীরালাল ভট্টাচার্ধ, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, সত্যেন্্রনাথ দে, সতীশচন্ত্র চটো- 
পাধ্যায়, বিশ্বনাথ তাছুড়ী, রবীন্দ্রমোহন বায়, ব্রজেন্দ্র সরকার, হীরালাল দত্ত, 
কুমারকষ্ণ মিত্র, নীলমা্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাচরণ ভট্টাচার্য, শক্তিপদ ভৌমিক, 
কালীপদ গুপ্ত, বিজয়কাতিক দাপ, প্রকাশমণি, বানীহু * রী, আশালতা, 
স্ববাদিনী, সরযুবালা, ইন্দুবালা, শেফালিকা, উষাবতী 'ও আঙ্গুরবালা। 


৬৮ বিডন স্টাট, কলকাতা 
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( ১৯২৯-১৯৩১ ) 


১৯২৯-এর ডিসেম্বরে প্রবোধ গুহের হাতে অনাদি বস্তু 
মনেোমোহনের কর্তৃত্ব তুলে দিলেন । প্রবোধচন্দ্র গুহ ছিলেন আট 
থিয়েটারের অন্যতম উদ্যোক্তা এবং কর্মকর্তা । অপরেশচন্দ্র ও প্রবোধ 
গুহ মিলে আর্ট থিয়েটারের মাধ্যমে বাংলা থিয়েটারে নবধুগের 
স্চনা করেছিলেন । কয়েক বংসরের মধ্যে সম্প্রদায়ের সঙ্গে 
সম্পর্কের অবনতি ঘটায় প্রবোধচন্দ্র সেখান থেকে বেরিয়ে এসে 
নিজন্ব প্রতিষ্ঠানের পন্তন করলেন । 

নতুন ব্যবস্থাপনায় মনোমোহনের আগের আমলের শিল্পীরা 
প্রায় সবাই রয়ে গেলেন। নতুনের মধ্যে কেবল ছূর্গাদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে আনা হল। পুবের মত ম্যানেজার ও তার 
সহকারী হিসাবে রইলেন দানীবাবু এবং নির্মলেন্দু লাহিড়ী । 
একক দায়িত্ভার হাতে নিয়ে প্রবোধ গুহ পরপর ছৃ'খানি 
নাটক-_মণিলাল বন্দ্যোপাধায়ের জাহাঙ্গীর (২৫।১২।১৯২৯) 
এবং মন্মথ রায়ের “মনুয়া” ( ৩১।১২।১৯২৯ ) খুললেন । নাটক 
হিসাবে ছু'খানিই স্বলিখিত, নট-নটারা সকলেই কৃতী এবং 
প্রবোধচন্দ্রও প্রযোজনার ব্যাপারে পরিশ্রম ও অর্থের কার্পণ্য 
করেন নি। ফলে, জাহাঙ্গীর এবং “মনুয়া'_-বিশেষভাবে শেষেরটি 
প্রচুর জনসমাদর পেল। প্রথম নাটকের সমালোচনায় “নাচঘর? 
(১০১।১২৯৩০) লিখলে £__“"'জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে সাজাহানের 
বিদ্রোহ, পিতা ও পুত্রের মাঝখানে দীড়িয়ে নুরজাহানের চক্রান্ত 
এবং পরিশেষে মৃত্যুন্থখ পিতার সঙ্গে অনুতপ্ত পুত্রের মিলন, এই 
হ'ল নাটকের মূলকথা। বৃদ্ধ জাহাঙ্গীরের ভূমিকায় দানীবাবুকে 
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মানিয়েছিল বেশ চমৎকার । দানীবাবু হচ্ছেন পুরাতন দলের 
সর্বশেষ নট-ার একদা-বিপুল প্রতিভার মন্ত্রশক্তি আজও 
প্রেক্ষাগারকে শুন্য রাখে না। এবং জাহাঙ্গীরের ভূমিকায় একাধিক 
স্থলে তিনি প্রমাণিত করেছেন যে, বার্ধক্য তার প্রতিভার আগুনকে 
আজও ভন্ম-ভূষণে আবৃত করতে পারে নি।:.-সমুজ্জলভাবে ফুটে 
উঠেছে শ্রীযুক্ত নিম্মলেন্দ্ু লাহিড়ীর “সাজাহান”। ভারতের ভাবী 
সম্রাটোচিত তেজ, গব্ব, বীরত্ব ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় পেয়েছি তার 
অভিনয়ের সব্বত্রই ।---যশোবস্ত সিংহের ক্ষুদ্র ভূমিকায় শ্রীযুক্ত 
ুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন |... 
শারিয়ার ও পারভেজের ভূমিকায় যথাক্রমে শ্রীযুক্ত বঙ্কিম দত্তের ও 
শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় ভালো লাগলো । 
শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বিদ্যাবিনোদের 'আসফ খাও মন্দ নয়। পুরুষের 
ভূমিকায় যে-কয়টি নারী অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাদের ভিতরে 
সবচেয়ে ভালো অভিনয় করেছিলেন শ্রামতী ইন্দু (“হুসিয়ার” )। 
তার গানগুলিও এই অভিনয়ের অন্যতম উপভোগ্য ব্যাপার । 
গম্ভীর, জোরালো ও ভাবাভিরাম কণ্ঠস্বরের জন্তে শ্রীমতী ইন্দু 
এখনকার বাংলা রঙ্গালয়ে অদ্বিতীয়তার দাবী করতে পারেন । 
শ্রীমতী আঙ্ুরবালার “আওরঙ্গজেব'ও বেশ । নূরজ ''নের ভূমিকা! 
পেয়েছেন শ্রীমতী শশিমুখী ।-..পুরাতন ভঙ্গী হিসাবে তার অভিনয় 
নিন্দনীয় নয়-_একেলে ভঙ্গীর সঙ্গে যদিও তা খাপ খায় না।:-" 
লয়লীর ভূমিকায় শ্রীমতী সরযূর কাছ থেকে আমরা আশানুরূপ 
আনন্দ লাভ করেছি । তার গান ও অভিনয় ছুই-ই অশমাদের ভালো 
লেগেছে ।---” 

মন্মথ রায় বিরচিত “মহুয়া'রও খুব প্রশংসা করলে “নাচঘর' । 
লিখলে £__- “*--“মহুয়া” পাঠ ক'রে ১ামরা বড় খুসী হয়েছি । এই 
নাটকখানিকে আধুনিক নাট্যসাহিত্যের অন্যতম রত্ব বলতেও 
আমাদের আপত্তি নেই। মন্মথবাবুর লেখনী অক্ষয় হোক্‌।*-হুমূড়ো 
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সর্দারের ভূমিকায় শ্রীূক্ত নির্মলেন্দু লাহিড়ী তার বহুমুখী শক্তির 
আর একটি বিচিত্রতার বিকাশ দেখিয়েছেন ।***শ্রীযুক্ত হর্গাদাস 
রন্দ্যোপাধ্যায়ের “নিদেরটাদ'ও তার পুব্বধ্যাতিকে কিছুমাত্র ম্লান 
করে নি। তার গম্ভীর কণ্ঠন্বর সাধারণ দর্শকের কর্ণকে যে পরিতৃপ্ত 
করে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। যদিও এ-রকম কথম্বর 
প্রেমিক ও কোমলপ্রাণ নদেরঠাদের ভূমিকার পক্ষে ঠিক উপযোগী 
নয়, তবু এরি মধ্যে তিনি বারংবার পেলব মাধুর্যের স্থপতি করতে 
অক্ষম হ'ন নি-__এইতেই তার ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
তর্গাদাসকে পেয়ে মনোমোহন" সব দিক দিয়ে লাভবান হবেন ।--. 
শ্রীমতী সরযুবালার “মহুয়া” যে কত সুন্দর হয়েছে, সকলকেই তা 
দেখতে অনুরোধ করি । এই নবীন নটার শক্তি আমাদের বিস্মিত 
করেছে ।"-তবে নাচে ও গানে তাকে আরো উন্নত হ'তে হবে__এই 
ছুই বিভাগে এখনে। তিনি নিন্দনীয় না হ'লেও চলনসৈ ।..-পালক্কের 
ভূমিকায় শ্রীমতী ফুল্লনলিনীর অভিনয় আমাদের মনের মত হ'লে 
থুসী হতাম ।"*"মহুয়া'র নাচগুলির জন্যে আমরা “মনোমোহনের 
বৃত্যুশিক্ষক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে বিশেষ ধন্যবাদ 
দিচ্ছি। তার পরিকল্পিত নৃত্যগুলির ভিতরে এমন নৃতনত্ব ও মাধুর্য 
আছে, বাংলা রঙ্গালয়ে যা ভুর্লভ। শ্রীমান নজরুল ইসলাম স্বরচিত 
গানগুলিতে যে-সব সুর দিয়েছেন, বাংলা রঙ্গালয়ের পেশাদার 
সঙ্গীত-শিক্ষকদের তা লজ্জা! দিতে পারে ।**৮ (১০1১।১৯৩০ ) 
ফাল্তন, ১৩৩৬ ( ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ১৯৩০ ) নাগাদ রাধিকানন্দ, 
নিভাননী ও নুশীলাম্ুন্দরী মনোমোহনে যোগ দিলেন। এই 
সময় “অলীকবাবু' (৮।৩ ), রাজসিংহ' (৪1৫), “গৃহলক্ষ্্ী” (১০1৫) 
প্রভৃতি অভিনয়ের পর ১৭ মে, ১৯৩০ রবীন্দ্রনাথের “মুক্তির 
উপায়” মঞ্চস্থ হল। এ-নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন 
রাধিকানন্দ (ফকির), ছুর্গীদাস (মাখন ), নিভাননী (আগছ্যাশক্তি) 
আশালতা ( মহাকালী ) এবং মনোমোহনে সদ্য আগত 
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নীহারবাল1১ (হৈমবতী )। ২৪ মে “সীতারাম” নাটকের নাম- 
ভূমিকায় নির্মলেন্দু, শ্রী ও জয়ন্তীবেশে যথাক্রমে সুশীলানুন্দরী 
এবং নীহারবালা দর্শকদের অভিবাদন করলেন । “মুক্তির উপায়” 
খুবই উপভোগ্য হয়েছিল । বিশেষভাবে, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় 
এ-নাটকে প্রশংসনীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন । 
১৯৩০ । সারা দেশে তখন আইন অমান্য আন্দোলন ছুরার 
তে এগিয়ে চলেছে । বিদেশী শাসকের স্বৈরাচারী শাসনের 
বিরুদ্ধে জনগণের স্বতঃস্ক তঁ বিক্ষোভে আসমুদ্রহিমাচল কম্পমান। 
মাতৃভূমির সেই এঁতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে জাতীয়তাবাদী মুক্তি 
সংগ্রামের পটভূমিকায় প্রবোধ গুহের এক যুগান্তকারী নাট্যপ্রযোজন। 
সমগ্র জাতিকে দেশপ্রেমে উদ্বদ্ধ ক'রে তুললো। মনোমোহনে 
মারাঠাবীর শিবাজীর জীবনী অবলম্বনে রচিত শচীন সেনগুপ্তের 
'গৈরিক পতাকা'র অভিনয় বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে এক 
অবিস্মরণীয় অধ্যায়। নাট্যকারের নিপুণ রচনাঁসৌকুমার্ধে, শিল্পী- 
গোষ্ঠীর একাস্তিক অভিনয়প্রচেষ্টায় এবং প্রযোজকের নিভিক 
সংগঠনীশক্তির গুণে, এ-নাটক তদানীন্তনকালে তুমুল আলোড়নের 
স্ষ্টি করেছিল । “গৈরিক পতাকা'র উদ্বোধনের তারিখ-_২৮ জুন, 
১৯৩০ । অভিনয় দেখে ষুগ্ধ হয়ে সাংবাদিকশ্রেষ্ট সত্যে. নাথ মজুমদার 
বেঙ্গবাণী'র পৃষ্ঠায় লিখলেন £_--*.মনোমোহন রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষ, এই 
স্বদেশিকতার পুণ্য আদর্শে অনুপ্রাণিত নাটকখানি অভিনয়ার্থ গ্রহণ 
করিয়। বর্তমান জাতীয় ভাবধার। বহনে রঙ্গমঞ্চের দায়িত্ব ও কর্তব্য 
পালন করিয়া নাট্যামোদীদের প্রশংসাভাজন হইলেন সন্দেহ নাই ।-"" 
অভিনয়ের দিক দিয়াও নাটকখানি আশ্চর্যরূপে সাফলালাভ 
করিয়াছে । প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রী জাতীয়তার প্রেরণায় 
উদ্ধদ্ধ হইয়া যেন প্রাণের দরদ দিয় অভিনয় করিয়াছেন। প্রথম 


১ ১৯৩০ সালের মে মাসে নীহারবাল। মিনার্ভা থেকে মনোমোহনে 
আসেন। 
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হইতে শেষ পর্ধ্যস্ত দর্শকমণ্লীর উত্তেজনাপূর্ণ করতালি ও সাধুবাদে 
বহুবার প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত হইয়াছিল । “শিবাজী'র ভূমিকায় প্রিয়দর্শন 
ও প্রথিত-যশা নট নিম্ধলেন্ুবাবুর অনাড়ম্বর অভিনয় অতি সুন্দর 
ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে ।-..তানাজীর ভূমিকার অভিনয় প্রথম রজনীতে 
তেমন প্রাণম্পর্শী হয় নাই, আরে ভাল হওয়া দরকার । ওরঙ্গজজেবের 
ভূমিকায় বিখ্যাত অভিনেতা রাধিকাবাবু কৃতিত্বের সহিতই অভিনয় 
করিয়াছেন ।-..“জীজাবাই'-এর ভূমিকায় প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী স্ুশীলা- 
সুন্দরী অবতীর্ণ হইয়াছিলেন-__নেহে, বীধ্যে, দৃঢ়তায় পরম সুন্দর 
মাতৃমুক্তিতে তাহার যশঃ তিনি অক্ষুণ্ন রাখিয়াছেন। প্রত্যাখ্যাতা 
প্রণয়-বঞ্চিত1 অথচ অভিজাতের গরিমায় আত্মস্থ, ভাগাবিড়ম্থিতা, 
প্রতিহিংসাপরায়ণা “বীরাবাই'-এর..জটিল-চরিত্রে, নীহারবালার 
অভিনয় অতি মনোহর হইয়াছিল ।--.শ্যামলী”র ভূমিকায় সরযুবালার 
অভিনয় বেশ চটুল ও হৃদয়গ্রাহী । সঙ্গীত ও নৃত্যাদিও আধুনিক 
রুচি অনুযায়ী সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে । “গৈরিক পতাকা"র 
অভিনয়ের জন্ স্থান ও কালান্ুযায়ী নুতন দৃশ্যপটগুলিও স্বাভাবিক 
ও মনোজ্ঞ হইয়াছে । বিশেষভাবে কামান দাগিয়। দুর্গ ধ্বংস ও 
আলোকসম্পাতে নেপথ্যের যুদ্ধ প্রদর্শন অভিনয় উল্লেখযোগ্য । 
রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে, মনোমোহনের গগিরিক পতাকা” অন্যতম 
জনপ্রিয় নাটকরূপে গৌরব ও সাফল্য অজ্জীন করিবে সন্দেহ নাই ।” 
( ৫1৭১৯৩০ ) ভবিষ্যতৎবাণী সফল হয়েছিল। পরবর্তীকালে 'গৈরিক 
পতাকা অসংখা রজনী অভিনীত হয়ে জনপ্রিয়তার চূড়ান্ত পর্যায়ে 
পৌছায় । ২১ সেপ্েম্বর, ১৯৩০ তারিখে মনোমোহন থিয়েটার 
এ-নাটকের পঞ্চাশ অভিনয়োসবের আয়োজন করে। একই 
নাটকের সপ্তাহে চারদিন অভিনয়ের প্রথম গৌরব বাংল। 
থিয়েটারের ইতিহাসে “গৈরিক পতাকার/ই প্রাপ্য । “গৈরিক 
পতাঁকা”র প্রচারভঙ্গিমায় যথেষ্ট অভিনবত্ব ছিল। বিজ্ঞাপনে 
লেখা হত £-- “**চিত্তে যাহারা উত্তেজনার নৃত্যনৃপুরের চিক্কণ 


মনোমোহন থিয়েটার ৪২৫ 


শুনিতে চান, রক্তে ধাহার উন্মাদনার বন্াপ্রবাহ বহাইতে চান, 
চক্ষে যাহারা অগ্নির শ্মশান-জাগানো তাণ্ডব দেখিতে চান, 
তাহারা এই “গৈরিক পতাকা''র মূলে আসিয়া সমবেত হউন 1--"৮ 
€ নাচঘর-_81৭।১৯৩০ ) 

দেশাত্মবোধের মর্মবাণী সংবলিত এঁতিহাসিক নাটক “গৈরিক 
পতাকা'র অভাবনীয় সাফল্য অনুপ্রাণিত হয়ে প্রবৌধচন্দ্র এই 
বছরের ২৪ ডিসেম্বর উপস্থাপিত করলেন আর এক অগ্নিগর্ভ মঞ্চকথা 
_-কারাগার' । এনাটকের রচয়িতা মন্মথ রায় তখন বাংলা 
থিয়েটারের দর্শকদের কাছে একটি পরিচিত এবং প্রিয় নাম। 
ইতিমধ্যে, এই মনোমোহনে "াদ সদাগর' (১৯২৭) ও “মহুয়ার 
€ ১৯১৯) সাফল্য তাকে প্রতিভাবান অষ্টার স্বীকৃতি দিয়েছে । 
বিষয়বস্ত্ব ছাড়া “কারাগার” নাটকের রচনাশৈলীতেও নাট্যকার যথেষ্ট 
মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রচলিত পৌরাণিক নাটকের 
তুলনায় এর ভাষা ও ভঙ্গীকে অধিকতর কাব্যস্ষমামণ্ডিত, ব্যঞ্জনাময় 
এবং ভাবগ্োতক ব'লে অভিহিত করতে সমকালীন সমালোচক 
দ্বিধা করেন নি। আর, সেযুগের দর্শকের রায়ে কারাগার 
নাটকের সবচেয়ে বড় সম্পদ-_তার অন্তুনিহিত দেশপ্রেম । পৌরাণিক 
নাটাস্থট্ির মাধ্যমে নাট্যকার মন্মথ রায় পরাধীন জার ন অন্তরবেদনা 
এমন সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন এবং আধ্যাত্মিকতার প্রচ্ছন্ন 
আবরণে 'কারাগারে'র সংলাপ ও চরিত্রস্থ্টি এমনই হৃদয়গ্রাহী আর 
প্রাণবন্ত হয়েছিল যে, প্রবল পরাক্রান্ত বিদেশী শাসকেরও প্রমাদ 
না গুণে উপায় ছিল না । নাটকখানির জনমানসে প্রভাব বিস্তারকারী 
অপরিমেয় শক্তিতে ভীত, ত্রস্ত ইংরেজ সরকার অচিরাৎ অভিনয়- 
বন্ধের নিষেধাজ্ঞা জারী করতে বাধ্য হয়েছিল। অকৃত্রিম স্বদেশ- 
হিতৈষণায় “ছত্রপতি শিবাজী', “সিরাজ দীলা” “মীরকাসিম' প্রভৃতির 
যোগ্য উত্তরসাধক হিসাবে “কারাগার” বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে 
চিহ্নিত হয়ে আছে । 


৪২৬ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


ইতিমধ্যে ৫ নভেম্বর মনৌমোহনে “মেঘনাথ' (গোষ্ঠবিহারী দে) 
নামে এক সামাজিক নাটকের অভিনয় হয়ে গেছে । এর বিভিন্ন 
চরিত্রে রূপ দিয়েছিলেন রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ভূমেন রায়, 
সন্তোষ দাস, মণীন্দর ঘোষ, নিভাননী প্রভৃতি। পরবর্তী নাটক 
কারাগারের ভূমিকালিপি ছিল এইরকম ঃ--বসুদেব-দানীবাবু, 
কংস-নির্মলেন্দু, কঙ্কন-ভূমেন রায়, বিছ্ুরথ-সম্ভোষ দাস, নরক- 
মণীন্দ্রনাথ ঘোষ, কঙ্কা-সরযুবালা, দেবকী-সুশীলান্তুন্দরী এবং মদিরা- 
শেফালিক1 । অভিনয় প্রসঙ্গে চারিদিকে জয়-জয়কার। “নায়ক” 
লিখলে £_“"**এরূপ সব্বাঙ্গসুন্দর সময়োপযোগী অভিনয় নাট্যা- 
মোদীদের অদৃষ্টে কদাচিৎ মিলিয়া থাকে । দর্শকের আসনগুলির 
একখানা ও শূন্য ছিল না । মহিলাদের আসনগুলিও পূর্ণমাত্রায় পরিপূর্ণ 
হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে দর্শকগণের মধ্য হইতে করতালি এবং 
প্রশংসার উচ্চধ্বনিতে রসভঙ্গ হইতেছিল, সন্দেহ নাই ; কিন্তু সত্য 
সত্যই ওরূপ স্থলে বিস্ময়ের বহিবি্বকাশ একেবারে সংযমিত করিয়া 
রাখাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় ন11--.৮” (৩১।১২।১৯৩০ ) 
নাচঘর' (২।১/১৯৩১ ) বললে £--+*“কারাগার, কেবল নাটকের 
দিক দিয়েই অপুর্ব ' হয় নি-_অভিনয়ে, সঙ্গীতে, নৃত্যে, দৃশ্যপটে, 
পোষাক-পরিচ্ছদে এবং প্রযোজনায় “মনোমোহনে'র “কারাগার: 
হয়েছে রঙ্গালয়ের বিশেষ একটি স্থষ্টি, বিশিষ্ট একট সম্পদ । কেবল 
বড়দিনের উৎসবকেই নয়, রঙ্গালয়ের জীবন-উৎসবকেই “কারাগার: 
দিয়েছে একট] শ্রী, যার সাধনাই হচ্ছে রঙ্গালয়ের সত্যিকারের 
সাধনা । “কারাগারে'র নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের লেখায় যে 
কেবল জোরই আছে, তা নয়। তাতে আছে বর্ণের বিচিত্র সমাবেশ। 
আর তা মাছে বলেই তার লেখা মানুষের মনকে যেমন-নাড়া দিতে 
পারে, তেম্ি পারে তার চোখের সামনে পরিপুর্ণ একট৷ রূপকে 
জীবন্ত করে ফলিয়ে ধরতে । অবশ্য এর সঙ্গে সুঙ্মম রসবোধ, মাজ্জিত 
রুচি, উচ্চ আদর্শ বোধ এবং কবির মন যে রয়েছে-_তা বলাই বাহুল্য। 








মনোমোহন থিষ্কছেটার ৪২৭ 


কেননা ওলবাকার সুষ্ঠ সমাবেশ না হলে নাটক সফল হয় না।” 
“নবশক্তি'র মতে £-**00052760কে অতিক্রম করে যে শিল্পী 
নিজের স্যষ্টিতে প্রাণ দিতে পারেন তিনি যথার্থ শক্তিমান । 
“কারাগারের অনেক যায়গাতেই তার, নাট্যকারের এই শক্তির 
পরিচয় পেয়েচি।৮ (২১।১৯৩১ ) 

কিন্ত পত্র-পত্রিকার প্রশংসা, শিল্পরসিকের স্বীকৃতি, জনতার 
অজত্র অভিনন্দন কোনো! কিছুই “কারাগার'কে দীর্ধায়ু করতে 
পারলো না_অভিনয়সংখ্যা বিশের কোঠায় পৌছানোর পুরেই 
ইংরেজ সরকারের নিষেধাজ্ঞায় নাটকের প্রদর্শনী বন্ধ হয়ে গেল। 
সেই সনাতন অজুহাত, শাসক সম্প্রদায়ের প্রতি বিরূপ মনোভাব 
স্থষ্টির অভিযোগ ! ১৯৩১ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি এক করমানে 
ঘোষণা করা হল 2-- 
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৪২৮ একশ বছবের বাংল। থিয়েটার 
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বিদেশী শাসকের এই স্বেচ্ছাচারী আচরণ কিন্তু সেদিন দেশবাসী 
নিধিচারে মেনে নেয় নি, নাট্যশালার কণ্ঠরোধে এবং স্বাধীন শিল্প- 
সৃষ্টির প্রতিবন্ধকতায় চারিদিকে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে, যেমন উঠে- 
ছিল ১৮৭৬ সালে কুখ্যাত “অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন" প্রণয়নের সময়। 
“আনন্দবাজার পত্রিকা” (৯।২।১৯৩১ ) লিখলে £--“""*এই হতভাগ্য 
পরশাসিত দেশে সবই সম্ভবপর | “কারাগার' একখানি পৌরাণিক 
নাটক, দ্বাপরের অত্যাচারী মথুরার রাজ! “কংসে'র কাহিনী অবলম্বন 
করিয়। লিখিত । বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের কর্তারা ইহার অভিনয়ে এমন 
কি আপত্তির কারণ দেখিতে পাইলেন ?__অথবা দ্বাপর যুগের 
'কারাগারে'র .সঙ্গে এই কলিযুগের “কারাগারে'র সাদৃশ্ত অনুভব 
করিয়াই কি তাহারা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন ?” “অমৃতবাজার 
পত্রিকার মতে 27৮00220705 0£ 56590161012 0210 0০ 015- 
০০৮০190 11. 01015 00901 [10620 ৮৮০ 0০11652 ৬০1 11015 
11) 006 9100161)6 20105 2100. 17011219501 01062 1[711)0105 081 
06 00185106150 58:02 0৮ 00০ 20061001016125.+--15 10 01761) 
0176 1021161 01 002 01)50111)0 210100116125 11) 1321769] 
6090 10952] 0210 02 21080521250 11. 00)2 10110 0 ৪. 
020091০27 01015 655৮2100166 ০210601% 105 2:017001195 [01 
56921] 01720 19 51686 2100 10016 ?% (১১।১।১৯৩১ ) “বঙ্গবাণী, 
( ৭৩।১৯৩১ ) বললে £₹__-*...১৮ রজনী অভিনয়ের পর হঠাৎ বাঙ্গল! 
সরকার এক ফতোয়াবলে অভিনয় বন্ধ করিয়া দিয়া একদিকে 
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যেমন থিয়েটার কর্তৃপক্ষের ক্ষতি করিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি 
নাট্যকলার উপর অযথা হস্তক্ষেপ করিয়াছেন । অবিলম্বে ইহার 
প্রতিকার হওয়া কর্তব্য |” 

আঠারো! রাত্রি অভিনয়ের পর মনোমোহনে “কারাগার” বন্ধ 
হয়ে গেল। শেষ অভিনয়ের তারিখ-_-১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩১। আর 
ঠিক এই সময়েই রঙ্গালয়গৃহের বিলুপ্তিলগ্ন সমাগত হওয়ায় 
প্রবোধচন্দ্র গুহ মনোমোহন মঞ্চ ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। 
ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের নবগঠিত সড়ক চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউয়ের 
প্রসারের উদ্দেম্তে থিয়েটার বাড়ী ভেঙ্গে ফেলার জন্য অনেক দ্রিন 
থেকেই তোড়জোড় চলছিল । নানা কারণে, সেই পরিকল্পন। 
এতকাল কার্ধকরী হয় নি-_-এই সময়েই তা রূপায়িত হয় । 'গৈরিক 
পতাকা'র বিজয় অভিযান তখন অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে 
চলেছে । এমত অবস্থায় প্রবোধচন্দ্র মনোমোহন ছেড়ে রাজা 
রাজকুণ্ স্ত্রীটে নিজের তৈরী 'নাট্যনিকেতন' মঞ্চে চলে এলেন। 
মনোমোহন থিয়েটারের শেষ অভিনয় ১ মার্চ, ১৯৩১ অনুষ্ঠিত 
হয়। এইদিন “গৈরিক প্তাঁকা মঞ্চস্থ হয়েছিল । পরবর্তীকালে 
“গৈরিক পতাক।?” নাটানিকেতনেও অনেক দিন চলেছে । প্রবোধ 
গুহ এখানে “কারাগারও পুনরায় মঞ্চ করেছিলেন 

“মনোমোহন থিয়েটারের দরজা বন্ধ হ'ল। গেল রবিবারের 
“গেরিক পতাকা”র অভিনয়ই ওখানকার শেষ অভিনয়। “গৈরিক 
পতাকা” আর পাঁচ রাত্রের অভিনয়ের পরেই শত রজনীর সাফল্য- 


২ প্রসঙ্গতঃ, নাটাকাঁর মন্থ বায় গ্রস্থকারকে এক পত্রে লিখেছেন £-- 
”...মনোমোহন থিয়েটারে কারাগারের অভিনয় নিষিদ্ধ হবার পর, পরে, 
প্রবোধ গুহমহাশয় নাঁট্যনিকেতন খুলে, তদানীস্তন সরকারের মতে আপত্তিকর 

ংশগুলি বাদ দিয়ে কারাগার নাটকের পু 'ব্ভিনয়ের অনুমতি অজন করেন ।" 
আমি তখন কলিকাতা নিবাসী ছিলাম ন]। গ্রন্থকার হিসাবে আপত্তি করার 
স্থযোগ পাই নি।” 


৪৩০ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


গৌরব অর্জন করবে-মনৌমোহন থিয়েটারের পক্ষে যা অপূর্ব 
গর্বের বিষয় হ'ত। কিন্তু “মনোমোহনে”র ভাগ্যে সে গৌরবলাভের 
স্বযোগ আর ঘ'টে উঠল ন11--.৮ ( নাচঘর__৬।৩।১৯৩১) 
মনোমোহন থিয়েটারের বিলুপ্তি ঘটলো । পথের দাবীতে 
নিশ্চিহু হয়ে গেল অদ্ধ শতাব্দীর এতিহ্যমণ্ডিত রঙ্গালয়গৃহ__সেই 
সঙ্গে পরিসমাপ্তি হল বাংল! থিয়েটারের এক গৌরবময় অধ্যায়ের 
১৮৮৩ সালে মাড়ওয়ারী ধনী গুরুখ রায় নটা বিনোদিনীর প্রণয়ে 
সুগ্ধ হয়ে ৬৮ নম্বর বিডন স্্রীটে ্টার' নামে যে নাট্যশালার 
প্রতিষ্ঠা করেন, কালক্রমে তা এমারেল্ড (১৮৮৭), ক্লানিক 
(১৮৯৭), কোহিনূর (১৯০৭) এবং মনোমোহন থিয়েটারে 
(১৯১৫) রূপান্তরিত হয়। মনোমোহনের নিশ্চিহ বিলুপ্তি ঘটে 
১৯৩১ সালে । ১৮৮৩ থেকে ১৯৩১--এই দীর্ঘ অদ্ধ শতাব্দী কালে 
এখানে গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্ুশেখর, অমৃতলাল মিত্র, মহেন্দ্রলাল 
বস্থু, অস্বৃতলাল বস্তু, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, দানীবাবু, সুকুমারী দত্ত 
(গোলাপ ), বিনোদিনী, তিনকড়ি, তারান্ুন্দরী প্রমুখ বাংলা 
সাধারণ রঙ্ষালয়ের প্রথম যুগের প্রথিতযশ! নট-নটী থেকে সুরু 
ক'রে পরবর্তীকালের শিশিরকুমার ভাছুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, 
নির্মলেন্দু লাহিড়ী, হুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, 
নীহারবালা, প্রভা, সরযুবালা, নিভাননী প্রভৃতি কৃতী শিল্পীবৃন্দ 
মঞ্চাবতরণ করেছেন। এই পাদগীঠেই দানীবাবুর বিদায়ের সঙ্গে 
সঙ্গে পুরানো যুগের অবসান এবং শিশিরকুমার তথ। “সীতা, 
নাটকের মাধ্যমে বাংল! থিয়েটারে নবযুগের স্থচনা হয়। 
শ্ীশ্রীরামকৃষ। পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্ব, বিজয় গোস্বামী, 
মহাতআ* শিশিরকুমার ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
ধদেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখ দেশবরেণ্য কত মনীষী যে এই 
রঙ্গালয়ে বিভিন্ন সময়ে পদার্পণ করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। 
স্বাধীন শিল্পন্থপ্টির অধিকারহরণের উদ্দেশ্তে বিদেশী শাসক বারংবার 
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হানা দিয়েছে এই নাট্যগীঠে। বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ নট-নটা, 
মধচকুশলী, সঙ্গীতশিল্পী, নাট্যকার, প্রযোজকের শিল্পপ্রতিভার 
বিকাশ ঘটেছে এই নাটমঞ্চের মাধ্যমে। রঙ্গালয় বিলুপ্ত হলেও 
ইতিহাসের বুক থেকে এই কলাতীর্থের স্মৃতি কোনোদিনই মুছে 
যাবে না। 


পরিশি 


ক. অভিনয়-তালিক। 


জাহাঙ্গীর মণিলাল বন্দোপাধ্যায় ২৫1১২1১৯২৯ 
মহুয়া মন্থ রায় ৩১।১২১৯২৯ 
অলীকবাবু জ্োতিরিজ্রনাথ ঠাকুর ৮৩১৯৩, 
রাঁজমিংহ বঙ্িমচন্ত্র চট্রোপাধা।য় 81৫1১৯৩০ 
গৃহলদ্্ী গিরিশচন্ত্র ঘোষ ১০1৫১৯৩০ 
মুক্তির উপায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৭৫1১৯৩০ 
মীতারাম বন্ধিমনচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় ২৪।৫।১৯৩০ 
গৈরিক পতাকা শচীন সেনগ্রধ ২৮৬।১৪৯৩০ 
মেঘনাথ গোষ্ঠবিহারী দে ৫1১১/১৯৩, 
কারাগার মন্মথ রায় ২৪।১২।১৯৩০ 


খ, অভিনেত সম্প্রদায় 


দানীবাবু, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, ছুর্গাদা বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিম দত্ত, ব্রজেন্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণীন্্রনাথ বিষ্ভাবিনোদ, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ভূমেন রায়, 
সন্তোষ দাম, মপীন্্রনাথ ঘোষ, ইন্দুবালা, আদুরবালা, শশিমুখী, সরযুবালা। 
ফুললনলিনী, নিভাননী, স্থশীলাস্ুন্দরী, আশালতা, নীহারবালা, শেফালিক' 
প্রভৃতি । 


গ. সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 
৬৮ বিডন স্্রীট, কলকাতা 
প্রথম অভিনয়-_২১ জুলাই, ১৮৮৩ (ষ্টার £ দক্ষযজ্ঞ ) 
শেষ অভিনয়--১ মার্চ, ১৯৩১ ( মনোমোহন £ গৈরিক পতাক। ) 
ষ্টার (১৮৮৩-১৮৮৭ ) 
স্বত্বাধিকারী-_গুমুখ রাঁয়। পরে অমৃতলাল মিত্র, অম্বতলাঁল বন্ধ (ওয়ার্কিং 
পার্টনার ), হরিপ্রসাদ বস্থ ও দাশুচরণ নিয়ে'গী। 
এমারেল্ড € ১৮৮৭-১৮৯৭ ) 
স্বত্বাধিকারী--গোপাললাল শীল। পরে বিভিন্ন সময়ে লেসী £__মতিলাল স্বর, 
পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, হরিভূষণ ভট্টাচার্য, ব্রজলাল মিত্র, মহেন্দ্রলাল বন্থ, অতুলকষ্ণ 
মিত্র, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, বেনীরসী দাস এবং নীলমাধব চক্রবর্তী (সিটি )। 
ক্লাসিক €১৮৯৭-১৯০৬ ) 
লেসী-_-অমরেন্দ্রনাথ দত্ত । 
কোহিনুর €১৯০৭-১৯১২) 
স্বত্বীধিকারী-_শরৎকুমার বায়। অবর্তমানে, শিশিরকুমার রায় (ভ্রাতা) ও 
মুণালিনী দেবী ( পত্বী )। 
মনোমোহন ( ১৯১৫-১৯২৪ ) 
দ্বত্বাধিকারী- মনোমোহন পাঁড়ে। পরে যুক্ত হন দানীবাবু (ওয়াকিং 
পার্টনার )। 
মনোমোহন নাট্যমন্দির (১৯২৪-১৯২৫) 
লেসী-__শিশিরকুমার ভাছুড়ী। 
মিত্র থিয়েটার €(১৯২৬-১৯২৭) 
লেসী-_জ্ঞানেন্দ্র মিত্র ও শিশির মিত্র। 
আর্ট থিয়েটার (১৯২৭-১৯২৮) 
লেসী-_আর্ট থিয়েটার লিমিটেড । 
মনোমোহন (১৯২৮-১৯২৯ ) 
লেশী--অনাদি বন্থ প্রভৃতি । 
মনোমোহন €(১৯২৯-১৯৩১ ) 
লেসী-_প্রবৌধচন্ত্র গুহ প্রভৃতি। 
৮ 


৩৮ মেছুয়াবাজার রোড, কলকাতা 


বীণ! রঙ্গভূমি 


€( ১৮৮৭--?) 


বীণা রঙ্গভূমির প্রতিষ্ঠা করেন কবি ও নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় 
( -৮৪৯-১৮৯৪)। সাহিত্য প্রতিভা ছাড়াও রাজকষ্ণের একাধিক 
গুণ ছিল। সেতারবাদন এবং অভিনয়ে ইনি নিপুণ ছিলেন। 
মৃকাভিনয়েও এর দক্ষতা প্রশংসা পেয়েছে । রাজকৃষ্ণ রায়ের উদ্যোগে 
পাগুয়া স্টেসনের সন্নিকটস্থ সবাই গ্রামে এক নাট্যসম্প্রদায়ের জন্ম 
হয়। এখানকার অভিনয়ে তিনি অংশ নিতেন । মাহেশে, কলকাতায় 
এবং অন্যান্য স্থানেও তিনি অভিনয় করেছেন । কলকাতায় আধ্য- 
নাট্য-সমাজের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজকুঞ্জ স্বরচিত 'প্রহলাদ-চরিত্র' 
নাটকে অবতীর্ণ হন। অভিনয় স্থচারু হওয়ায় উদ্যোক্তারা অপেরা 
হাউস ভাড়া নিয়ে ছৃ'রাত্রি নাটকটি মঞ্চস্থ করেছিলেন। 
'প্রহলাদ-চরিত্র' নাটকে হিরণ্যকশিপুর ভূমিকায় রাজকৃষ্ণ রায়ের 
অভিনয়নৈপুণ্য সেকালের পত্রপত্রিকায় বিশেষভাবে প্রশংসিত 
হয়েছিল এবং এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি স্বয়ং নাট্যশালা 
প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন। থিয়েটার বাবসায় লিপ্ত হওয়ার মত 
আধিক সঙ্গতি অবশ্য রাজকৃষ্ণচের ছিল না। আজীবন তাকে 
দারিক্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে । অশেষ ক্লেশ আর 
বিপুল খণের বিনিময়ে শেষ পর্যন্ত তিনি আরন্ধ কাজটি সম্পূর্ণ 
করতে পেরেছিলেন । অদম্য মনোবল এবং অকৃত্রিম নাট্যান্নুরাগ 
তাকে&শক্তি যুগিয়েছিল। নট, নাট্যকার ও ' নাট্যশালাস্থাপয়িতা! 
_-এই ত্রয়ীর ভূমিকায় বাংলা দেশের সাধারণ রঙ্গালয়ের 
ইতিহাসে কেবলমাত্র একজনকেই দেখা গিয়েছে, তিনি রাজকৃ্ণ 
রায়। নিছক অর্থোপার্জনের তাগিদে তিনি থিয়েটারে যোগদান 
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করেন নি।* কলালক্্মীর সেবার সাথে তার বাসন! ছিল রঙ্গালয় 
হতে প্রচলিত কুরুচি ও ছুূর্নীতি দূর করা। অভিনেত্রীপ্রথাকে 
রাজকৃঞ্চ সবদোষের আকর মনে করতেন। তাই, তাদের বাদ 
দিয়েই দল গড়লেন তিনি। ১৮৮৭ সালে যখন কলকাতা 
সহরে একাধিক নাট্যশালায় পুর্ণ উদ্যমে স্ত্রীসহযোগে অভিনয় 
চলেছে, আদর্শবাদী রাজকৃষ্ তখন প্রতিদ্বন্দিতায় অবতীর্ণ হলেন 
কেবলমাত্র পুরুষশিল্লী সম্বল ক'রে। বছরের শেষে থিয়েটার 
বাড়ী তৈরীর কাজ সম্পূর্ণ হল। উদ্বোধনী নাটকের মহল। চলতে 
রইলো গভীর উৎসাহে । এসময় “নববিভাকরসাধারণী”তে যে সংবাদ 


১ অবশ্য, নাটাশালা নির্ধাণের পিছনে অর্থনৈতিক কারণ যে একেবারে 
ছিল ল।, ৩! নয় । কৌণা রঙ্গভূমি” প্রতিষ্ঠার মাধমে তিনি যে নিজের আঘিক 
অবস্থারও কিছুট! উন্নতি করতে চেয়েছিলেন, তাঁর উল্লেখ আছে “বঙ্গ-ভাষার 
লেখক” গ্রন্থে । গ্রন্থকাব্ জানিয়েছেন £__ “সন ১২৯২ সালের ২৬শে আশ্বিন 
“বঙ্গ রঙ্গভূমিগতে ইহার “প্রহলাদ-চরিত্র” নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। 
নাট্যামোদী বাক্তি মাত্রেই অবগত আছেন ; রাজরুফ্ের এই গ্রহনাদচরিত্র “বঙ্গ 
রঙ্গভূমিগ্র উজ্জ্বল রত্ব। এই পুস্তকের অভিনয়েই “বঙ্গ রঙ্গভূমি”্র কর্তৃপক্ষগণ 
এক সময়ে প্রভূত অর্থ উপাঞ্জন করিতে পারিয়াছিলেন।:*...কিন্তু ইহ! প্রথম 
অভিনয়কাঁলে তাদুশ আদরনীয় হয় নংই । শুনিয়াছি, ব:জরুষ্ণের সহিত বঙ্গ 
রঙ্গভূমির কর্তৃপক্ষগণের বন্দোবস্ত ছিল যে. প্রথম দশটি এ।ভনয়রজনীতে যত 
টাকার টিকিট বিক্রয় হইবে, তিনি তাহার শতকরা দশটাঁকা হিসাবে কমিশন 
পাইবেন । কিন্ত ভালরূপ টিকিট বিক্রয় না হওয়ায় তিনি ইহাতে লাভবান্‌ হইতে 
পারিলেন না। ইহার উপর উক্ত রঙ্গতৃমিতে প্রহলাদচরিত্র নাটকের অভিনয় 
আরস্তের পর ৩1৪ মাঁসকাল উক্ত বঙ্গভূমির কর্পক্ষগণ ট্টাহার নিকট হইতে 
আর কোন পুস্তক লইলেন না। ইহাতে তাহার বড় অস্থবিধা হইল। তিনি 
বঙ্গ রঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণের নিকট একটি প্রথম শ্রেণীর অংশ প্রার্থনা করিলেন । 
তখন এ অংশের মূল্য প্রায় ১০০২ ট কণা, স্থতরাং অধ্যক্ষগণ তাহাতে সম্মত 
হইলেন না। ইহারই ফলে রাজকৃষণের বীণ] থিয়েটারের স্থষ্টি।******৪ 
€ বঙ্গ-ভাষার লেখক/গ্রথম ভাগ--হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ) 


৪৩৬ একশ বছবের বাংল! থিয়েটার 


প্রকাশিত হয়েছে তাতে, রাজকৃষ্ণের অভিনব প্রয়াসের উল্লেখ ও 
সমর্থন আছে । পত্রিকাখানি লিখলে £-_-“আমরা বিগত ৮ই ডিসেম্বর 
বৃহস্পতিবার বীণা রঙগৃহে চন্দ্রহাস নামক একখানি "নবনাটকের 
মহল দেখিতে গিয়াছিলাম। সকলেই অবগত আছেন, উক্ত 
রঙ্গালয়টি শ্রীযুক্ত রাজকৃ্ণ রায় কর্তৃক স্থাপিত। অন্যান্য রঙ্গালয়ে 
যেরূপ স্ত্রীলোকের অভিনয় বারাঙ্গনা কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া থাকে, 
এই নব-প্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয়ে সেরূপ হয় না। এই পার্থক্যই বীণা 
রঙ্গালয়ের বিশেষ চিহ্ন ও এই পার্থক্য রক্ষা করিবার জন্যই ইহার 
আবির্ভাব । বাবু রাজকৃষণ রায়, বহু যত্বে, বহু পরিশ্রমে, বহু অর্থব্যয় 
স্বীকার করিয়া, এই রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বীণা রঙ্গালয় 
এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু এই অসম্পূর্ণাবস্থায় যাহ! দেখিলাম 
তাহাতেই ইহা প্রশংসার যোগ্য । দৃশ্যপটগুলি মহামূল্যের না হইলেও, 
অতি পরিপাটি হইয়াছে-_-তবে,কমদামের জিনিসে যেমন আভ্যন্তরিক 
গুণ অপেক্ষা বাহ্যিক চাকচিক্য অধিক থাকে: ইহাতেও সেইরূপ 
বাহ্যিক চাকচিক্যের আধিক্য পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু তাই বলিয়া ইহা! 
গুণহীন নহে ।৮ €১২।১২।১৮৮৭ ) 

১৮৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ৩৮ নম্বর মেছুয়াবাজার রোডে 
( বর্তমান “জওহর? সিনেম। যেখানে ) রাজকুষ্জ রায়ের নিজের লেখা 
চন্দ্রহাস' নাটক দিয়ে বীণা রঙ্গভূমির উদ্বোধন হল। প্রথম প্রয়াস 
হিসাবে “চন্দ্রহাস' দর্শকদের প্রশংসাই লাভ করেছে । অভিনয় দেখে 
“অনুসন্ধান” (১৪।১২।১৮৮৭) জানালে £_বীণা-রঙজগ-ভূমি ।_-কবিবর 
রাজকৃষ্ণ রায় বীণা-রঙ্গ-ভূমির একমাত্র অধিকারী ও পরিচালক । 
সাধারণ থিয়েটারে যে যে কুরুচি- আছে, তাহাই দূর করা তাহার 
উদ্দেশ্য ;৯সুতরাং এ থিয়েটারে বারাঙ্গনা নাই,__পুরুষ দ্বারা আীঅংশ 
অভিনীত হয়। আর, ইহাই এ থিয়েটারের নৃতনত্ব। সংপ্রতি 
চক্রহাস নামক একখানি হরিভক্কিময় নাটক ইহাতে অভিনীত 
হইতেছে। অভিনয় দোষশুন্য না হইলেও. সমিতির অনেক মেম্বর 
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অভিনয় দেখিয়া বিশেষ তুষ্ট হইয়াছেন। এখন, দেশের সদাশয় 
ব্যক্তিগণ রাজকৃষ্ণবাবুকে উৎসাহ দেন ও তাহার আশা পুর্ণ হয়, 
ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা ।” ১০ ডিসেম্বর বীণ! রঙ্গভূমি মস্থ 
করলে ছু'টি কৌতুক নাটিকা “চতুরালী' এবং চন্দ্রাবলী” | ছু”টিরই 
রচয়িতা রাজকৃষ্ণ রায়। প্রথম নাটিকার “হায়, হায়, একি শুনি ভাই! 
আটক পড়েছে আমার বিনোদিনী রাই ! এবং দ্বিতীয়টির “তুমি যে 
কত ভাল, চিকন কালো, বল্‌্বো কত একটি মুখে ?-__-এই ছুই গান 
অভিনয়ের মাধ্যমে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে এইভাবে 
বীণ। রঙ্গভূমিতে 'প্রহ্লাদ-চরিত্র” “হরধন্ূর্ভঙ্গ' “ছুরগেশনন্দিনী” প্রভৃতি 
নামলে । ্হলাদ-চরিত্র' মঞ্চস্থ হয়েছে ১৮ ডিসেম্বর, ১৮৮৭। নিজের 
দলে শগেষ্ট সংখ্যক উপযুক্ত অভিনেতা না থাকায় এই নাটকের 
অভিনয়ে রাজকৃষ্ণ আধ্য-নাট্য-সমাজের সহায়তা নিয়েছিলেন । 
রাজকৃষ্ণ রায় নিজে সাজলেন হিরণ্যকশিপু । আধ্ধ্য-নাট্য-সমাজের 
সম্পাদক অক্ষয়কালী কোঙারকে ষণ্ডেব ভূমিকায় দেখ! গেল । আর, 
প্রহ্নাদ হলেন শরৎ কর্মকার । “প্রহ্লাদ-চরিত্র সেসময় বীণায় খুবই 
স্খ্যাতি অর্জন করেছে। “ইগ্ডিয়ান মিরার” লিখলে ১4755 
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৪৩৮ একশ বছরের বাংলা থিয়েটার 
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নাটকের অভিনয়ও প্রশংসা থেকে বঞ্চিত হল না। “অন্ুসন্ধ'ন? 
(২৮।১।১৮৮৮) মন্তব্য করলে :-“বীণা-রজভূমি ।__কবিবর রাজকুষ্ণ- 
বাবুর নব রঙ্গভূমিরও দিন দিন বিশেষ উন্নতি দেখিতেছি। এ পর্য্যন্ত 
রঙ্গভূমিতে চন্দ্রহাস, প্রহ্নাদ-চরিত্র, হরধন্ুর্ঙ্গ, ছুগেশনন্দিনী প্রভৃতি 
কএকখানি নাটকের অভিনয় হইতেছে । এ সকলগুলিরই অভিনয় 
দেখিয়া আমর! তুষ্ট হইয়াছি। বিশেষ রঙ্গভূমি বেশ্যাশূহ্য থাকায় 
ভদ্রলোক মাত্রেরই ইহাতে সহানুভূতি দেখা যায়। ফলতঃ রাজকৃষ্ণ- 
বাবুর আশা পূর্ণ হয়, এই ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা 1” 
অভিনেত্রীসংস্রবশূন্য এই নাট্যপ্রয়াস সৎ বিবেচনায় দেশের 
কোনো কোনো ধনী ব্যক্তির অর্থসাহায্য ও সহানুভূতি লাভ 
করেছে ।, রঙ্গপুর তাজহাটের জমিদার রাজ1 গোবিন্দলাল রায় 
দিয়েছেন আড়াইশ টাকা এবং কুচবিহারের মহারানী ছু'শ। কিন্তু 
তাতে সস্তার কোনো স্থরাহা হয় নি। কেননা, অভিনয় প্রশংসিত 
ও প্রচেষ্টা অভিনন্দিত হলেও দর্শনী মারফত বীণা রঙ্গভূমির 
আশানুরূপ অর্থাগম হচ্ছিল না। যদিও, অভিনেতারা সকলেই 
ছিলেন অবৈতনিক কিন্তু আনুষঙ্গিক ব্যয়ের প্রচুর্ধ এসময় 


বীণা রঙ্গভূমি ৪৩৯ 
স্বত্বাধিকারী রাজকৃষ্ণ রায়কে বিব্রত করেছে। অভিনেত্রীবিহীন 
অভিনয়ে তদাশীস্তন দর্শকের নিস্পৃহতা৷ বীণ! রঙ্গভূমি তথা রাজকৃষণ 
রায়ের কাল' হল।২ দর্শকের অভাবে ছয় মাস অতিক্রান্ত হওয়াঁর 
পূর্বে খণগ্রস্ত হয়ে রাজকৃষ্ণণ থিয়েটার ছেড়ে দিলেন । এই সময় 
তিনি অভিনয়কালীন এক দূর্ঘটনায় আহত হন। ধাঁদের সহানুভূতি 
ও সহযোগিতার আশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি কাজে নেমেছিলেন, 
পরবর্তীকালে তাদেরই অসহযোগিতা এবং বৈরীতা তাকে হতোগ্ঠম 
করেছে । সেই বেদনা! আর ক্ষোভ রাজকুষ্ণ প্রকাশ করেছেন 
অন্যত্র । “ছুঃখের কথায় তিনি লিখেছেন £--“অনেক কাল চেষ্টা 
করিযা, বড় সাধের আশায় মজিয়া বীণা-রঙ্গতৃমি স্থাপন করি। 
এক, কেহই সহায় নাই। মুখের কথায় অনেকে আমাকে 
হিমালয়ের এভারেষ্ট শৃঙ্গে তৃলিয়াছিল ; কিন্তু কাজের কথার বেলায় 
সবাই বোবা । কি করিয়া জানিব যে, তোমরা আমার সাধের চার 
গাছটির কীট-__আমার মাথায় কাটাল ভাঙ্গিয়া খাইবে__ প্রথমে 
কুটিল স্বার্থপরতাবারুদ ও গোলা গোপনে গোপনে মন-কামানে 
ঠাসিয়া শেষে আমার প্রাণে দাগিবে? নটের হাটে কি কেবল 
“সর্পাদপি ভয়ঙ্করো” জীব? --৫ শ্রাবণ ১২৯৫৮ (“হরিদাস 
ঠাকুর” ) থিয়েটার পরিচালনায় ব্যর্থ হয়ে রাড :ধ রায় বীণা 
রঙ্গভূমির দায়িত্বভার আধ্য-নাট্য-সমাজের হাতে তুলে দিলেন। 
নাট্যশাল! স্থাপনের পূর্বে এই আধ্য-নাট্য-সমাঁজের সঙ্গে উনি 
অবৈতনিক অভিনয় করেছেন। ওর প্্রহলাদ-চরিত্র সেসময় 
কলকাতার অপেরা হাউসে এদের দ্বারা অভিনীত হয়ে খুব সুখ্যাতি 
পেয়েছিল । বন্ত্রতঃ, এই প্রশংসায় অনুপ্রাণিত হয়েই রাজকৃষ্ণ বাণ! 
রঙ্গভূমির প্রতিষ্ঠা করেন । 


সপ শসা 
শিপ 


২ “স্বীয় বাজকু্ণ রায় বালক লইয়া অভিনয় করিতে গিয়া, বহু আয়াস- 
সঞ্চিত সম্পত্তি বিনাশ করিয়াছিলেন ।” ( নটের আবেদন | রঙ্গীলয়, ১৭ ফান্তন 
১৩০৭-- গিরিশচন্জ্র ঘোঁষ ) 


৪৪৭ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


আর্ধ্য-নাট্য-সমাজ 

১৮৮৮-র মে মাসে আধ্য-নাট্য-সমাজ বীণা রঙ্গভূমিতে আসর 
পাতলে। এখানে আসার আগে এরা কয়েক মাস যাবৎ পার্শী 
থিয়েটারগৃহে অভিনয় করছিলেন। বীণা রঙ্গভূমিতে আধ্য-নাট্য- 
সমাজের অভিনয় সম্পর্কে ২৭ মে, ১৮৮৮ “অনুসন্ধান? লিখলে £__ 
“আধ্য-নাট্য-সমাজ।--আজকাল আবার বীণ। থিয়েটারে .উহীরা 
“চৈতন্যলীলা” ও “চন্দ্রহাস” প্রভৃতির অভিনয় করিতেছেন । অভিনয়ে 
'আধ্য-নাট্য-সমাজে'র পূর্বাপর যেরূপ যশ-প্রতিপত্তি লাভ 
করিয়াছেন, তাহা অনেকেরই অবিদিত নাই। সুতরাং সে সম্বন্ধে 
আর নূতন করিয়া কিছু বল! বাহুল্যমাত্র। আর, উহাদের এবারকার 
অভিনয় দেখিয়াও আমরা পুর্ববমত পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এখন, 
আধ্য-নাট্য-সমাঁজ বরাবর আপনাদের উদ্দেশ্য বজায় রাখিয়া দিন 
দিন উন্নতি লাভ করুন, এই আমাদের প্রার্থনা 1” ১৭ জুন এর! 
রাজকৃষ্ণ রায়ের “হরিদাস ঠাকুর মঞ্চস্থ করলেন। নাটকখানি 
ঢাকায় রচিত এবং এই বছরের এপ্রিল মাসে সর্বপ্রথম সেখানে 
অভিনীত হয়েছিল। এই সময় “বৈশাখী চাপা” নামে একটি 
প্রহসনও বীণায় অভিনীত হয়েছে । “অনুসন্ধান” জানালে £_-4বীণা- 
রজ-ভূমি।__বীণা-রঙগ-মঞ্চে আজকাল আধ্য-নাট্য-সমাজ চন্দ্রহাস” 
“হরিদাস ঠাকুর” প্রভৃতি ধর্মমূলক নাটকের ও “বৈশাখী চাপা"? 
প্রহসনের অভিনয়ে পুর্বরূপই গৌরবান্বিত আছেন। তবে লোকের 
রুচিবিকারই ইহাদিগকে বিশেষ উৎসাহিত করিতেছে না, এই 
ক্ষোভ। ফলতঃ এক মেয়েমান্ুষের নাচুনী-কাছনী এখানে নাই; 
তাছার্ডী আর যা” আছে, তাহা নিশ্চয়ই দেখিবার জিনিস । 
কিন্ত লোকের তাহাতে সক্‌ মিটে কৈ? তাই সেরূপ উৎসাহ নাই। 
যাইহোক, সাধারণে এ অভিনয়ে যে তুষ্ট হইবেন, একথা আমরা 
স্পষ্টতই বলিতে পারি।৮ (১৪।৭1১৮৮৮) বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের 


আধ্য-নাট্য-সমাজ ৪৪১ 


“ভ্রাস্তিবিলাস' নামলো এখানে ২৫ আগস্ট, ১৮৮৮ তারিখে । 
অভিনয়ের সমালোচন প্রসঙ্গে “অনুসন্ধান” ( ৩০1৮।১৮৮৮ ) মন্তব্য 
করলে £-_“আধ্য-নাট্য-সমাজ ।- সম্প্রতি উক্ত সমাজ সেক্ষপীয়রের 
কমেডি অব. এররসের 40092060501 [70:05 এর” অন্তুবাদ, 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের “ভ্রাস্তি-বিলাস” নাটকাকারে গ্রথিত করিয়া 
অভিনয় করিতেছেন । অভিনয়দর্শনে দর্শকবৃন্দের ঘনঘন করতা 

ও উচ্চহাস্তে রঙ্গগৃহ প্রতিধবনিত হইয়াছিল। আর, প্রকৃত 
হাস্তরসোদ্দীপক নাটকের অভিনয় দেখিয়া আমরাও অনেকদিন 
এরূপ বিমল আনন্দ উপভোগ করি নাই। প্রথম অভিনয়ে যে 
একটু আধটু ক্রটি হইয়াছিল, তাহাও ধর্তব্যের মধ্যে নয়। তবে 
নাটক-:শ্বন্ধে ছু'একটি কথা বল! আবশ্যক । বিজাতীয় ও বিধন্মীয় 
আচার ব্যবহার, আমাদের দেশীয় আচার ব্যবহার হইতে 
অনেকাংশে ভিন্ন । আমাদের বিবেচনায়, উপস্থিত নাটককারের 
সেই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত ছিল। আর, সেই জন্যই শেষ 
মিলন-দৃশ্যটি যেন কেমন কেমন হইয়াছে ।” ২ সেপ্েম্বর এরা 
মঞ্চস্থ করেছেন “দশরথের মৃগয়া বা বালক সিন্ধুবধ” এবং “কলির 
প্রহলাদগরাজকৃষ্ণের পদানুসরণে আধ্য-নাট্য-সমাজও অভিনৈত্রীবিহীন 
শিল্পীগোষ্ঠী নিয়ে অভিনয় করেছেন আর তাদে-. সেই অভিনয় 
প্রশংসিতও হয়েছে । এক সময় অর্ধেন্দুশেখরের মত দিকপাল 
অভিনেতাও এই সম্প্রদায়ের অন্তভূক্তি ছিলেন। অর্ধেন্তুশেখরের 
সহায়তায় বীণ৷ রঙ্গভূমিতে “নীলদর্পণ” নাটকের অভিনয় সাফল্য- 
মণ্ডিত হয়। ৯ নভেম্বর, ১৮৮৮ তারিখের “স্থলভ সমাচার ও কুশদহ' 
পত্রিকা লিখলে £_-“সম্প্রতি আমর! বীণ! রঙ্গভূমিতে আর্ধ্য-নাট্য- 
সমাজ কর্তৃক স্ুপ্রসিদ্ধ নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় দেখিতে 
গিয়াছিলাম। বীণা রঙ্গভূমির প্রতিণাতা বাবু রাজকৃঞ্ণ রায় স্বয়ং 
এখন অভিনয় কাধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। রঙ্গভূমিতে 
তাহার ন্যায় একজন খ্যাতনামা অভিনেতার অভাব বিশেষ 


৪৪২ একশ বছরের বাংলা থিয়েটার 


ক্ষতিজনক; কিন্তু আর্ধ্য-নাট্য-সমাজ যেরূপ নুখ্যাতির সহিত 
অভিনয় করিতেছেন তাহাতে অবিচলিত অধ্যবসায় থাকিলে 
তাহার যে রাজকৃষ্ণবাবুর মহৎ উদ্দেশ্যুও পুর্ণ করিতে পারিবেন 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । আজকাল সহরে বেশ্যাসংযুক্ত থিয়েটার 
সকলের পশার ও প্রতিপত্তি যেরূপ, তাহাতে কেবল পুরুষ 
অভিনেতা লইয়! স্থায়ী থিয়েটার স্থাপন করা অনেক সাহস ও 
বলের কার্য ; তাহার পথে বিস্তর বিদ্বু বাধা । কিন্ত এ সকলের 
মধ্যেও আধ্য-নাট্য-সমাজ যে কতক পরিমাণে কৃতকার্ষ্য হইয়াছেন 
তাহা আমরা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারি না।**-বিখ্যাত 
অভিনেতা বাবু অর্দেন্দুশেখর মুস্তফি আধ্য-নাট্য-সমাজে যোগ 
দিয়াছেন । তাহার সহায়তায় নীলদর্পণের অভিনয় যে বড়ই 
স্বাভাবিক হইয়াছিল তাহা বল! বাহুল্য ।” কিন্তু অদ্ধেন্দুশেখরের 
যোগদানে সমাজের স্থায়িত্ব বাডে নি। রাজকৃষ্ণ রায়ের মত 
কেবলমাত্র পুকষ অভিনেতাদেৰ নিয়ে থিয়েটার চালানোর প্রয়াসে 
আধ্য-নাট্য-সমাজও ব্যর্থ হল । দর্শকেব অভাবে কিছুদিনের মধ্যে 
এঁদের অভিনয়ও গেল বন্ধ হয়ে। ১৮৮৮ সালেব নভেম্বর মাসে 
এঁরা বীণা রঙ্গভূমি থেকে বিদায় নিলেন। আধ্য-নাট্য-সমাজ 
এখানে “হরধনুর্ভঙ্গ* কুমার বিক্রম” “হবিদাস ঠাকুর” প্রভৃতি নাটক 
মঞ্চস্থ করেছিল । 


নিউ ন্যাশনাল থিয়েটার 


আধ্য-নাট্য-সমাজের পর বীণা রঙ্গভূমিতে আবিভূততি হলেন 
নট ও নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাস। ইনি ছিলেন সেকালের লব্ধ- 
প্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী প্ীনাথ দাসের পুত্র । ১৮৭৫ সালে উপেন্দ্রনাথ 
গ্রেট শ্যাশনাল থিয়েটারের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন কিন্তু “জগদানন্দ' 
শীর্ষক ঘটনার পর 71601098102 4৯০৮ এবং মামলা-মকদ্দমার 


নিউ ন্যাশনাল থিয়েটার ৪৪৩ 


ফলে তাকে শেষ পর্যন্ত বিলাত যাত্রা করতে হয়। প্রধাসেও তার 
নাট্যানুরাগে ভাট] পড়ে নি। বিদেশ হতে প্রত্যাবর্তনের পর উপেন্দ্র- 
নাথ বীণ! রঙ্গভূমির দায়িত্বভার গ্রহণ ক'রে দেখানে নিউ ন্যাশনাল 
থিয়েটার খুললেন । যদিচ, “নুরেন্দ্র-বিনোদিনী” মামলা তাকে কিছুটা 
হতমান করেছিল তবুও, নতুন থিয়েটার খোলার সময় তার 
পৃষ্ঠপোষকের অভাব হল না।৩ বীণা রঙ্গভূমিতে রাজকৃষ্ণ রায় এবং 
আধ্য-নাট্য-সমাজের ব্যর্থতার মূল কারণ উপেন্দ্রনাথ অনুধাবন 
করেছিলেন । তাই, প্রথম থেকেই অভিনেত্রী সহযোগে মঞ্চাবতরণের 
সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি । রাজকৃঞ্চ রায়-প্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয়ে তারই 
আদর্শের পরিপস্থী কাজ হতে দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে “স্থুলভ সমাচার ও 
কুশদং ।-:খহল £লবু রাজকৃষ্চ রায় অতি সৎ উদ্দেশ্য লইয়াই 
বীণ। থিয়েটার স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্ত সাধারণের নিকট বিশেষ 
সহানুভূতি না পাইয়া এবং নিজেরও নান! অন্ুবিধা ও অভিনয়- 
সম্প্রদায়ের মধ্যে নানারপ গোলযোগ টায় বাধ্য হইয়া তাহাকে 
অভিনয় বন্ধ করিতে হইয়াছে । যাহ! হউক, তৎপরে আধ্য-নাট্য- 
সম্প্রদায় রাজকৃষ্ণবাবুর সে উদ্দেশ্য পালন করিয়া সন্ীতিপরায়ণ 
ভদ্রলোৌকদিগের মনোরঞ্জন করিতেছিলেন । আমরা ছুঃখের সহিত 
প্রকাশ করিতেছি, যে আধ্য-নাট্য-সন্প্রদায়ও রঙ্গতু " পরিত্যাগ 
করিয়াছেন । বাঙ্গালা দেশের পক্ষে ইহা একটি কম ঘ্বণা এবং লজ্জার 
কথা নহে, যে বাঙ্গালীরা আজিও সন্নীতির পৌঁধকতা৷ করিতে শিখে 
নাই । তাহা না হইলে এক কলকাতা সহরেই “বেজল”, “ষ্টার” 
«“এমারেল্ড” বেশ্টা অভিনেত্রীমিশ্রিত এই তিনটা রঙ্ভুমি বহুকাল 


৩ «.** "যখন থিয়েটার উপলক্ষে তিনি শেষ আয়োজন করেন, তখন 
তাহার সম্বন্ধে সকল গ্লানিই প্রচারিত হইয়াছিল, স্কুলের ছেলেরাও উ“পন্দ্রনাথের 
চরিত্রের বিপরীত দিক সম্বন্ধে আলোচন! করিত, কিন্তু সে অবস্থায়ও তিনি 
তাহার থিয়েটারের জন্য কলিকাতা সমাজের প্রায় সকল বড় ঝড় নামই 
পৃষ্ঠপোষকরূপে পাইয়াছিলেন ।-*” ( বন্ধুকত্য|পুপিমা, আবণ ১৩০৭) 


88৪ একশ বছবের বাংল! থিয়েটার 


হইতে নিবিববাদে চলিয়া কি প্রকারে অর্থ উপার্জন করিতেছে! 
গত বৎসর কলিকাতার ষ্টার থিয়েটার কতকগুলি বেশ্ঠা লইয়। 
অভিনয় করিবার জন্য ঢাকায় গিয়াছিল, কিন্তু থাকার ভদ্রলোক- 
দিগের প্রতিবন্ধকতায় তথায় অভিনয় করিতে সমর্থ হয় নাই। 
ইহাতে বোধ হয়, কলিকাতার লোক অপেক্ষা ঢাকার লোকেরা 
অধিক নীতিপরায়ণ। আমরা শুনিতেছি “ন্যাশন্তাল” থিয়েটারের 
ভূতপুর্ধ্ব কাধ্যাধ্যক্ষ বহুবাজারনিবাসী বাবু উপেন্দ্রনাথ দাশ সম্প্রতি 
বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া “নিউ ন্যাশনাল” নামে একটা 
থিয়েটার খুলিতেছেন এবং আপাততঃ বীণা থিয়েটারের ঘর ভাড়া 
লইয়া সেই স্থানেই অভিনয় করিবেন। উপেন্দ্রবাবু নাকি বেশ্যা 
অভিনেত্রী দ্বারা অভিনয় করাইবেন। তবে কি রাজকৃষ্ণবাবু 
সামান্ ভাড়ার খাতিরে তাহার মহছুদ্েশ্য বিস্মৃত হইলেন ।*--৮ 
( ৭১২।১৮৮৮) 

এই মন্তব্যে মর্মাহত হয়ে রাজকুষ্ণ রায় এ পত্রিকার পরবর্তী 
সংখ্যায় (১৪।১২।১৮৮৮) জবাব দিলেন £-“মহাশয় ! গত ২৩শে 
অগ্রহায়ণ "শুক্রবারের স্থলভ সমাচারে দেখিলাম আমার বীণ। 
থিয়েটার ভাড়া দেওয়া সম্বন্ধে আপনি একট প্রস্তাব লিখিয়াছেন। 
আপনি হছঃখিত হইয়াছেন, আমিও ছুঃখিত হইয়াছি। আমি কেবল 
অত্যন্ত খণের দায়ে আমার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্টের বহিভূ্তি কাধ্য 
করিয়াছি । আমি দরিদ্র হইয়াও ধাহাদের জন্য নিজের যাহা কিছু 
ছিল তাহা খোয়াইয়া, শক্তির অতীত ধণ করিয়া যে কার্্যে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলাম, যার জন্য প্রাণ মন দেহ যত্ব চিন্তা পরিশ্রম একসঙ্গে 
জড়াইয়1 ডুব দিয়াছিলাম, তাহার! তাহা দেখিয়াও দেখিলেন নাঁ_ 
বুৰিয়াও বুঝিলেন না। এক বৎসরের মধ্যেই আমার সাধের আশা, 
সাধের যত্ব,. সাধের চেষ্টা মরিয়া গেল_ আমাকেও মারিয়া গেল। 
এখন খণ ও সুদের বিভীষিকায় আমি নিতান্ত অস্থির হইয়াছি। 
মহাজনের অর্থাৎ খণদাতারা আমার নিকট অনেক টাক পাইবেন। 


নিউ ন্যাশনাল থিয়েটার 8৪৫ 


আমি বই কে তাহাদিগকে টাকা দিবে? অথচ টাক! দিতে পারি না। 
সুতরাং তাহারা খণ পরিশোধের জন্য, যাহাতে বেশী টাঁক। আদায় 
হয়, সেইরূপ হিসাবে আমার বীণ! থিয়েটার ভাড়া দেওয়াইলেন। 
আর বেশী কি বলিব, এখন আমি প্রাণ থাকিতেও মৃত । আজ যদি 
কেহ আমার এই ছুব্বিষহ ভার শিথিল করিয়া দেন, তা হইলে 
আমি আবার পৃর্রের ন্যায় আপনাকেও সন্তুষ্ট ও আপনাদিগকেও 
সন্তুষ্ট করিতে পারি। খণ যে বিষের অপেক্ষাও অতি তীব্র, তা যে 
খণ-বিপন্ন, সেই বুঝিতে পারে । আপনি এক স্থানে বলিয়াছেন, 
“তবে কি রাজকৃষ্ণবাবু সামান্য ভাড়ার খাতিরে তাহার মহছদেশ্ঠ 
বিস্বৃত হইলেন ?” কিন্তু সম্পাদক মহাশয়, তা নয়, তা নিশ্চিত নয়। 
“সামান্থা ভাড়ার খাতিরে” নয়, আমার পক্ষে অসামান্য খণের 
যন্ত্রণায় এই কার্য হইয়াছে । আপনি ত জানেন ৮06৮ 15 076 
70150 1100 ০0£ 7১০৮1৮,৮ ভগবান যদি দিন দেন, তবে এই 
খণ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, ইচ্ছামত কার্য করিব । আপনি 
জানেন, মুখের কথায় অনেকে আমাকে আকাশে তুলিয়াছিলেন, 
কিন্ত কাজের বেলায়-_ম্যাও ধরিবার বেলায় তাহারাই আবার 
আমাকে পাতালের নিয্তম তলায় ফেলিয়া দিল। এখন বলুন দেখি 
আমার 'অপরাধ, না তাহাদের অপরাঁধ ? দেশে ত -ানেক রাজা, 
উজির, জমিদার ও বড়, মেজো ছোট কর্মচারী ও ব্যবসায়ী আছেন, 
অনেকরূপ ধর্মসম্প্রদায় আছেন, তাহারা যদি_-বেশী নয় ছুই চারি 
আন? এমন কি ছুই চারি পয়সাও মাসে মাসে দিয়া আমার সাহায্য 
করিতেন, তাহা হইলে কি আমি আজ ধনে প্রাণে সারা হইতাম ? 
অথবা আমার যদি প্রয়োজনোপযোগী টাকা থাকিত, তাহ! হইলেও 
আমার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতাম । আমার গন্তব্য পথে কাটা 
পড়িয়াছে। আমার মন আছে, ধন ন+৯; ভক্তি আছে, শক্তি নাই। 
আমি এক বীণা থিয়েটার করিয়া মানবচরিত্রের কত রকম 
ভোজবাঁজী ভেক্কিবাজী দেখিলাম, তাহার সীমা নাই। বীণা 


৪৪৬ একশ বছবের বাংল! থিয়েটার 


থিয়েটার না হইলে বোধ হয় সংসার থিয়েটারের এইসকল সং রং 
দেখিতে পাইতাম না। একান্ত বশম্বর শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় ।” 
সে যাই হোক্‌, উপেন্দ্রনাথ দাস শেষ পর্যন্ত এই বীণা রঙ্গভূমিতে 
“নিউ ন্যাশনাল থিয়েটার? (জাতীয় নব-রঙ্গালয়) খুললেন। 
ম্যানেজার হলেন শ্রীশচন্দ্র ঘোষ । ৮ ডিসেম্বর, ১৮৮৮ উপেন্দ্রনাথের 
লেখ “দাদ1 ও আমি”* নাটক দিয়ে নতুন থিয়েটারের উদ্বোধন হল। 
এতে তিনি নিজে দাদা! (ধীরেন্দ্কুমার ) সাজেন এবং ভাই 
€( অনন্তকুমার ) হন বিনোদ সোম। প্রহসন হিসাবে “দাদা ও আমি' 
খুব উন্নতমানের ছিল না । ব্যক্তিগত আক্রমণের সুর নাটকখানিকে 
ক্লিট করেছে । যদিও নাটিকার প্রারন্তে সন্নিবেশিত নিয়োক্ত 
কবিতাটিতে নাট্যকারের বিনীত এবং দৈন্যভাবই পরিষ্ষুট £__ 
“অদ্ধমৃত ক্ষোভে, শোকে, লাজভয়ে, 
কি বলে প্রবেশি ভারত সমাজে । 
কত না যাতন৷ জানে না জগতে, 
কত না লাঞ্চনা সহে না দেহে রে॥ 
স্ যা ঙ 
_আধ্যগুণে, আধ্যগণ, সকরুণে, 
লহিবেন্‌, তারে সাদরে মাতৃভৃমে | 
বাধিবেন্‌ অধমে কৃতজ্ঞতাপাশে, 
জীবনে বাঁধিবেন্‌ শরণাগতারে ॥৮ ( বিদেশিনী ) 
দাদা ও আমি'র জবাবে অতুলকৃষ্ণ মিত্র “গাধা ও তুমি” লিখেছিলেন 
এবং সে-নাটক এমারেল্ড থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়েছিল। “গাধা ও 
তুমি'র উদ্দিষ্ট পুরুষ বলা বাহুল্য, উপেন্দ্রনাথ দাস। ১৬ ডিসেম্বর 
নিউ,ন্যাশনালে অভিনীত হল “শরৎ-সরোজিনী" এবং ২৫ ডিসেম্বর 
৪ “উপেন্ত্রনাথের শেষ নাঁটক দাদা ও আমি" প্রকাশিত হুয় ১৮৮৮ 


্রীষ্টান্দে। নাটকটি 'ব্রাদার জিল আগ আই” নামক একটি ইংরেজী প্রহসন 
অবলম্বনে ইংল্যাগু-প্রবাসকালে রচিত ।” (ভারতকোষ ! প্রথম খণ্ড) 


নিউ ম্তাশনাল থিয়েটার ৪৪৭ 


“সধবার একাদশী” । প্রথম ও দ্বিতীয় নাটকে উপেন্দ্রনাথ নিজে 
যথাক্রমে “শরৎ' এবং “নিমটাদ' সেজেছেন। এইভাবে বীণ] রঙ্গভূমিতে 
নিউ হ্যাশানালের পতাকাতলে, ক্রমে ক্রমে 'স্ুরেন্দ্র-বিনোদিনী 
€(১৯/১/১৮৮৯ ), “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রৌ? (২০।১।১৮৮৯ )১ “নবীন 
তপত্বিনী” প্রভৃতি মঞ্চস্থ হয়। এসব নাটকের অভিনয় সমালোচনায় 
“অনুসন্ধান (২৭1১।১৮৮৯) মন্তব্য করলে ঃ_নিউ স্তাস্ম্তাল 
থিয়েটার__বীণা রঙ্গমঞ্চে উক্ত কোম্পানীর দ্বারা আজকাল “দাদা 
ও আমি” “শরৎ-সরোজিনী” এবং “ম্থরেক্্-বিনোদিনী" প্রভৃতি নাটক 
অভিনীত হইতেছে । বিলাত-প্রত্যাগত খ্যাতনাম! লেখক শ্রীযুক্ত বাবু 
উপেন্দ্রনাথ দান মহাশয়ের তত্বাবধানে উক্ত থিয়েটারটি পরিচালিত । 
উপেন্দ্রবাবু একজন শিক্ষিত এবং অভিনয়কারধ্যে দক্ষ লোক । সুতরাং 
তাহার পরিচধ্যায় অভিনয় পারিপাট্যের বিশৃঙ্খল। যে অল্পই হইবে, 
তাহা বলা বাহুল্য। আর মোটের উপর, অভিনয়ও যে সুন্দর 
হইতেছে, ইহা অবশ্যই বলিতে পারা যায়। তবে কথা এই যে, 
লোকের বর্তমান রুচি বুঝিয়া বিষয় নির্বাচন না করিলে ও তাহা 
সেইরূপ স্ুন্দররূপে অভিনীত না হইলে, রঙ্গমঞ্চে যে লোকাধিক্য 
হইবে, এরূপ আশা করা যায় না । আশা করি, এই বিষয়ে উপেন্দ্র- 
বাবু কিঞ্চিৎ বিবেচনা! করিবেন |” ১৮৮৯, ২ ফেব্রুদারি এই মঞ্চে 
“হিরণ্য়ী” অভিনীত হয়। পরদিন (৩1২ ) নামে সুরেন্্-বিনোদিনী" 
ও “বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা” । ফেব্রুয়ারির ২৫ ভাঁরিখে “অন্ুসন্ধান' 
পত্রিকার অভিমত £_“জাতীয় নব-রঙ্গালয়।- আজকাল “স্রেক্দ্র- 
বিনোদিনী” ও “হিরণায়ী” নাটক উক্ত রঙ্গালয়ে বেশ অভিনীত 
হইতেছে । অগ্য স্থানাভাব ; বিশেষ কথা বারান্তরে আলোচ্য ।” 
১২ মার্চের অনুসন্ধান” মারফৎ জান! গেল নিউ ন্যাশনাল থিয়েটার 
বীণা রঙ্গভূমিতে সুনামের সঙ্গে অভিনয় করছে। 'ণ তারিখে 
পত্রিকাখানি লিখলে £--জাতীয় নব-রঙ্গালয়।__বাবু উপেন্দ্রনাথ 
দাস মহাশয় উক্ত রঙ্গালয়েরও দিন দিন বেশ পসার করাইতেছেন। 





৪৪৮ একশ বছরের বাংল। থিয়েটার 


ইতিমধ্যে নবীন তপন্থিনী'র অভিনয় দেখিয়া আমরা তুষ্ট হইয়াছি। 
জলধর, ঠিক যেন কবির অঙ্কিত জলধর বলিয়াই বোধ হইল । তণিন্ন 
অপরাপর অনেক অংশও বেশ দক্ষতার সহিত অভিনীত হইয়াছিল । 
উপসংহারে আমরা উক্ত রঙ্গালয়ের উন্নতি প্রার্থনা করি।” কিন্তু 
প্রার্থনায় কোনে। কাজ হল না। অভিনয় সুখ্যাতি পেলেও দর্শকের 
অভ্ভাব উপেন্দ্রনাথকেও আঘথিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত করছিল । 
ছ'মাস যেতে না যেতে উনিও থিয়েটার তুলে দিয়ে বীণা রঙ্গতৃমি 
থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হলেন । 


আবার রাজকৃ্ণ রায় 


উপেক্্রনাথ দাসের বিদায়ের পর বীণা রঙ্গভূমির স্বত্বাধিকারী 
রাজকৃষ্ণ রায় পুনরায় স্বয়ং থিয়েটার পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিলেন । 
অভিনেত্রীবিহনে তার প্রথম উদ্ভোগ সফল হয় নি। সেই অভিজ্ঞতা 
তিনি স্মরণে রেখেছিলেন । তাই, দ্বিতীয় পর্বের স্ুরূতেই উপযুক্ত 
নায়িকার সন্ধানে তৎপর হলেন রাজকৃষ্ণ। পরবরতাঁকালের প্রখ্যাতা 
নটী তিনকড়ি দাসী তখন সবে মঞ্চে দেখা দিয়েছেন ৷ এই উদীয়মাঁন। 
অভিনেত্রীর নাট্যপ্রতিভা আবির্ভাবলগ্নেই রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছিল । মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে তাকে রাঁজকৃ্চ রায় শিল্পী- 
গোষ্ঠীর অস্তভৃক্ত করলেন। সেই সঙ্গে যোগ দিলেন আধ্ধ্য-নাট্য- 
সমাজের সদস্যবৃন্দ । মহাসমারোহে রাজকৃষ্চ রায়ের “মীরাবাই* 
নাটকের মহলা চলতে লাগলো । ২৮ জুন, ১৮৮৯ তারিখের 
“অনুসন্ধান, জানালে £--নুপ্রসিদ্ধ কবি ও নাটককার শ্রীযুক্ত 
রাজকৃ রায় মহাশয় পুনরায় স্বয়ং স্বহস্তে তাহার “বীণ! রঙ্গভূমি'র 
ভার লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছেন। কএক মাস বন্ধে নুতন 
নাটক লিখিয়া স্ুনিপুণ অভিনেতা-অভিনেত্রীগণের দ্বারা তাহা 
অভ্যস্থ করাইয়া, বর্তমান মাসের শেষতকই তিনি তাহার নিজের 


বীণা রঙ্গভূমি ৪৪৯ 


রঙ্গালয়টি আবার খুলিতেছেন। এবার ক্ত্রীলোক লইয়া তাহার 
থিয়েটারে অভিনয় হইবে। অধিকস্ত আর্ধ্য নাট্য সমাজের সেই 
সুদক্ষ অভিনেতাগণও, শুনিলাম, উহাতে যোগ দিয়াছেন ।-..৮ 
১৮৮৯ সালের ২০ জুলাই “মীরাবাই' নাটক দিয়ে রাজকৃ্ 
আবার বীণা থিয়েটার চালু করলেন। নব পর্যায়ের বীণ' রঙ্গভূমি 
প্রসঙ্গে 'নববিভাকরসাধারণী”তে মন্তব্য করা হল ?__“কলিকাতার 
রঙ্গমঞ্চগুলি লোকের মনে এমন একটি মন্দ ধারণ! করিয়া দিয়াছেন, 
যে নাট্টসমাজে বেশ্ঠা না থাকিলে, মন উঠে না। বেশ্যার রঙ্গভঙ্গ 
বেশ্যার চক্ষুর পালট নাট্টামোদীগণের বড়ই ভাল লাগে। নির্মল 
আমোদে মন সরে না_-কিস্তু কীত্তিটি নাট্টসমাজ হইতেই ঘটিয়াছে ; 
রাজকুধ্ণন্নু অনেক ব্যয় করিয়া, নিন্মল আমোদের জন্য বীণা 
রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করিয়াছিলেন । আমরাও ভাবিয়াছিলাম-_বীণা 
স্থগীতি বাজাইবে কিন্তু নাট্টামোদীদের কর্ণে এবং চক্ষে পুরুষের 
চীৎকার পুরুষের নৃত্য ভাল লাগিবে কেন ? ক্রমে ক্রমে ব্যয় কুলাইতে 
না পারিয়া কীণার তার ছিড়িয়া গেল। অনেক বিবেচনার পর 
রাজকৃষ্ণবাবু বুঝিলেন, বিদ্যাধরীর করে একালে বীণা বাজান 
লোকের ভাল লাগিবে না। তাই এবার অবিদ্ভার হস্তে বীণা 
দিয়াছেন। গত শনিবার হইতে মীরাবাই নামক না * অভিনয়ার্থ 
প্রথম খুলিয়াছেন। ভাল, দেখা যাক্‌__-এবার বীণা কেমন বাজে !” 
(২২।৭১৮৮৯ ) “মীরাবাই” দর্শকদের সুখ্যাতি অর্জন করেছিল । 
নামভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তিনকড়ি দাসী আর অক্ষয়কালী 
কোঙার রাণা কুস্ত সেজেছিলেন। এদের ছু'জনাঁর অভিনয়ই 
প্রশংসিত হয়। নাট্যকারের নিজের লেখা গানগুলির মধ্যে-_ 
«খেলার ছলে হরি ঠাকুর গড়েছেন এই জগতখান!। চান্দিকে তাই 
খেলার মেলা, খেলায় খালি আনা-ঞ্.না” বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছে। 
রাজকৃষ্খ এই নাটকের উপস্থাপনায় অভিনবত্ব দেখিয়েছিলেন 
অভিনয়ের প্রশংসা ক'রে “অনুসন্ধান” (৩০।৭১০৮৯ ) লিখলে £₹_ 


৪ 


৪৫০ একশ বছরের বাংল থিয়েটার 


“কবিবর রাজকৃষ্ণবাবুর নৃতন নাটক “মীরাবাই” উক্ত রঙ্গালয়ে আজ- 
কাল বড়ই দক্ষতার সহিত অভিনীত হইতেছে । নাটকের কতকগুলি 
গান-__বিশেষতঃ তানসেনের গীত-_বড়ই মনোমুগ্ধকর ;ঃ অথচ ভাল- 
লয়-সংযুক্ত। আজকালকার থিয়েটারের বাজারে এরূপ গান প্রায়ই 
হয় না। বস্তুতঃ, ইহা বড় অল্প প্রশংসার কথা নহে । অধিকন্ত, 
এবারের দৃশ্ঠ-সৌন্ধ্য আরও মনোহর । কোথায় গান হইতেছে, 
অথচ বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াযোগে সেই গান দর্শকের কানের কাছে 
কে যেন আসিয়া গাহিয়া যাইতেছে, _-এই যে স্থন্দর কৌশলটি, এটি 
বাঙ্গালার থিয়েটারে সম্পূর্ণ নৃতন। এ দৃশ্যে সকল দর্শককেই 
মোহিত হইতে হয়। তণ্িন্ন, জ্যোতিম্ময় বালকের আবির্ভাব ও 
শেষ-দৃশ্যের পট-পরিবর্তন-প্রণালীটিও উল্লেখযোগ্য । ফলত; 
“মীরাবাই” দেখিবার জিনিস বটে ।” বীণা রঙ্গভূমিতে অভিনেত্রী- 
নিয়োগ কোনো কোনো মহলের মনঃপুত হয় নি। রাজকৃষ্ণ রায়কে 
নিজের আদর্শের পরিপন্থী কাজে লিপ্ত দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে “সুলভ 
সমাচার ও কুশদহ' মন্তব্য করলে £₹--“.**আমরা শুনিয়া আশ্চধ্যান্বিত 
হইলাম যে, কবিব্র রাজকৃষ্চবাবু অভিনেত্রী লইয়া বীণ1 থিয়েটারের 
অভিনয় আরম্ভ করিয়াছেন। মধ্যে যখন উপেন্দ্রবাবুকে অভিনেত্রী 
লইয়া বীণ! থিয়েটার গৃহে অভিনয় করিবার জন্য রাজকৃষ্চবাবু ভাড়া 
দেন, তখন তাহার সঙ্গে আমাদের এ বিষয় লইয়া! অনেক লেখালেখি 
হইয়াছিল । সে সময়ে রাজকৃষ্ণবাবু আমাদিগকে এই বলিয়া আশ্বস্ত 
করিয়াছিলেন যে, খণদায়ে পড়িয়া আমি এই কাধ্য নিতান্ত অনিচ্ছা- 
সত্বেও করিতে বাধ্য হইয়াছি। রাজকৃষ্ণবাবুর নিকট আমরা ইহাও 
আভাস পাইয়াছিলাম যে, এইরূপ ভাড়া দিয়া তিনি খণমুক্ত হইয়া 
পুনঃ পৃর্রের ম্যায় নিজে অভিনয় কাধ্য আরম্ভ করিবেন। কিন্তু 
এখন দেখিতেছি তিনি নিজেই অভিনেত্রী লইয়া! থিয়েটার থুলিলেন। 
যদিও তাহার এখনও সেই উত্তর যে, খণদায়ে অনিচ্ছাসত্বেও তাহাকে 
এরূপ কাধ্য করিতে হইতেছে। কিন্তু আমরা কখনই আশা করি 


বীণ! রঙ্গভূমি ৪৫১ 


নাই যে, রাজকৃষ্বাবুর মত লোক এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, 
আমরা রাজকৃষ্ণবাবুর এই কাধ্যে আন্তরিক ছুঃখিত হইলাম । বীণা 
থিয়েটারের খণশোধের কি তিনি আর কোন সদ্উপায় বাহির 
করিতে পারিলেন না ?--*৮ (২৬।৭।১৮৮৯) 

'ম্বলভ সমাচার ও কুশদহ' যাই বলুক, বীণার অভিনয় কিন্তু 
ভালই চলতে রইলো ৩ আগস্ট মঞ্চস্থ হল- “লীলাবতী”। ২১ 
সেপ্েম্বরের অভিনীত নাটক শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষা”। পরদিন 
€(২২।৯১৮৮৯) বীণায় “সধবার একাদশী” “মীরাবাই, এবং 
“ভ্রাস্তিবিলাস” পরিবেশিত হয়। কিছু কিছু পত্র-পত্রিকায় এই সময় 
বীণা রঙ্গভূমির সুখ্যাতি করা হয়েছিল। ৩০ অক্টোবর, ১৮৮৯ 
তারিখে “ঙ্নন্ধীনা লিখছে £-দেখিয়া আশা হইতেছে, অনেক 
বিদ্ব-বিপত্তির পর, এইবার বুঝি বীণা-থিয়েটারটি স্থায়ী হইল! 
সেদিন রবিবারে বীণায় অভিনয় দেখিয়া আমরা বড়ই সন্তুষ্ট 
হইয়াছি ; দর্শকগণও সকলেই বিস্মিত হইয়া গিয়াছেন। অধিকন্ত, 
সেদিন বীণায় আদর-আপ্যায়িত-ভদ্রতারও চরম দেখা গেল। 
দর্শকমাত্রকেই তাহাতে তুষ্ট হইতে হয়। যাইহোক, সাধারণকে 
আমরা অনুরোধ করি, ষ্টার ও বেঙ্গলের ন্যায় সকলে বীশ'তেও এক 
একবার অভিনয় দেখিয়া আমোদ উপভোগ ও তত সঙ্গে সঙ্গে 
বীণার অধিকারীকেও উৎসাহিত করুন ।৮ নভেম্বর, ১৮৮৯-তে 
মঞ্চস্থ হল রাজকৃষ্ণ রায়েরই লেখা চমৎকার” । “অনুসন্ধান” পত্রিকায় 
এই অভিনয়েরও প্রভূত প্রশংসা বেরুল। পত্রিকাখানি লিখলে £- 
“সম্প্রতি বাবু রাজকৃষণ রায় মহাশয়ের রঙ্গালয়ে চমৎকার” নামক 
এক নূতন নাটকের অভিনয় হইতেছে । “চমকার' নাটকের ঘটনা- 
কৌশল প্রকৃতই চমৎকার” বটে! এরপ সুন্দর অথচ স্বাভাবিক 
ঘটনার সমাবেশ গ্রন্থকারের বড় অল্প নিপুণতার পরিচায়ক নহে। 
বিশেষতঃ অভিনয়াংশেও নাটকখানির স্থানে স্থানে বড়ই জমজম 
হইয়াছিল । ধনেশ্বর সিংহরায়ের অভিনয়-_বিশেষতঃ দস্থ্য কর্তৃক 


৪৫২ একশ বছরের বাংল। থিয়েটার 


অর্থাপহরণের সংবাদপ্রাপ্তির পর, বড়ই স্ুন্দর ও স্বাভাবিক মুদ্রীর 
দোকান, মুদীর সাজ-সজ্জা, কথাবার্তা, লুটপাট ব্যাপার, সমস্তই 
পরিপাটী বলিতে হইবে । সব্র্বাপেক্ষা শেষ মিলনদৃশ্য ! সেইটেতেই 
নাটকের সম্পূর্ণ সার্থকতা, সেই দৃশ্যেই চমতকার ! ! এ রচনা-কৌশল 
এক “অপূর্ব কারাবাস” ব্যতীত আমরা আর কোন পুস্তকে 
দেখিয়'ছি বলিয়! মনে হয় না। ফলত; এরূপ অভিনয়ের আবার 
সম্পূর্ণ প্রতিপোষণ প্রার্থনা করি। উপসংহারে উক্ত রঙ্গালয়ের নূতন 
অভিনীত আর একখানি প্রহনন-_-“ঘোষের পো? ! সেখানিও বড় 
মজাদার ! দেখিতে-শিখিতে অনেক জিনিস তাহাতে আছে । আমরা 
সে সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলি না_ধাহাদের জন্য সেখানি 
রচিত, তাহারাই তাহাতে শিক্ষা পাইবেন ।৮ (২৯১১।১৮৮৯) 
ডিসেম্বরের ১৪ ও ১৫ তারিখে এখানে যথাক্রমে “রুক্সিণীহরণ” ও 
“খোকাবাবু এবং “মীরাবাই' ও “ঘোষের পো” মঞ্চস্থ হয়। পরবর্তী 
২৮ তারিখে বীণায় “হরধনুর্ভঙগ” এবং খোকাবাবু” ও ২৯ ডিসম্বর 
“মেড়ার মেলা আর “মীরাবাই” অভিনীত হয়েছে । 

১৮৯০ সালের প্রথমার্ধে বীণ! রঙ্গভূমিতে অভিনীত নাটকের 
তালিকায় আছে £-_“রাজ। বিক্রমাদিত্য” (১১।১), “হরধনুর্ভজ' 
ও 'খোকাবাবু, (১৫1৩), “মীরাবাই” (১৬৩) প্রভৃতি । “বীণা*র 
প্রতিষ্ঠার উপর রাজকৃষ্ণ রায়ের অস্তিত্ব নির্ভর করছিল । থিয়েটারকে 
দাড় করাবার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন । নানান জায়গ। 
থেকে সংগ্রহ ক'রে একদল শক্তিশালী শিল্পী গড়ে তুলেছিলেন 
তিনি, ধাদের অন্যতম প্রতিভাবান অভিনেতা ও সুরকার হিন্ুল 
খা। মধ্যবিত্ত দর্শকের সীমিত সাধ্যের প্রতিও রাজকৃষ্ণের দৃষ্টি 
ছিল। ধনী-্দরিদ্র সকলের পক্ষেই যাতে রঙ্গালয়ের পৌষকতা 
করা সম্ভব হয় এবং অভিনয়ান্ুরাগ যাতে সবদাধারণের মধ্যে 
অবাধে বিস্তৃতিলাভ করে, সেই উদ্দেশ্টে তিনি অতি সুলভ 
মূল্যে দর্শনীর হার বেঁধে দিয়েছিলেন । এ ছাড়া, নিত্য নতুন নাটক 


বীণ! রঙ্গভূমি ৪৫৩ 


মঞ্চস্থ ক'রে তিনি দর্শকদের কৌতৃহল অব্যাহত রাখার প্রয়াস 
পেতেন। প্রসঙ্গত: “অনুসন্ধান” (২৮1৬।১৮৯০ ) মন্তব্য করেছিল £-_ 
“কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয় সকল জিনিসেরই সম্ভার চূড়ান্ত 
দেখাইয়া গেলেন। পুস্তক-পত্রিকার ব্যাপারের তো কথাই নাই; 
এখন আবার .তিনি থিয়েটার দেখানর বাজারেও সেই চাল 
চালিয়াছেন। /০ এক আনায় %* আনায় থিয়েটার দেখান 
ভারতবর্ষে আর হয় নাই। রাজকৃষ্ণবাবুর এই সস্তার বাজারে 
গরীব ছুঃখী সকলেরই থিয়েটার দেখার সখ মিটিতেছে। রাজকৃষ্ণবাবু 
প্রকৃতই বাহাছুর বটেন। একে এ দর্শনী, তায় নিত্য নিত্য 
অভিনয়_-নৃতন নূতন জিনিস_মন্দ কি?” ১৮৯০ সালের ২৬ 
জুলাই “চশু্।বলী, ১ নভেম্বর “প্রহ্লাদ-মহিমা?, ২ নভেম্বর “মীরাবাই' 
ও “লোভেন্দ্র-গবেন্ত্র এবং ১৫ নভেম্বর “জটিল ও চন্দ্রীবলী, 
মঞ্চস্থ হয়েছে । এই সময়কার বীণা রঙ্গভূমি সম্পর্কে “অনুসন্ধান' 
জানালে :₹-_“কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের “বীণা 
থিয়েটার”টি বাস্তবিকই লোকের উৎসাহ পাইবার সামগ্রী । বিশেষতঃ 
আজকাল বীণা'য় অভিনয়াদিও সুন্দর হইতেছে, বেশীর ভাগ 
“বীণা”র দর্শনী সস্তার চূড়ান্ত। আমরা রঙ্গ-দর্শনীভিলাষী সকলকেই 
রাজকষ্ণবাবুর “বীণা থিয়েটার'টিও এক একবার দেখি.* অনুরোধ 
করি ।৮ (১৫।১১।১৮৯০ ) 

নাটক ভাল, অভিনয় সুন্দর, টিকিটের হার অবিশ্বাস্ত রকমের 
কম তবুও শেষ পর্যন্ত রাজকৃষ্ণ রায় বীণ। রঙ্গভূমি চালাতে পারলেন 
না। বাংল! দেশে চীপ থিয়েটারের অ্রষ্টা তিনি, যদিও তার এই 
প্রয়াস সেদিন স্থৃতিকাগারেই মৃত্যুবরণ করেছিল। মঞ্চকে জনপ্রিয় 
করার তাগিদে হ্রাস মূল্যে দর্শকআকর্ষণের প্রচেষ্টা . ুর্ভাগ্যব্রমে 
সেদিন রাজকৃষ্ণ রায়ের খণের বোঝা-হ বাড়িয়ে তুলেছে। নান। 
গুণের অধিকারী অভিনয়সমপিতপ্রাণ এই মানুষটির ব্যবসায়িক 
দূরদৃষ্টির অভাব ছিল, তাই আবার তাকে থিয়েটার ব্যবসায় থেকে 


৪৫৪ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


সরে দাড়াতে হল। তবে, এবারকা'র পরিস্থিতি আগের চেয়ে আরো 
সঙ্গীন! চরম আধিক বিপর্যয়ের মধ্যে রাজকৃষ্ণ রায় বীণ। ছাড়লেন 
চিরকালের মত । আক খণে জর্জরিত এবং সর্বশ্বান্ত হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি 
ছাড়া তার আর গত্যস্তর রইলো না । মঞ্চহারা তথ! সবহার! অবস্থায় 
এসময় দেশবাসীর কাছে অর্থসাহাঘ্য প্রার্থন! করেছেন রাজকৃষ্ণ। 
২৯ ডিসেম্বর ১৮৯০ “অনুসন্ধান' পত্রিকায় প্রকাশিত এক আবেদনে 
লেখা হল £__ 


শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় 


এই হতভাগ্য বাঙ্গীলা-দেশের একজন কবি । ছুর্ভাগ্যব্রমে কি 
এক কুক্ষণে তিনি কবিতা-কানন ছাড়িয়া, দেশীয় রঙ্গভূমির সংস্কার 
করিতে যান। আজ তাই তিনি সর্ধন্ব ঘুচাইয়া বিপন্ন অবস্থায় 
পতিত । এমনকি, এখন যদি দেশের সহ্দয় ব্যক্তিগণ তাহাকে 
কিছু কিছু সাহায্য না করেন, তবে আর তাহার কোনো আশাই 
নাই । তাই আজ.তিনি সাধারণের নিকট কৃপাপ্রার্থী। এখন সকলেই 
যাহার যেমন সাধ্য, রাজকৃ্জবাবুকে কিছু কিছু সাহায্য করিয়া 
তাহাকে বিপদ হইতে মুক্ত করেন, সাধারণের প্রতি আমাদের এই 
অনুরোধ । রাজকঞ্চবাবুর ঠিকানা, ৩৮ নং মেছুয়াবাজার রোড, 
কলিকাতা ।” 

থিয়েটার ব্যবসায় নেমে দেনার দায়ে রাজকৃষ্ণচ রায় সর্বস্ব 
হারিয়ে প্রায় ভিক্ষুকে পরিণত হলেন। বাংলা ১২৯৭ সালের 
শেষাশেষি অর্থাৎ ইংরেজী ১৮৯১ শ্রীষ্টাব্ের মার্৮-এপ্রিল মাসে তার 
বড় সাধের বীণা রঙ্গভূমি হস্তান্তরিত হয়। চরম দারিদ্র্য এবং 
অপরিসীম মনোবেদনায় জর্জরিত রাজকুষ্ণ এরপর আর বেশীদিন 
জীবিত ছিলেন ন1। প্রচণ্ড অর্থকষ্টের সময় ( ১৮৯১) ষ্টার তাকে 
মাসিক একশত টাক] বেতনে নাট্যকাররূপে নিযুক্ত করে। রাজকৃষণ 


ইঙিযান থিয়েটার ৪৫৫ 


রায়ের তৎকালীন ছুরবস্থার উল্লেখ আছে “বঙ্গ-ভাষার লেখক 
গ্রন্থে । গ্রন্থকার লিখেছেন £-বীণ! থিয়েটার হইতে তিনি বিলক্ষণ 
খণজালে জড়িত হইলেন । স্ত্রীপুত্রের যে কিছু অলঙ্কার ছিল, তাহা 
বিক্রীত হইল, তণ্ডিন্ন থিয়েটার গৃহ ও ছাপাখানা বেচিয়! বড় বড় 
মহাজনদের দেনা কোনরূপে পরিশোধ করিয়াছিলেন । এই খণের 
জ্বালায় কাগজ ছাপাইয়া তাহাকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপ্রার্থীও হইতে 
হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, তাহাতে বিশেষ কিছু ফল পাওয়া যায় 
নাই। এই সময় নানাঁরূপ দুশ্চিন্তায় ও ছুর্ভাবনায় ইহার মানসিক 
অবস্থা! অত্যন্ত শোচনীয় হয়, _তাহাঁরই ফলে, দেহও যেন একেবারে 
ভাঙ্গিয়া পড়িল। সকল জ্বালা জুড়াইবার জন্য আত্মহত্যা করিবার 
সংকলুও তিনি কখন কখন করিতে লাগিলেন । নিয়তই কাতরকণ্ে 
ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন,_প্রভো, আমার অনৃষ্টে কি মৃত্যু 
নাই?” ঠিক এই সময় ষ্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্থু 
মহাশয় রাজকৃষ্ণের সহায় হইলেন। সেই সহায়তার ফলে ষ্টার 
থিয়েটারে তাহার আশ্রয় মিলিল।:..৮ ( বঙ্গ-ভাষার লেখক/প্রথম 
ভাগ-__হরিমোহন মুখোপাধ্যায়) গ্কারে তার লেখা “নরমেধযজ্ঞ”, 
“লয়লা-মজন্ু, “বনবীর” খখিন্তুশৃঙ্গ', “বেনজীর-বদ্রেমুনী”র প্রভৃতির 
অভিনয় হয়। মাত্র ৪৪ বতমর বয়সে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংল থিয়েটারের 
অকৃত্রিম হিতৈষী কবি-নাট্যকার, অভিনেতা ও রঙ্গালয়-স্বত্বাধিকারী 
রাজকৃষ্জ রায় পরলোকগমন করেন । 


ইও্চিয়ান থিয়েটার 


রাজকৃষণ রায়ের বীণ। রঙ্গভূমি ত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে “ইত্ডিয়ান 
থিয়েটার” নামে এক সম্প্রদায় এখানে কিছুকাল আসর পাতে । 
এরা 'লক্ষহীরা মঞ্চস্থ করেছিলেন বেশ কৃতিত্বের সঙ্গেই। ২৭ 
জানুয়ারি ১৮৯১ তারিখের “অনুসন্ধান পত্রিকা লিখেছে £__“ইও্ডিয়ান 


৪৫৬ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 

থিয়েটার" ভূতপুর্ব্ “বীণা থিয়েটারে? । সম্প্রতি উক্ত রঙ্গমঞ্চে লক্ষহীরা 
নামক এক নূতন নাটকের অভিনয় হইতেছে। নাটকখানি কবিবর 
রাজকৃ্ণ রায় মহাশয়েরই লেখনী প্রস্তুত । এ নাটকখাঁনির অভিনয় 
দেখিয়া আমরা কিন্তু আশাতীত গ্রীত হুইয়াছি। এমনকি, 'বীণা- 
রঙ্গমঞ্চে এরপ সুন্দর অভিনয় আর যে হইয়াছিল, এমনও মনে হয় 
না। অথচ নাটকখানি বড়ই শিক্ষাপ্রদ-_-বিশেষতঃ স্্রীলোকদিগের 
দেখিবার পক্ষে আরও উপযোগী । আমরা! এ নাটকের সম্যক প্রতিষ্ঠার 
আশা করি।” পরবর্তীকালে এরা অভিনয় করেছেন লেক্ষহীরা” ও 
“কমলাকাস্ত বা উকিল বিভ্রাট” ( ৭২1১৮৯১ ), প্রহলাদ-চরিত্র” এবং 
চতুরালী” (৮২।১৮৯১ ), মীরাবাই' ও “ঘোষের পো” (১১।২১৮৯১) 
“মীরাবাই এবং “ভগ্ড দলপতিদণ্ড' ( ২২২।১৮৯১ ), “লক্ষহীরা 
€(২৯৩।১৮৯১) প্রভৃতি । এসময় দলের ম্যানেজার ছিলেন জে. 


চ্যাটাজী । 


সিটি থিয়েটার 


পূর্বেই বল। হয়েছে, মার্চ-এপ্রিল ১৮৯১-তে বীণার স্বত্ব হস্তাস্তরিত 
হয়। আর সেই সময় এখানে জন্ম নেয় এক নতুন সম্প্রদায়__“সিটি 
থিয়েটার । এই বছর ১৬ মে “চৈতন্তলীলা" নাটক দিয়ে বীণা 
রঙ্গভূমিতে সিটি তার যাত্রা সুরু করে। প্রসঙ্গত, এই সংস্থার 
জন্মেতিহাস সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন । 

১৮৯১ সালে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর মৃত্যুর পর শিশুপুত্রের কঠিন 
অসুখের জন্য গিরিশচন্দ্রের পক্ষে নিয়মিত ষ্টারে হাজিরা দেওয়] সম্ভব 
হত না। নিজেও তিনি তখন অসুস্থ । ফলে, অধ্যক্ষ হিসাবে 
গিরিশচন্দ্র সেসময় তার কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে 
পারছিলেন না। এই সময় নবকুমার রাহ! নামে এক ব্যক্তি ষ্টারে 
অবৈতনিক কর্মাধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত ছিলেন। তারই ভেদমন্ত্গ্রভাবে 


সিটি থিয়েটার ৪৫৭ 


থিয়েটরের স্বত্বাধিকারীরা অযোগ্যতা এবং গাফিলতির অভিযোগে 
গিরিশচন্দ্রকে কর্মচ্যুতির পত্র দেন।* নিজের হাতে গড়া শিষ্যদের 
কাছ থেকে এই রকম হৃদয়হীন ছুব্যবহার পেয়ে গিরিশচন্দ্র বিশেষ- 
রূপে মর্মাহত হন এবং তার প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে ষ্টার কর্তৃপক্ষের 
আচরণের প্রতিবাদস্বরূপ নীলমাধব চক্রবর্তী, অঘোরনাথ পাঠক, 
প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, রাণুবাবু, দানীবাবু, প্রমদাস্ুন্দরী, মানদানুন্দরী 
প্রমুখ পনেরোজন ( মতান্তরে এগারোজন ) নট-নটা এই থিয়েটার 
পরিত্যাগ করেন। এদের দলপতি ছিলেন নীলমাধব চক্রবর্তী । 
ইনি ষ্রারের তৎকালীন প্রধান অভিনেতা! অমৃতলাল মিত্রকে মনে 
মনে ঈর্মা করতেন। তার ধারণা ছিল নট হিসাবে তার স্থান 
অমৃতলালেম নীচে নয় এবং ভূমিকাবণ্টনের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ তার 
প্রতি অবিচার ও অমৃতলালের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ক'রে থাকেন। 
এই নীলমাধব চক্রবর্তাঁ উদ্যোগী হয়ে উপরোক্ত শিল্পীদের সাহায্যে 


৫ দ্র. গিরিশচন্দ্র--অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় । 

৬ বিডন স্ত্রীটের ষ্টাবের চারজন স্বত্বাধিকারী অমৃতলাল মিত্র, অমতলাল 
বন, হুরিপ্রসাদ বস্থ এবং দ্রাস্ছচরণ নিয়োগী পরবর্তীকালে হাতিবাগানের 
ই্ারেরও মালিকানা লাভ করেন। এরা সকলেই গিরিশচঙ্ছের শিষ্য অথবা 
শিল্কপ্রতিম ছিলেন । গোপাললাল শীলের এমারেন্ড থিয়েটার ম্যানেজার 
হওয়ার দক্ধণ গিরিশচন্দ্র যে কুড়ি হাজার টাক বোনাস পেয়েছিলেন, তার মধ্য 
থেকে ষোল হাজার টাক তিনি তুলে দিয়েছিলেন এই শিশ্যদের হাতে 
হাতিবাঁগানে ট্টারের বাড়ী তৈরীর জন্য । সেই কারণে এই আঘাত গিরিশচন্দ্রে 
বুকে প্রচণ্ডতাবে বেজেছিল। কেবল বরখাস্ত ক'রেই ষ্টারেব তদানীন্তন 
মালিকর। নিরস্ত হন নি, তাঁর পূর্বে গিরিশচন্দ্র নামে মস্তিকবিকতির 
অপবাদও রটনা করেছিলেন। (দ্র. রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর--অপরেশচন্দ্র 
মুখোপাধ্যায় ) 

৭ “গিরিশচন্দ্র'রচয়িতা অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় শিল্পীসংখ্যা পনেরো 
ছিল ব'লে জানিয়েছেন। অপরেশচন্দ্রের “বুঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর" গ্রন্থে এই সংখ্যা 
এগারো । 


৪৫৮ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


বীণা রঙ্গভূমিতে সিটি থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করলেন। দলের 
ম্যানেজারও হলেন তিনি । প্রসঙ্গত, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
লিখেছেন £-_ “নীলমাধববাবু, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, অঘোর পাঠক, 
দানীবাবু, শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিকে লইয়া হঠাৎ ষ্টার 
থিয়েটার পরিত্যাগ করিলেন। সীতার বনবাস অভিনয় হইবে, 
যবনিক তুলিবার আগে দেখা গেল এগার জন অভিনেতা ও 
অভিনেত্রী নাই ! শুনিয়াছি এই রাত্রে লোকাভাবে ষ্টারের স্থযোগ্য 
ষ্টেজ ম্যানেজার ৬্দাশুচরণ নিয়োগীকে শক্রদ্ধের ভূমিকা গ্রহণ 
করিতে হইয়াছিল। নীলমাধববাবু যে দল লইয়! বাহির হইলেন 
তাহার নাম হইল “সিটী থিয়েটার”। ছোট ষ্টেজ বীণ। রঙ্গমঞ্চ ভাড়া 
লইয়া ইহার! থিয়েটার খুলিলেন ; গিরিশবাবু নেপথ্যে থাকিয়াই 
ইহাদিগকে পরিচালিত করিতে লাগিলেন । কাগজে কলমে তাহার 
নাম বিজ্ঞাপিত হইল না। না হইবার একটি কারণ ছিল। ষ্টারের 
কর্তপক্ষগণের সহিত তাহার একটি এগ্রিমেন্ট হয়। তাহাতে এই 
সর্ত ছিল, গিরিশবাবু ইচ্ছা করিয়া যদি ষ্টার থিয়েটার ত্যাগ করেন 
তাহাকে ৫০০০. টাঁকা দিতে হইবে ; আর ষ্টার থিয়েটার যদি 
তাহাকে ত্যাগ করেন তাহা হইলে তাহাকে ্রারের পক্ষ হইতে 
মাসিক একশত টাকা দিতে হইবে ।” (রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর ) 

সিটি খিয়েটারের স্বত্বাধিকারী হলেন তিনজন-__নীলমাধব 
চক্রবর্তী, অঘোরনাথ পাঠক এবং প্রবোধচন্দ্র ঘোষ । গিরিশচন্দ্র 
অন্তরাল থেকে অর্থ, পরামর্শ ও নাটক দিয়ে এদের সাহায্য করতে 
রইলেন মিটি থিয়েটার বীণ] রঙ্গভূমিতে ১৮৯১ সালের ১৬ মে 
থেকে অভিনয় সুরু করলো । সেইদিন এর। “েতন্তলীলা” মঞ্চস্থ 
করেছিলেন ।' পরদিন ( ১৭৫ ) এখানে অভিনীত হয়েছে “সরলা” । 
নতুন থিয়েটার সম্বন্ধে “অনুসন্ধান (২৮৫।১৮৯১) জানালে £ 
“ষ্টার থিয়েটার হইতে ভাঙ্গিয়া আসিয়! একটি থিয়েটারের দল 
হইয়াছে ; নাম হইয়াছে তার, “সিটি থিয়েটার? | “বীণ। থিয়েটার? 





সিটি থিয়েটার ৪৫৯ 


ভাড়া লইয়া, এখন সেইখানেই তাহারা অভিনয় করিতেছেন। গত 
পূর্ব রবিবারে উক্ত থিয়েটারে আমরা! “পরল নাটকের অভিনয় 
দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিলামও, অভিনয় সুন্রর ৷ যেমনটি পূর্বে 
ষ্টার থিয়েটারে দেখিয়াছিলাম, যেন তেমনটিই | “সরলা"র অভিনয় 
যতই দেখি, ততই যেন নৃতন। এ কোম্পানীরও অভিনয়ে বাহাছুরী 
আছে ।--? 

এরা এখানে “চৈতন্যলীল'” 'বুদ্ধদেব-চরিত”, “মলিনা-বিকাশ” 
“সীতার বনবাস”, “বিন্বমঙ্গল”, “বিবাহ বিভ্রাট?” “তরুবালা” প্রভৃতি 
পুরানো নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। ৩১ মে, ১৮৯১ 
এখানে মঞ্চস্থ হয়েছে 'বিস্বমঙ্গল” ও “বিবাহ বিভ্রাট” । ২৪ জুন এবং 
৯ আগস্েঞ্ নাটক যথাক্রমে “বিস্বমঙ্গল” এবং “িরুবালা” | “লীলা” 
নামে একটি নতুন নাটকের উদ্বোধন হয় ৩ অক্টোবর তারিখে । 
এরপর ১৮৯১, ২৫ ডিসেম্বর সিটি থিয়েটারের উদ্যোগে মঞ্চস্থ হল 
ব্কিমচন্দ্রের “দেবী চৌধুরাণী? । নাট্যরূপ অতুলকৃষ্ণ মিত্রের দেওয়া । 
এই সব অভিনয়ের মাধ্যমে সম্প্রদায় যখন প্রতিষ্ঠা অর্জনে সুরু 
করেছে, বিপদ বেঁধে উঠলো ঠিক সেই সময়। ষ্টার" ভেঙ্গে “সিটি? 
গড়ে ওঠার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। দিটির উত্তরেশন্তর শ্রীবৃদ্ধি 
দেখে ষ্টার এই সময় প্রতিদ্বন্দ্ী থিয়েটারকে জব্দ করার গন্য গিরিশ- 
চন্দ্রের লেখ! নাটকের উপর নিজেদের একমাত্র ভ্ভিনয়-স্বত্ব দাবী 
ক'রে নীলমাধব চক্রবর্তী ও গিরিশচন্দ্র নামে হাইকোটে মামলা 
রুজু ক'রে দিলে । মামলা চলার কিছুদিনের মধ্যে গিরিশচক্দ্রের 
সঙ্গে ষ্টারের মিটমাট হয়ে গেলেও, নীলমাধব চক্রবত্তা তথ! সিটির 
সাথে মামল] চলতে রইলো । শেষ পর্বস্ত আদালতের বিচারে সাব্যস্ত 
হল মুদ্রিত নাটক বাজারে বিক্রী হতে স্তর করলে তা, সব থি/য়টারেই 

৮ এই প্রহ্পনে ঝিয়ের ভূমিকায় অভিনয়ে তিনকড়ি দীলী বিশেষ 
গ্রশংসা লাভ.করেন। 


৪৬০ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


বিনা বাধায় মঞ্চস্থ হতে পারবে ।৯ মামলায় জিতে সিটি পুর্ণ উদ্যমে 
তার অভিযান সুরু করলে। ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯২ অভিনীত হল 
'লক্ষহীরা'। এই সময়কার “অন্ুসন্ধান' লিখেছে £₹_-“সিটি থিয়েটার ।_ 
ষ্টার থিয়েটার হইতে একটা দল বহিরত হইয়া! আসিয়া এই “সিটি 
থিয়েটারের স্থ্টি। এক্ষণে ইহার! “বীণ। রঙ্গালয়” ভাড়া লইয়া তথায় 
অভিনয়ার্দি করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের নিজেরও একটা রঙ্গ- 
ভূমির প্রতিষ্ঠা হইতেছে ।১* যাই হোক ইহাদের অভিনয়াদি দেখিয়া 
আমরা বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াঁছি । ইহার] সর্ব্থ! উৎসাহ পান, এই বাঁসন11” 
(১১/৪।১৮৯২) এদিকে তখন গিরিশচন্দ্র প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 
দৌহিত্র নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়ের অর্থে গ্রেট হ্যাশনালের জমিতে 
মিনার্ভা থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছেন। পূর্ব সিদ্ধান্ত মত, সিটি 
সম্প্রদায় এই সময় বীণ' রঙ্গভূমি ছাড়তে বাধ্য হল। কেননা, কথা! 
ছিল এদের নিয়েই হবে নতুন রঙ্গালয় মিনার্ভার উদ্বোধন । 


৯ অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন £-“হাইকোটে নীলমাধববাবুই 
জয়লাভ করিয়াছিলেন। জাষ্টিস্‌ উইলসন সাহেব বিচার করিয়া! বাঁয় প্রকাশ 
করেন,_-যে কোনও মুক্রিত নাটক বাঙারে বিক্রয় হইতে আরস্ত হইলেই সে 
নাটক সকল থিয়েটারেই বিনা বাধায় অভিনীত হইতে পারিবে । বহুকাল পরে 
নৃতন আইন প্রবর্তনের ফলে নাটকাভিনয়ের এই শ্বাধীনতা রহিত হয়।” 
€ গিরিশচন্দ্র ) 

১* মিনার্ভা থিয়েটার প্রতিষ্ঠার (১৮৯৩) পূর্বে স্থির হয়েছিল, সিটি সম্প্রদায়ের 
অতিনেতা-অর্তিনৈত্রী নিয়ে এর উদ্বোধন হবে। অপরেশচন্ মুখোপাধ্যায় 
তার “রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর" গ্রন্থে জানিয়েছেন :--“বীণা স্টেজে স্থান সংকুলান 
হয় না, এদিকে ট্টারের ব্যবহারে ষর্মাহত গিরিশচন্দ্রের মাসে মাত্র একশত 
টাক! লইয়া! বাড়ী বসিয়া থাক। অসহা হইয়া উঠিল? সুতরাং তিনি একট 
নৃতন থিয়েটার গঠনের সংকল্প করিলেন। ষিনার্ড। সৃষ্টির ইহাই কারণ।” 


ভিক্টোরিয়া! অপের] হাউস ৪৬১ 


ভিক্টোরিয়া অপের! হাউস 


মিনার্ভায় যোগদানের জন্য বীণা রগভূমি থেকে সিটি বিদায় 
নেওয়ার পর ১৮৯২ সালের শেষের দিকে থিয়েটার বাড়ী কিনে 
নিলেন “সুধাসিন্কু'র স্বত্বাধিকারী প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় । ইনি মালিক 
হয়ে “ভিক্টোরিয়া অপেরা হাউস” নামে বীণা রঙজতৃমির নতুন 
নামকরণ করলেন । কেবলমাত্র স্ত্রীলোকদের দ্বারা অভিনয় করিয়ে 
এখানকার কর্তৃপক্ষ অভিনবত্বস্থষ্টির প্রয়াস পেয়েছিলেন। “অনুসন্ধান' 
(২৯/১১।১৮৯২) জানালে £__ “ভিক্টোরিয়া অপেরা হাউস ।-_ 
্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই রঙ্গভূমির স্বত্বাধিকারী । 
কবিবন সান্কৃষ্ণবাবুর “বীণা! থিয়েটার+টি ক্রয় করিয়া: লইয়া, তিনি 
তাহার সম্পূর্ণ সংস্কার করিয়া লইয়াছেন ; এবং “ভিক্টোরিয়া অপের! 
হাউস” এই নামে তাহ! পরিচিত হইতেছে। এখন ইহ্থার দৃশ্যপট, 
সাজসজ্জা প্রভৃতি সমস্তই নৃতন__প্রিয়নাথবাবু বহুল অর্থব্যয় করিয়া 
রঙ্গভূমির এই অভিনব সৌন্দর্য সম্পাদন করিয়াছেন। আরও একটা! 
কথা এই উপলক্ষে বলা উচিত যে, আপাততঃ এখানে কেবলই 
স্ত্রীলোক দ্বারা অভিনয়-কার্ধ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে; আগে যেমন 
স্রীলোকের সংস্রব ছিল না, এখন এখানে সেইরূপ পুঞুষের সংস্রব 
নাই। সুতরাং এও একটা নৃতনত্ব বলিতে হইবে ।” কিন্তু এ-নতুনত্ব 
বেশীদিন টেকে নি। রাজকৃষ্ণ রায়ের স্ত্রী-বজিত অভিনয়প্রচেষ্টা 
যেমন প্রাথমিক পর্যায়েই ব্যর্থ হয়েছিল, এদের পুরুষ-বিরহিত 
নাট্যচর্চারও তেমনি অস্কুরে বিনাশ ঘটলো। কিছুদিনের মধ্যেই 
প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় “ভিক্টোরিয়া অপেরা হাউস” তুলে দিতে 
বাধ্য হলেন। সিটি সম্প্রদায় পুনরায় এসে আসর পাতলো! বীণা 
রঙ্গভূমিতে | 


৪৬২. একশ বছরের বাংল। থি্জেটার 


আবার সিটি 


গিরিশচন্দ্র, ষ্টার থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর প্রসন্নকুমার 
ঠাকুরের দৌহিত্র নাগেন্দ্রভুষণ মুখোপাধ্যায়ের অর্থান্থকৃল্যে ভূতপূর্ব 
গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের জমিতে ১৮৯৩ সালের ২৮ জানুয়ারি 
মিনার্ভা শাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করেন। ক্ষুদ্রায়তন বীণা! রঙ্গভূমিতে 
পর্যাপ্ত দর্শকের স্থান সঙ্কুলান ন? হওয়ায় জনপ্রিয়তা সত্বেও সিটি 
সম্প্রদায়ের যথেষ্ট অর্থ সমাগম হচ্ছিল ন1। এই অস্থবিধ! দূর করার 
সংকল্প নিয়ে গিরিশচন্দ্র নতুন রঙ্গালয় স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন । 
সিটিও পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বীণ! রঙ্গভূমি ছেড়ে দিয়েছিল কিন্তু 
শেষ পর্যস্ত দের সঙ্গে মিনার্ডা কর্তৃপক্ষের বনিবনা হল না। সিটির 
কর্ণধার নীলমাধব চক্রবর্তী শেয়ার ভিন্ন মিনার্ভায় চাকুরী গ্রহণে 
অসম্মত হলেন।১১ ফলে, সম্প্রদায়ের মিনার্ভাতে যোগদানের 
পরিকল্পনা কাধ্যকরী না! হওয়ায় শেষ পর্যন্ত ওঁরা নীলমাধব চক্রবর্তার 
নেতৃত্বে পুনরায় বীণা রঙ্গভূমিতে ফিরে এলেন । অবশ্য, দানীবাবু, 
প্রমদান্ুন্দরী প্রভৃতি ওদের কয়েকজন মিনার্ভাতেই যোগদান 


করেছিলেন । 
৭ অক্টোবর, ১৮৯৩ “সরলা” দিয়ে বীণা রঙ্গভূমিতে নব পধায়ে 


১১ স্বত্বাধিকারী নাগেন্দ্রভূষণ লভ্যাংশ প্রদানের ম্বীক্কাতি দেওয়ায় 
নীলমাধব চক্রবর্তী তার সিটি সম্প্রদায় সহ মিনাভায় ফোগদানের সিদ্ধান্ত নেন। 
কিন্ত রঙ্গীলয় নির্মাণে খণগ্রস্ত হয়ে পরে নাগেন্দ্রভূষণ বলেন, খণ পরিশোধ না! 
হওয়। পর্যস্ত লভ্যাংশ প্রদান তার পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে, উভয়পক্ষে বিরোধ 
দেখ। দেয়। ঈধ্যস্থ হিলাবে গিরিশচন্দ্র তখন প্রস্তাব দেন, খণ পরিশোধের 
পর নাগেন্দ্রভুষণ লভ্যাংশ দেবেন__ এই মর্মে উভয়পক্ষে চুক্তি সম্পার্দিত 
হোক্‌। নাগেন্দ্রভুষণ রাজী হলেও নীলমাধব এই প্রস্তাবে লম্মত না হওয়ায় 
সিটি সম্প্রদায় পুনরায় বীণ। বঙ্গতৃমিতে প্রত্যাবর্তন করে। (ভ্ত্র গিরিশচন্ত্ 
_অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ) 


সিটি থিয়েটার ৪৬৩ 


সিটি থিয়েটারের উদ্বোধন হল । পরের দিন ওঁরা মঞ্চস্থ করলেন 
“ঞ্ুবচরিত্র” এবং “বিবাহ বিভ্রাট? । এই অভিনয় দেখে “অনুসন্ধান 
লিখলে £-- “সিটি থিয়েটার ।-_-নব আয়োজনে, নব উদ্ভমে, নবীন 
উৎসাহে, এই রঙ্গভূমি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । রঙ্গগৃহ পূর্ণ সংস্কৃত ; 
রঙ্গমঞ্চ স্ুন্দররূপে সুসজ্জিত ; বেশভৃষারও সমূহ পারিপাট্য ; দৃশ্ঠযতঃ 
এবার ইহাদের কোন অভাব পরিলক্ষিত হইল না। অভিনেতাগণ 
সুদক্ষ, স্থুশিক্ষিত, স্ুনিব্বাচিত। অভিনেত্রীগণও প্রথিতনাম! ও 
প্রতিষ্ঠাপননা । স্থতরাং সে পক্ষেও এবার যে ইহারা কোনই ত্রুটি 
রাখেন নাই, তাহাও বুঝ1 যায় । গত ২৩এ আশ্বিন, রবিবার আমরা 
এই রঙ্গালয় পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলাম। সেদিন “ঞ্রবচরিত্র' 
নাটক ও ণববাহ-বিভ্রাট” প্রহমন অভিনীত হইয়াছিল। অভিনয়ও 
যাহ! দেখিলাম, স্ন্দর। অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ, কেহই কোন 
অংশে কম নহেন। হবার?ও কথা অবশ্য ছিল ন1। ষ্টার থিয়েটারে*র 
সেই স্ুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা বাবু নীলমাঁধব চক্রবন্তী মহাশয় স্বয়ং 
“বিবাহ-বিভ্রাটে'র বরকর্তা সাজিয়াছিলেন ; বাবু প্রবোধচন্দ্র ঘোষ 
মহাশয় বিলাত-ফেরত যুবক সাজিয়াছিলেন; মিসেস কারফম্মাও 
পাকা; ঝিও সেই পুরাতন । সুতরাং না হইবে কেন গ “বিবাহ- 
বিভাট” অতি সুন্দর অভিনীত হইয়াছিল । “টার থিয়েট'-র” প্রথম- 
প্রথম “বিবাহ-বিভ্রাট” যেরূপ সুচারুরূপে অভিনীত হইত, বুঝিলাম, 
ইহারাঁও ঠিক সেই ভাবই উদ্দীপিত করিতে পারিয়াছিলেন। ইহা! 
অবশ্য বড়ই প্রশংসার কথা, এবং “সিটি'র অভিনেতা দিগের সম্যক 
গুণপনার পরিচায়ক | “ফ্রবচরিত্রেরও অবশ্য অভিনয়াংশে কোন 
ত্রুটি দেখিলাম না। যা কিছু ক্রটি-_ সে পুস্তকের! নহিলে, এপ 
দক্ষতার সহিত অভিনীত হইয়াছিল যে, তাহা বলিবার নহে । রাজা, 
স্থনীতি সুরুচি__ ছুই রানী, গ্ুব, সকলকেই প্রশংসা করিতে হয়। 
ফলত: সিটি থিয়েটার, দল-সংগঠন ও রঙভূমি-সংস্করণ__উভয় 
কার্যেই প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছেন। ইহাদের অভিনয়-দর্শনে 


৪৬৪ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


সকলেই সন্তষ্ট হইবেন, আশা করি 1” (১৬।১০।১৮৯৩) ১৮৯৩ সালে 
এরা “আনন্দলহরী বা হরিলীলা এবং “কগ্টিপাথর' নামে আরও 
ছু'খানি নাটক মঞ্চস্থ করেন। 

১৮৯৪-এর গোড়ার দিকে সিটিতে “প্রফুল্ল” “সরলা? “বেহদ্দ 
বেহায়া” “নল-দময়ন্তী”, “চোরের উপর বাটপাড়ি” প্রভৃতি নাটকের 
অঙ্িনয় হল। এসব অভিনয় দেখে “পুরোহিত” ( এপ্রিল-মে, 
১৮৯৪ ) অভিমত প্রকাশ করলে :£_- “সিটি থিয়েটার।_- আমরা 
সিটি থিয়েটারে “নল-দময়ন্তী” ও “চোরের উপর বাটপাড়ী” অভিনয় 
দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। সেদিন নল, দময়ন্তী, বিদূষক ও কলির 
অভিনয় সর্বাপেক্ষা উত্তম হইয়াছিল । রাজকুমারী সুনন্দার অংশের 
অভিনয়কারিণীর কণম্বর অতি মধুর; গীতে দর্শকবৃন্দ-মাত্রেই 
পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। সে গান, অন্ত্র শুনিয়াছি; এমন স্চারু 
হয় নাই। সিটি থিয়েটারের অভিনেতার] ও অভিনেত্রীরা অনেকেই 
স্াক্ষ। নিজ নিজ অংশ অভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে 
তাহারা সকলেই সযত্ব । বিষয় পুরাতন হইলেও, সুদক্ষ অভিনেতা 
অভিনেত্রী দ্বারা অভিনীত “নল-দময়ন্তী” দর্শকবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ 
করিতে সমর্থ হইয়াছিল। “চোরের উপর বাটপাড়ী” অভিনয়ে 
আমরা আরও সক্তষ্ট হইয়াছিলাম। প্রহসন অভিনয়ে “সিটি 
থিয়েটারে”র অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ যে বিশেষ নিপুণ, তাহা! 
“চোরের উপর বাটপাড়ী” দেখিয়া জান! গিয়াছে । অন্যত্র ইহার 
যে অভিনয় দেখা গিয়াছিল, তদাপেক্ষা ইহা অনেক উন্নত। 
এখানকার “প্রফুল্ল”, “সরলা”, “বেহদ্দ-বেহায়।” দেখিবার জিনিষ । 
উহাদের কাহাকে রাখিয়া কাহার প্রশংসা করিব, বুঝিয়া উঠিতে 
পারি নাহইী। বিস্তৃত সমালোচন পরে প্রকাশ্য । “বেহদ্দ-বেহায়া” 
উত্তম প্যান্টোমাইম ও প্রহসন” “সরলা প্রসঙ্গে পত্রিকাখানি 
জানালে £__ “সিটি-থিয়েটারে-_ প্রসিদ্ধ সরলার অভিনয় দেখিতে 
গিয়াছিলাম। সরলায় পিটির প্রতিপত্তি ক্রমশঃ বাঁড়িতেছে দেখিয়া 


মিটি থিয়েটার ৪৬৫ 


আমর! বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। “সরলা” তারকনাথের অক্ষয় কীন্তি। 
তাহার অভিনয়ে সিটি থিয়েটার, গ্রস্থকারের প্রতিপত্তি সম্পুর্ণ অক্ষত 
রাখিয়াছেন।...প্রধান1 নায়িকা প্রমদার অংশ ও নায়ক শশিভৃষণের 
অংশ, বিশেষ প্রশংসাযোগ্য । বিধুভৃূষণ এক বিচক্ষণ অভিনেতা । 
এই নাটকের মেরুদগুন্বরূপা সরলার অংশও বেশ সঙ্গতরূপে 
অভিনয় হইয়াছে। ঠাকরুণদিদি ও গ্ঠামা, বিচক্ষণতার বেশ 
পরিচয় দিয়াছেন ।***৮ (মে-জুন, ১৮৯৪) 

এরপর বীণ। রঙ্গভূমিতে সিটি সম্প্রদায়ের অভিনয় কিছুদিন বন্ধ 
থাকে । ১৮৯৬ সালে আবার অভিনয় সুরু হয়। তেই সময়কার 
মঞ্চস্থ নাটকের মধ্যে “মোহমুক্তি ব1 স্ুধন্যবধ” (৩০।৫।১৮৯৬) উল্লেখ- 
যোগ্য । কিছদিন বাদে বীণা মঞ্চ থেকে সিটি থিয়েটার পুনরায় 
বিদায় নেয়। রঙ্গমঞ্চ শৃহ্য পড়ে থাকায় এই সময় এখানে “প্যাপ্ডোর! 
থিয়েটার, নামে এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। রঙ্গভূমির মালিক 
তখনও প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় । হিন্ুল খা ( অপেরামাস্টার ), 
পরবর্তাকালের কৃতী নট ও নাট্যকার অপরেশচন্দ্র. মুখোপাধ্যায় 
( পেশাদার হিসাবে এই তার প্রথম মঞ্চাবতরণপ্রচেষ্টা ) প্রভৃতি এই 
প্রয়াসের সঙ্গে জড়িত ছিলেন । পাগুবের অজ্ঞাতবাস”' দিয়ে মহল 
আরম্ভ হলেও, নানা কারণে অভিনয় সুরু করার পূর্বেই *- টি ভেঙ্গে 
যাঁয়। সেই সময় অমরেন্দ্রনাথ দত্তও বীণ! রঙ্গভূমিতে নিজন্ব সম্প্রদায় 
নিয়ে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করছিলেন কিন্তু তিনিও একাজে সফল 
হন নি। শেষ পর্যস্ত সিটি থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা নীলমাধব চক্র বর্তাই 
ভিতরে ভিতরে সমস্ত ব্যবস্থা চূড়ান্ত ক'রে পুনরায় বীণ। রঙ্গভূমিতে 
অবতীর্ণ হলেন । তবে, “সিটির পরিবর্তে এবার তার সম্প্রদায়ের 
নাম হল-_গেইটী”। কিন্তু গেইটী এখানে সুবিধা করতে পারে নি, 
কয়েক মাসের মধ্যেই থিয়েটার উঠে ষ খ্র। এরা বীণা রঙ্গভূমিতে 
“মকরে নিতাই”, প্রলয়ঙ্করী” “নৈরাকার' প্রভৃতি অভিনয় করেছিলেন । 
মনে হয়, অন্য থিয়েটারকে বিদ্রপ করার উদ্দেস্টেই যেন এরা 


৩৩ 


৪৬৬ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


আবিভূতি হয়েছিলেন ।১২ কয়েক মাস বাদে গেইটী থিয়েটার বীণা 
মঞ্চ থেকে বিদায় নিয়ে পুনরায় “সিটি নাম ধ'রে এমারেল্ড মঞ্চে 
অভিনয় করতে রইলে! আর ৩৮ নম্বর মেছুয়াবাজার রোডের রাজকৃষ্ণ 
রায়ের সাধের বীণ! রঙ্গভূমি পড়ে রইলো! শূন্য, অবহেলিত, অনাদৃত। 
এর অনেক পরে এখানে অবশ্য আবার জনসমাগম হ'তে সুরু হয়েছিল। 
তবে, মঞ্চে তখন নাটকাভিনয় বন্ধ হয়ে গেছে--পরিবর্তে আত্মপ্রকাশ 
করেছে সগ্ভ আবিষ্কৃত বায়স্কোপ । রঙ্গগৃহের বর্তমান রূপটি সেই 
ধারানুুসারী। 


১২ “অন্ত থিয়েটারকে ব্যঙ্গ করিবার উদ্দেশ্তেই যেন ইহ ভিন্ন ভিন্ন 
বিষয়ের অভিনয়ে প্রবৃত্ত হয়। যেমন ষ্টার করিলেন স্বীবুদ্ধি, তাহার] করিল 
প্রলয়ঙ্করী | মিনার্ভী করিল করমেতিবাই, তাহার! করিল মকরে নিতাই । 
একাকারের প্রত্যুত্তরে করিল নৈরাকার-__এইরূপ। তবে তাহারাও বেশীদিন 
চালাইতে পারে নাই।” (ভারতীয় নাট্যমঞ্চ__ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ) 


চন্দ্রহাস 
চতুরালী 
চন্দ্রাবলী 
প্রহনাদ-চরিত্র 
চৈতন্তলীলা 
চন্দ্রহাস 
হরিদাস ঠাকুর 
ভ্রাস্তিবিলাম 


পরিশিঃ 
ক. অভিনয়-তালিকা 


রাজকৃষ্ বায় 


গু 
ঞ 


ঠ 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ 


বাজকুষ্ বায় 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগর 


দশরথের মৃগয়া বা বালক সিন্কুবধ রাজকষ্ণ বায় 


কলির প্রহনাদ 
দাদা ও আমি 
শরৎ-সরোজিনী 
সধবার একাদশী 
সুরেন্ত্-বিনোদিনী 


বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রে। 


হিরথায়ী 
স্থবেন্দ্র-বিনোদ্দিনী 


বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা 


মীরাবাই 
লীলাবতী 
শ্রীকচের অন্নতিক্ষা 
সধবার একাদশী 
মীরাবাই 
ভ্রাস্তিবিলাস 
চমৎকার 

ঘোষের পো 


ঠট 


উপেন্দ্রনাথ দাস 
দীনবন্ধু মিত্র 
উপেন্দ্রনাথ দাস 
মধুস্দন দত্ত 
অতুলকৃষ্ণ মিত্র 


রাজকৃষ্ণ রায় 
দীনবন্ধু মিত্র 
রাজকষ্ণ রায় 


রাজকষ্চ বায় 


ডিসেম্বর, ১৮৮৭ 
১৩1১২।১৮৮৭ 
£ 
১৮১২।১৮৮৭ 

মে, ১৮৮৮ 
£ 
১৭1৬।১৮৮৮ 
৭ ৫1৮1১৮৮৮ 

২|৯| ১৮৮৮ 

্ 

৮1১২]১৮৮৮ 
১৬।১২।১৮৮৮ 
২৫।১২|১০৮৮ 
১৯।১।১৮৮৯ 
২০|।১।১৮৮৯ 
২।২।১৮৮৯ 
৩।২।১৮৮৯ 
২০।৭।১৮৮৭ 
৩।৮1।১৮৮৯ 
২১|।৯1১৮৮৯ 


২২৯|১৮৮৯ 
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নভেম্বর, ১৮৮৯ 


৪৬৮ 


কক্সিণীহরণ 
খোকাবাবু 
মীরাবাই 
ঘোষের পে। 
হরধনুঙ্ 
খোকাবাবু 
মেড়ার মেলা 
মীরাঁবাই 


বাজ! বিক্রমাদ্িত্য 


হরধনুভক্ষ 
খোকাবাবু 
মীরাবাই 
চন্দ্রাবলী 


প্রহলাদ-মহিম। 


মীরাবাই 


লোভেন্দ্র-গবেন্দ্ 


জটিল 

চন্দ্রাবলী 
লক্ষহীরা 
লক্ষহীর। 


কমলাকাস্ত বা উকিল বিভ্রাট 
প্রহলাদ-চরিত্র 


চতুরালী 
মীরাবাই 
ঘোষের পো 
মীরাবাই 


ভণ্ড দলপতি দণ্ড 


লক্ষহীর! 
চৈতন্যলীল। 


একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


রাজকষণ রায় 


রাজকষ্জ বায় 


বাজকঞ্ণ বায় 


রাজকষ্ণ রায় 


বাজকৃষ্ণ রায় 


রাজকষ্ণ বায় 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 


১৪।১২।১৮৮৯ 


১৫।১২।১৮৮৯ 


২৮1১২।১৮৮৭ 


২৯|১২|১৮৮৯ 
ঠ 
১১।১।১৮০৯৬ 
১৫।৩।১৮৯০ 
৮ 
১৬৩।১৮৯০ 
২৬।৭।১৮৯৩ 
১।১১।১৮৯৬ 
২।১১।১৮৯০ 


ঠঠ 


১৫1১১1১৮৪৯০ 
ঠ 

জানুয়ারি, ১৮৯১ 

৭1২1১৮৯১ 


৮1২।১৮৯১ 


ঠ 


১৯।২।১৮৯১ 


২২]২।১৮৪৯১ 


ঠা 


২৪৯1৩১৮৯১ 


১৬।৫।১৮৯১ 


বীণা রঙ্গভূমি ৪৬৯ 


সরল! তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ১৭৫।১৮৯১ 

ন্বর্ণলতা" অবলম্বনে অমৃতলাল 

বস্থ কৃত নাট্যরূপ 
বিল্বমঙ্গল ঠাকুর গিরিশচন্দ্র ঘোষ ৩১1৫1১৮৯১ 
বিবাহ বিভ্রাট অমৃতলাঁল বস্থু ৬ 
বিশ্বমঙ্গল ঠাকুর ২৪।৬।/১৮৯১ 
তকুবাল। অম্বতলাল বন্থু ৯1৮।১৮৯১ 
লীলা ২ ৩।১০।১৮৯১ 
দেবী চৌধুরাণী নাট্যরূপ-অতুলরুষ্ণ মিত্র. ২৫।১২।১৮৯১ 
লক্ষহীরা শ1২1১৮৯২ 
সরলা ৭১০1১৮৯৩ 
ঞকবচবিজ্ গিরিশচন্দ্র ঘোষ ৮1১০।১৮৯৩ 
বিবাহ বিভ্রাট / 
মোহমুক্তি বা সুধন্যৰধ - ৩*।৫১৮৯৬ 

খ. অভিনেতৃ সম্প্রদায় 


রাজরুঞ্ণ রায়, অক্ষয়কালী কোঙার, শরৎ গর্মকার, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, 
উপেন্দ্রনাথ দাস, বিনোদ সোম, নীলমাধব চক্রবর্তী, অঘোরনাথ পাঠক, 
প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ( রাঁখুবাবু ), দানীবাবু, তিনকড়ি 
দাসী, গ্রমদাস্থন্দরী, মানদীস্থন্দরী প্রভৃতি । 


গ. সংক্ষিপ্ত ইতিবৃভ 


৩৮ মেছুয়াবাজার রোড, কলকাতা 

বীণ। রজভুমি 

প্রথম অভিনীত নাটক--( চন্দ্রহাস ) ডিসেম্বর, ১৮৮৭ 

শেষ নাটক--(প্রহলনাদ-চরিত্র ) ১৮।১২।১৮৮৭ ( প্রথম পর্যায় ) 

প্রথম অভিনীত নাটক-_-( মীরাবাই ) ২০।৭।১৮৮৯ 

শেষ নাটক-_-( চন্দ্রাবলী ) ১৫।১১।১৮৯০ (দ্বিতীয় পর্যায় ) 
আর্ধ্য-নাট্য-সমাজ 

প্রথম অভিনীত নাটক--( ঠচতন্যলীলা ) মে, ১৮৮৮ 

শেষ নাটক-_ কলির প্রহলাদ ) ২।৯১৮৮৮ 


নিউ ন্যাশনাল থিয়েটার 
প্রথম অভিনীত নাটক-_( দাঁদা ও আমি )৮।১২।১৮৮৮ 
শেষ নাটক--( বাঘের ঘরে ঘোঘের বাস! ) ৩।২।১৮৮৯ 


ইত্ডিয়ান থিষ্ষেটার 


প্রথম অভিনীত নাটক-_-( লক্ষহীর] ) জানুয়ারি, ১৮৯১ 
শেষ নাটক--( লক্ষহীব1 ) ২৯।৩1১৮৯১ 


সিটি থিষ্মেটার 


প্রথম অভিনীত নাটক-_( চৈতন্যলীল। ) ১৬।৫।১৮৯১ 

শেষ নাটক-_-( লক্ষহীর1 ) ৭২।১৮৯২ (প্রথম পায় ) 

প্রথম অভিনীত নাটক--( সরল ) ৭১০।১৮৯৩ 

শেষ নাটক-_€ মোহমুক্তি বা স্থধন্যবধ ) ৩০।৫।১৮৯৬ (দ্বিতীয় পর্যায়) 


ভিক্টোনিকা! অপের। হাউস 


(সিটি থিয়েটারের উভয় পর্যায়ের অভিনয়ের মধ্যে ১৮৯২ সালের শেষের 
দিকে নতুন মালিকানায় বীণা বঙ্গভূমির নতুন নামকরণ হয়__“ভিক্টোরিয়া 
অপেরা হাউস'। এদের অভিনীত নাটকের নাম ও তারিখ পাওয়া যায় নি। 
সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। ) 


বীণ। রঙ্গতৃমি ৪৭১ 
প্যাণ্ডোর। থিয়েটার 
( সিটি থিয়েটারের দ্বিতীয় পর্যায়ের অভিনয় শেষ হওয়ার পর এই সম্প্রদায় 
গঠিত হয় কিন্ত কোনো নাটক অভিনয়ের পূর্বেই দল ভেঙ্গে যাঁয়। ) 


গেইটী থিয়েটার 


(সিটি থিয়েটারের পরবর্তীকালে পরিবতিত নাম। এই লল্প্রদায় অবশ্ঠ 
কিছু কিছু নাটক বীণা রঙ্গভৃূমিতে অতিনয় করেছিল কিন্ত তাদের অভিনয়- 
তারিখ অজ্ঞাত। ) 


ক শেষ নাটক বলতে নাট্যসম্প্রদায় কর্তৃক অভিনীত সম্ভাব্য শেষ নাটক 
বল! হচ্ছে এরপরেও কর্তৃপক্ষ অন্ত কোনে নাটক অভিনয় ক'রে থাকতে 
পারেন, কিন্তু সুত্র জান! থাকায় জাত শেষ নাটককেই “শেষ নাটক; বল! 
হয়েছে। 


॥ প্রথম থণ্ড সমাপণ্ত ॥ 


মঞ্চসেবী পরিচিতি 


অতুলকৃষ্ণ মিত্র (১৮৫৭-১৯১২) 

নাট্যকার ও সাংবাদিক । ১৮৫৭, ২২ নভেম্বর কলকাতার ঠনঠনিয়ায় 
জন্ম । পিতা-_বাজকষ্ণ মিত্র। শৈশবে পিতৃবিয়োগ ঘটে । সাধারণ রঙ্গালয়ের 
প্রথম যুগের অভিনয় দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে কৈশোরে সমবয়স্কদের নিয়ে 
অবৈতনিক নাট্যসমাজ গঠন ও “পাগলিনী” নামে এক নাটক রচনা করেন। 
প্রতিবেশী ও বন্ধু রঙ্গালয়ের স্থরশিল্পী রামতারণ সান্তালের উৎসাহে ও 
সহায়তায় অতুলকুষ্ণের একাধিক গীতিনাট্য সাধারণ রঙ্গালয়ে মঞ্চস্থ হয়। 
রাঁমতাঁরণ অতুলকৃষ্ণের গানে স্থরসংযোজনা করতেন । গীতিনাট্যকার হিসাবে 
অতুলকুষ্ণ মিত্র মেকাঁলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ১৮৮৩-র মধ্যভাগে প্রকাশিত 
*আন্দোপন' পাঙকার সম্পাদনা করেন। রঙ্গালয় থেকে বিদায় নেওয়ার পর 
বন্ধুবর উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়__প্রবন্তিত সাঞ্চাহিক বন্থমতীর (প্রথম প্রকাশ 
-_-১৮৯৬১ ৮ আগস্ট ) ভাব নেন। 'আদর্শ সতী”, 'নন্দবিদায়+ 'বাগ্ারাও+, 
“শিরী-ফর্হাদ” “লুলিয়া” “তুফানি', পাষাণে প্রেম” “প্রাণের টান, “মোহিনী- 
মায়া” প্রভৃতি অতুলরৃষ্ণ রচিত বহু নাটক ও গীতিনাট্য বিভিন্ন থিয়েটারে 
সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে । মৃত্যু £ ৭ অক্টোবর, ১৯১২। 


অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৭৫-১৯৩৪ ) 

নট, নাট্যকার ও নাট্যালয়াধ্যক্ষ। অল্প বয়সে বঙ্গালয়ের প্রতি আকৃষ্ট 
হন। এযামেচার অবস্থায় মহেন্দ্লাল বন্থর কাছে অভিনয় শিক্ষা করেন। পরবর্তী- 
কালের নাট্যগুরু অদ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। ১৯০৪-এ মিনার্ভায় কপালকুগ্ডলা'তে 
নবকুমারের ভূমিকায় পেশাদার নটরূপে প্রথম আবির্ভাব ঘটে। বিভিন্ন সময়ে 
মিনার্ভা, কোহিনূর, ষ্টার প্রভৃতি নাট্যশালার সঙ্গে জড়িত ছিলেন । বহু মঞ্চলফল 
নাটকের অষ্টা। ১৯২৩ সালে ষ্টারে আর্ট থিয়েটারের পতাকাতলে 'কর্ণাজুন 
রচনা ও প্রযোজনায় অপরেশচন্দ্র বাংল! থিয়েটারে নব্যুগের সথচনা কৰেন। 

«...অপরেশচন্দ্র ছিলেন এখনকার বাংলা “ট্যজগতে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে 
নির্ভরযোগ্য নাট্যকার ।.*অপরেশচন্দ্রের শক্তি এ নাটকগুলিকে সফল ক'রে 
আমাদের নাটাজগতে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত করেছিল £__'অযোধ্যার 
বেগম” 'কর্ণীজ্বন” ইরানের রানী” চতীদাস” মন্্রশক্তি” 'পোস্তপুক্র ও মা) 


৪৭৪ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


***অভিনেতারূপেও অপরেশচন্দ্র বাংলা নাট্যজগতের উপরে একটি বিশিষ্ট 
ছাপ রেখে গেছেন।***বিভিন্ন ভূমিকায় হাস্ত ও করুণ রস সৃষ্টিতে তিনি ফে 
বিচিত্র শক্তির পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন তা অপূর্ব বললেও অতুযুক্তি হবে না". 
নিজের নট-জীবনের অধিকাংশ ভাগই তিনি অধ্যক্ষতা ক'রে কাটিয়ে গেছেন। 
কেবল অধ্যক্ষরূপেই বাংল! রক্ষালয়ের ইতিহাসে তিনি চিরম্মরণীয় হয়ে 
থাকতে পারতেন ।-*"* (নাচঘর ) 


অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ( ১৮৭৬-১৯১৬) 


নট, নাট্যকার ও রঙ্গালয়াধ্যক্ষ। ১ এপ্রিল, ১৮৭৬ জন্ম | পিত৷ দ্বারকানাথ 
রেলি ব্রাদার্সের মৃত্হ্দ্দি ছিলেন। মধাম অগ্রজ হীরেক্্রনাথ দত্ত দার্শনিকরূপে 
প্রসিদ্ধ। অমরেক্্রনীথ ১৬ এপ্রিল, ১৮৯৭ ক্লাসিক থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করেন 
এবং “নল-দময়স্তী” নাটকে নলের ভূমিকায় প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ 
হন। বিভিন্ন সময়ে গ্র্যাণ্ড, নিউ ক্লাপিক, ষ্টার, মিনার্ভ| ও গ্রেট স্াশনাল (১৯১১) 
প্রভৃতি নাট্যশালার সঙ্গে স্বত্বাধিকারী, পরিচালক এবং অভিনেতা হিপাবে 
জড়িত ছিলেন। “সৌরভ”, “বঙ্গালয়' ও “নাট্যমন্দির নামে তিনখানি সামগ্সিক- 
পত্রের শ্রষ্টা। এর রচিত “কাজের খতম", “দোললীলা” “শ্রীকৃষ্ণ”, “মজা”, “ছুটা 
প্রাণ প্রণয় না বিষ' ( নাট্যরূপ ) প্রমুখ পঞ্চরং, গীতিনাট্য এবং নাটক 
সেকালের রঙ্গমঞ্চে সাফলোর সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল। হুবিরাজ ( হরিরাজ ), 
হুসেন (আলিবাবা ), গোবিন্দলাল (ভ্রমর ), ভীম ( পাগুব-গৌরব ), কুলীরক 
( সওদাগর ) প্রভৃতি অমরেন্দ্রনাথ অভিনীত প্রসিদ্ধ ভূমিকা । ১২ ডিসে্বর, 
১৯১৫ ষ্টারে গুরংজীব ( সাজাহান ) রূপে শেষ অভিনব । সমকালীন রঙ্গমঞ্চের 
সংস্কারসাধনে এর আন্তরিক প্রয়াস সপ্রশংস উল্লেখের দাবী রাখে। মৃত্যু ঃ 
৬ জানুয়ারি, ১৯১৬। 

“অতীতকালে অমরেন্দ্রনাথই একমাত্র নট-ধাহার নামে দর্শক আকুষ্ট 
হইত ।” (ঝুওলা ) 


অমুতলাল বন্থু ( ১৮৫৩-১৯২৯ ) 


নট, নাট্যকার ও নাট্যাধ্যক্ষ। সাধারণ রঙ্গালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা । 
১৮৭২, ৭ ডিসেম্বর পাবলিক থিয়েটারের প্রথম অভিনয় “নীলদর্পণ' নাটকে 


মঞ্চসেবী পরিচিতি ৪৭৫ 


সৈরিস্বীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। নটজীবনের আদি পর্ব কাটে গ্রেট স্তাশনাল 
ও ন্যাশনাল থিয়েটারে । ১৮৭৫ সালে কয়েক মাসের জঙ্য প্রথমোক্ত রঙ্গালয়ের, 
ম্যানেজার ছিলেন । ১৮৮২-তে কিছুদিনের জন্য বেঙ্গল থিয়েটার লিজ নেন। 
টার থিয়েটারের প্রতিষ্ঠার সময় (১৮৮৩) থেকে দীর্ঘকাল এই মঞ্চের সঙ্গে 
জড়িত থ।কেন। ইনি ছিলেন ্টারের অন্যতম অংশীদার, ম্যানেজার, নাট্যকার 
ও বিশিষ্ট অভিনেত]। সুদীর্ঘ ২৫ বৎসরকাল অমৃতলাল যোগ্যতা এবং 
স্থনামের সঙ্গে ট্রার থিয়েটারের অধ্যক্ষতা করেন। এর রচিত প্রথম নাটক 
"মডেল স্কুল” ৮ মার্চ, ১৮৭৩ ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয় । “প্রহসন- 
জাতীয় সাহিত্যে তিনি অগ্রতিদ্বন্বী শিল্পকার ছিলেন।” অমৃতলাল রচিত 
উল্লেখযোগা নাটক :--বিবাহ বিভ্রাট” (১৮৮৪ ), “তরুবালা” (১৮৯১), 
বাবু, (১৮৯৪ ), খাস-দখল+ (১৯১২), ব্যাপিকাবিদায়” (১৯২৬ ) প্রভৃতি । 
অভিনেতা হপসাকেও তার কৃতিত্ব কম নয়। দোকড়ি সেন (বেল্লিক বাজার ), 
রুষ্ণকান্ত ( কৃষ্ণচকান্তের উইল ), নীলকমল ( সরলা ), নিতাই ( খাস-দখল ), 
রমেশ (প্রফুল্ল ), বিহারী খুড়ে! (তরুবালা) প্রমুখ চিত্রে অমুতলালের অভিনয় 
স্মরণীয় হয়ে আছে। রঙ্গালয়ে তিনি “ভুনীবাবৃ" নামে পরিচিত ছিলেন । 

“হাস্যরসাঁভিনয়ে অদ্ধেন্দুবাবু, বেলবাবু এবং ভুনীবাবু এই তিনজনেই 
সর্বশ্রেষ্ঠ ।-..ঘে চরিত্রে প্লেষ আছে__তাহার অভিনয়ে ভূুনীবাবু 
অতুলনীয় ।-"” ( গিরিশচন্দ্র ) 

“-..অমৃতলাল খুব বড়লোক ছিলেন। তিনি একজন খুব ব প্রতিভা, বড় 
বাণী, বড় লেখক, বড় নাট্যকার, বড় নট। কিন্তু তার একটা রূপ আমার 
কাছে সবচেয়ে বেশী নিকট, বেশী অস্তরতম-_সে হচ্ছে তার নটবূপ | তিনি 
নটশ্রেষ্ঠ ছিলেন, নটনাঁয়ক ছিলেন, তাই তিনি নটজাতিকে উন্নত করবার চেষ্টা 
করেছিলেন, সমাজের কাছ থেকে তার আসন আদায় করে নিয়েছিলেন ।"** 
অমুতলাল তার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব দিয়ে নটকে জাতির মধ্যে বসিয়েছিলেন, 
সেইজন্ত তাকে স্মরণ করি ।৮*-( শিশিরকুমার ) 


অমৃতলাল মিত্র (?-১৯০৮ ) 

নাট্যাভিনেতা। গিরিশ-সখ। গোপাল মিত্রের পুত্র। ন্যাশনাল থিয়েটারে 
(১৮৭৩) “কপালকুগুলা” নাটকে নবকুমীরের ভূমিকায় মহেত্্রলাল বন্থর 
অভিনয় দেখে নাট্যকলায় অন্ুবক্ত হন। গিরিশচন্দ্রের যৌবনকালে রচিত প্রায় 


৪৭৬ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


প্রতিটি বিয়োগাস্ত নাটকের নায়ক অমৃতলাল | ১ ডিসেম্বর, ১৮৭৭ হ্যাশনালে 
“মেঘনাদবধ” নাটকে রাবণ চরিত্রে প্রথম আবির্ভাব । ট্রারের অন্যতম স্বত্বাধিকারী 
ছিলেন এবং আমৃত্যু এই মঞ্চে অভিনয় করেন। বিখ্যাত ভূমিক1 £_- মহাদেব 
( দক্ষযজ্ঞ ), নল ( নল-দময়স্তী ), বুদ্ধ (বুদ্ধদেব-চরিত ), বিদ্বমঙ্গল ( বিভ্বমঙ্গল 
ঠাকুর), চন্দ্রশেখর ( চন্দ্রশেখর ) ও যোগেশ (প্রফুল্ল )। অমুতলাল মিত্র 
ক্যানসার রোগে ২৭ জুন, ১৯০৮ মার] যান। 

***ত** অমুতলালের কঠম্বর অতি মিষ্ট ছিল । করুণ ও বীররসের অভিনয়ে 
তাহার সমান পটুতা ছিল) তিনি কথা কহিলে লোকের কর্ণে অমৃত বর্ষণ 
করিত।...অমৃতলালের কণ্স্বরে এমন একট] ্থরের মাধুর্য ছিল-_যাহা 
তাহার কেই শ্বাভাবিক বলিয়া মনে হইত, এবং সত্যই সেটি তাহার ত্বাভাৰিক 
সম্পদই ছিল। তাহ! নিতান্তই অনন্থকরণীয় 1...” ( অপরেশচন্দ্র ) 


অসুতলাল মুখোপাধ্যায় (1-১৮৯০) 


ৃত্যগীতনিপুণ নট । “বেলবাবু* বা “কাঞ্চেন বেল' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ 
ছিলেন। প্রথম দিকে শ্ত্রীভূমিকাঁয় অভিনয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। হান্কা এবং 
গভভীর-_উভয় শ্রেণীর চরিত্রাভিনয়ে এর দক্ষতা ছিল। ভজহরি (প্রফুল্ল ), 
গদ্দাধরচন্ত্র (সরলা), সেলিম (আনন্দ রহো ), চৈতন্য ( বূপ-সনাতন ) 
প্রভৃতি বেলবাবু অভিনীত প্রলিদ্ধ ভূমিকা । ১৮৯০, ১১ মার্চ তিনি আত্মহত্যা 
করেন। 

“-*প্যান্টোমাইম অভিনয়ে কাঞ্তেন বেল অদ্বিতীয় ছিলেন ।-*"ক্লাউন 
সাজিবার বেলবাবুর অসাধারণ দক্ষতা ছিল।-*.সরল।”য় গদাধরচন্দ্রের 
অভিনয়-_-বেলবাবুর অক্ষয় কীর্তি । “বেলবাবু' নিজে ৮৪10 করিয়া মনোমত 
সাজিতেন, অতি হ্বন্দর সাজিতেন, সাজিবার তাহার নৈপুণ্য ছিল। 
হান্যরসাভিনয়ে বেলবাবুর একাধিপতা ছিল; গম্ভীর ভূমিকার অভিনয়ও 
প্রতিভ। স্ফুরিত হইত।.*.” ( গিরিশচন্দ্র ) 


অর্দেন্দুশেখর মুস্তফী ( ১২৫৮-১৩১৫ বঙ্গাব্দ ) 


অমৃতলাল বন্থর ভাষায় :-_-“অ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী-__-বিধাতার হাতে গড়া 
একটার ও অতুলনীয় নাট্যশিক্ষক।” জন্ম £ ১২৫৮, ১০ মাঘ ( মতাস্তরে 
১২৫৬, ১৮ মাঘ )। পিতা শ্তামাঁচরণ মুস্তফী। প্রথম অভিনয় ১৮৬৭, ২ 


মঞ্চসেবী পরিচিতি ৪৭৭ 


নতেম্বর “কিছু কিছু বুঝি” প্রহসনে দত্তবক্র, মুরাদ আলী ও চন্দনবিলাদের 
ভূমিকায় । ১৯০৮, ৯ আগস্ট কোহিনূর থিয়েটারে “নবীন তপস্থিনী” ও “প্রকুল্ল' 
নাটকে যথাক্রমে জলধর ও যোগেশরূপে শেষ অভিনয় করেন। অর্ধেন্দুশেখর- 
অভিনীত কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিকা £_-জলধর (নবীন তপন্থিনী ), ধনদাস 
( কষ্ণকুমারী নাটক ), গজপতি বিদ্যাদদিগগজ ( ছুর্গেশনন্দিনী )ও আবু হোসেন 
(আবু হোসেন )। মৃত্যু : ১৩১৫, ৩১ ভাত্র। 

“**অগ্রেন্দুশেখর ছুরস্ত প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ..অগ্ছেন্দুশেখর 
অভিনেতা! হিসাবে গিরিশচন্দ্রের প্রায় সমকক্ষ ছিলেন। শিক্ষক হিলাবে তিনি 
গিরিশচন্দ্রের চেয়ে অধিকতর কৃতকার্য হয়েছিলেন ।--*৮ (শিশির্কুমাঁর ) 

“***বাঙ্গালায় অর্ধেন্দুশেখর একজন বড় অভিনেতা ছিলেন। ধাহারা 
ইউরোপে নানা দেশীয় রঙ্গমঞ্চে বড় বড় অভিনেতার অভিনয় দেখিয়াছেন, 
আর ব।ঙ্গ(ন।॥ অর্ধেন্দুশেখরকেও অভিনয় করিতে দেখিয়াছেন, তাহারা 
বলেন, ইউরোপে জন্মিলে তিনি ইউরোপের নট-তালিকায় শ্রেষ্ঠ স্থান 
অধিকার করিতে পারিতেন।-**-**শিক্ষকতায় তাহার অসাধারণ নৈপুণ্য 
ছিল।-*” ( অপরেশচন্দ্র ) 


অহীন্দ্র চৌধুরী 


অভিনেতা ও পরিচালক । জন্ম £ ২১ শ্রাবণ, ১৩০২ । ছ্টারে আট থিয়েটারের 
পতাকাতলে ১৯২৩ সালে যে নবাগত শিলীদল বাংলা খিটারে যুগাস্তর 
আনয়ন করেন, তাদের পুরোধা । পরবতীকালে ষ্টার ব্যতী৬ মনোমোহন, 
মিনার্ভা, রঙমহল, নাট্যনিকেতন, নাট্যভারতী প্রভৃতি সমকালীন প্রায় সমস্ত 
রঙ্গালয়ের সঙ্গে কোনো না কোনো সময় জড়িত ছিলেন। নানা বিচিত্র 
ভূমিকার রূপায়ণে এর দক্ষতা সর্বনবিদিত। মঞ্চের ইতিহাসে চরিত্রোপঘোগী 
নিখুত রূপসজ্জার ক্ষেত্রে পথিরুৎ। প্রসিদ্ধ ভূমিক] :--সাজাহান ( সাজাহান ), 
আবন (মিশরকুমারী ) অরবিন্দ (মা), মৃগাঙ্ক (মন্ত্রশক্তি ), ডাঃ ভোন 
( তটিনীর বিচার ), চন্দ্রবাবু ( চিরকুমার সত), অধিকারী ( কপালকুগুলা ), 
চাদ সদাগর (চাদ সদীগর ), কৈলাস খুড়ো চন্দ্রনাথ ), শকুশি ( চক্রবাহ ), 
ভোলামাম্টার ( ভোলামাস্টার ) প্রভৃতি । ১৯৫৭ সালে মঞ্চ ও চিত্রজগৎ থেকে 
অবসর নেন। আমাদের দেশে শিক্ষার উচ্চতম পর্যায়ে অতিনয়কলার বিজ্ঞান- 
সম্মত পাঠক্রম রচন। ও প্রবর্তনার কৃতিত্ব তারই। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে 


৪৭৮ " একশ বছরের বাংলা থিয়েটার 


অভিনয় ও চারুকলার “ডীন' ছিলেন । সম্মানম্ছচক ডি. লিট উপাধিলাভ 
করেন । পদ্মশ্রী ও অন্যান্য খেতাবও পান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
গিরিশ-লেকচারার (১৯৫৭ )। রচিত গ্রন্থ :__“বাংলা নাট্য-বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র 
এবং “নিজেরে হারায়ে খুঁজি” ( স্বাতিকথা )। 

“...নাটকের প্রতিটি মুহূর্তকে তিনি ইমোশান দিয়ে, আঙ্গিক অভিব্যক্তি 
দিয়ে, স্বরের ব্যগন] দিয়ে, দর্শক চিত্তে ঝড় তুলে দিতে পারেন। তার নিজের 
মনে নাটকের চরিত্র যেরূপ নিয়ে ফুটে ওঠে, তার মনের রংয়ের পরশ দিয়ে 
তাকে প্রজেক্ট করবার ক্ষমত তার অসাধারণ ।**"যত বিভিন্ন প্রকৃতির, বিভিন্ন 

স্কৃতির, বিভিন্ন রসের, বিভিন্ন বয়সের ভূমিকা তিনি অভিনয় করেছেন, তার 
সমসাময়িক আর কোন অভিনেতা তা করেন নি।.*যেগুলিতে তিনি সফল 
হয়েছেন, সেগুলি জনচিত্ত-জয়ে অজেয় হয়েই রয়েছে ।.-.” ( শচীন সেনগুপ্ত ) 


উপেন্দ্রনাথ দাস ( ১২৫৫-১৩০২ বঙ্গাব্দ ) 


নট, নাটাকার, নাটাপরিচালক ও সমাজসংস্কারক। বিখ্যাত আইনজীবী 
শ্ীনাথ দাসের জোষ্ট পুত্র। “ছুর্গা্দাস দাল' ছদ্মনামে এর লেখা “্থরেন্তর- 
বিনোদিনী” ও 'শরৎ্-সরোজিনী” নাটক সেকালে বিশেষ জনপ্রিয় হয়। ১৮৭৫ 
সালের শেষে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের ডাইরেক্টর নিযুক্ত হন। এখানে 
“গজদানন্দ ও যুবরাজ" শীর্ষক প্রহসন মঞ্চস্থ করার জন্য ইংরেজ সরকারের 
কোপে পড়েন এবং এই অভিনয়স্থত্রেই শেষ পর্ধস্ত “অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন' 
(১৮৭৬) চালু হয়। পরবর্তীকালে রাজরুষ রায়ের বীণ] বঙ্গভূমিতে “নিউ 
স্তাশনাল থিয়েটার" প্রতিষ্ঠা করেন । 


কুন্থুমকুমারী (1-১৯৪৮ ) 

বৃত্যগীতপটিয়সী অভিনেত্রী । মিনার্ভায় প্রুতিষ্ঠালাভ করেন। অতঃপর, 
ক্লাসিক থিয়েটারের জন্ম হলে সেখানে যোগ দেন এবং “আলিবাব।' (১৮৯৭) 
গীতিনাট্যে ঈমঞজিনা'র চরিত্রে নাচে-গানে-অভিনয়ে অসামান্য কৃতিত্ব দেখান। 
অন্ান্ত বিখ্যাত ভূমিক] £_ ভ্রমর (ভ্রমর ), সরলা (সরলা ), গঙ্গাবাই 
(ভ্রান্তি), ফুলজানি (প্রতাপাদিত্য ) প্রভৃতি । নৃত্যগীতবহুল চরিঝ্রের 
অভিনয়ে সেকালে এর জুড়ি ছিল ন1। শিল্পীজীবনের বিভিন্ন পায়ে ক্লাসিক, 
গ্র্যাণ্ড মিনার্ভা, ষ্টার, কোহিনূর, মিত্র প্রভৃতি থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 


মঞ্চসেবী পরিচিতি ৪৭৯ 


বাংলা থিয়েটারে প্রথম মহিল] নৃত্যপরিচালিক! ( অভিশাপ/রলাসিক/১৯*১) 
ইনিই। মৃত্যু ঃ ২৯ নভেম্বর, ১৯৪৮। 

তত কুহ্ুমকুমারী মে যুগের নামকরা অভিনেত্রী । দ্বর্গত অমর দত্ত 
যখন নায়ক সাজতেন, তখন তার বিপরীতে থাকতেন কুহ্ছমকুমারী । 
“আলিবাবা” নাটকের মজিনার ভূমিকায় তার অভিনয়ের কথা বঙ্গশালার 
ইতিহাসে চিরদিন লিপিবদ্ধ থাকবে। মৃত্যুকালে কুস্থমকুমারীর বয়ম হয়েছিল 
চুয়াত্বর বছর।” ( অহীন্দ্র চৌধুরী ) 


ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্ভাবিনোদ ( ১৮৬৩-১৯২৭) 


নাট্যকার | পিতা--গুরুচরণ ভট্টাচার্য । ১৮৮৯ সালে রসায়ন শাস্ত্রে এম. এ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কয়েক বত্মর ( ১৮৯২-১৯০৩) অধ্যাপনা করেন। এই 
সময় নাক রচনায় ব্রতী হন। প্রথম নাটক “ফুলশযা” (১৮৯৪ ) এমারেল্ড 
থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়। পরবর্তীকালে অধ্যাপনা ছেড়ে পরিপূর্ণভাবে নাট্য- 
সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ক্ষীরোদপ্রপাদ রচিত “আলিবাবা, 
(১৮৯৭ ), (প্রতাপাদিত্য' (১৯০৩), 'রঘুবীর? ("৯০৩ ), চার্দবিবি' (১৯০৭ ), 
কিন্নরী" (১৯১৮), 'আলমগীর"( ১৯২১), 'নরনারায়ণ? (১৯২৬) প্রভৃতি বহু 
নাটক সাধারণ বঙ্গালয়ে স্থনামের সঙ্গে অভিনীত হয় । 

“.**. বিংশ শতাবীর প্রথম পাদে ক্ষীরোদপ্রসাদ বহু এঁতিহাপিক, 
রাজনৈতিক ও সামাজিক নাটকের সাহায্ বাংল! দেশের ” দক-সমাজকে 
শুধু নয়, জনসাধারণকেও দেশপ্রেমে উদ্ধদ্ধ করিয়াছিলেন। বাংলা ভাষায় 
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটকের তিনিই রচয়িতা । তাহার শেষ রচনা 'নরনারায়ণ' 
নাটক সাহিত্যস্থট্টি হিসাবে বিশিষ্ট সম্মান লাভ করিয়াছে ; ইছ] বাংল! কাব্য- 
সাহিত্যের গৌরবরূপে আজিও গণ্য হয়। তাহার অপূর্বব কীত্তি “আলিবাবা? 
রঙ্গনাট্য। তিনি যদি আর কিছু না রচনা! করিতেন, এই রঙ্গনাট্যটিই তাহাকে 
দীর্ঘজীবী করিয়া! রাখিত। “আলিবাবা” চিরনৃতন চির-আনন্দদায়ক হইয়া 
আজিও এই শ্রেণীর নাট গ্রন্থের শ্রেষ্ট স্থানে বিরাঁজ করিতেছে ।...” ( সাহিত্য- 
সাধক-চরিতমাল] ) 


৪৮০ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (১২৬৩ বঙ্গাব-? ) 


নাট্যাভিনেতা। জন্ম--১২৬৩, অগ্রহায়ণ। সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনেত্রী 
নিয়োগের পূর্বে যেসৰ পুরুষ অভিনেতা স্ত্রীভূষিকায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে 
বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে স্থান ক'রে নিয়েছেন, ক্ষত্রমোহনের নাম তাদের 
সবার উপবে। সৌখিন অভিনয়ে এবং ন্যাশনাল: ও গ্রেট হ্যাশনাল থিয়েটাবে 
(প্রথম পর্বে) বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে 
ক্ষেত্রমোহন গঙ্ষোপাধ্যায় অভিনীত স্ত্রীভূমিকা £- মনোরম! (মণালিনী ), 
কপালকুগ্ডল! ( কপালকুগুলা ), তিলোত্তম। ( ছুর্গেশনন্দিনী ), সরলা ( নয়শো- 
রূপেয়! ), হেমলতা৷ ( হেমলতা ), সবল! (প্রণয়পরীক্ষা ), কৌশল্যা (রামা- 
ভিষেক ), এলোকেশী (মোহাস্তের এই কি কাজ! ) এবং স্থলোচন। ( বিধবা- 
বিবাহ )। 

*.---**অভিনেত্রী-যুগ প্রবর্তনের পূর্বের বঙ্গের প্রকাশ্য নাট্যশালার আদি 
নায়িকা (77610115) এই ক্ষেতু (ক্ষেত্রমোহন ) একধিন সহম্র সহশ্র দর্শককে 
মোহিত করেছিল। পরলোকগতা বা! জীবিতা বহু রূপবতী অভিনেত্রীকে 
আমি দেখেছি, এক এক জনের অভিনয়-কলার ভাব ও ভাষা অক্ষয় অক্ষরে 
আমার স্বতি ও প্রাণে মুদ্রিত আছে, কিন্তু তবু বলছি যে, কৃষ্ককুমারী, 
নবীন-তপস্থিনী, কপালকুণ্ডলা এবং আরও ছুএকটা শ্ত্রী-চরিত্রে আজ পর্যন্ত 
কোন রঙ্কমঞ্চ-চঞ্চরী-ই অভিনয়ের কথ! কি বল্‌্ছি-সেই অষ্টাদশবর্ীয় 
ব্রাহ্মণবালককে রঙ্গব্ূপের ছটাতেও পরাজিত করতে পারে নি।****, ” ( অম্বত- 
লাল বস্থ ) 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২) 

নট, নাট্যকার, নাট্যশিক্ষক এবং রঙ্গালয়পরিচালক। সাধারণ রঙ্গালয়ের 
অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা । প্রথম জীবনে সৌখিন অভিনয়ে প্রশংসা পান। পরবর্তী- 
কালে ন্যাশনাল, ষ্টার, এমারেন্ড, ক্লাসিক, কোহিনূর, মিনার্ডা প্রভৃতি থিয়েটাবে 
অধ্যক্ষতা ও অভিনয় করেন। ১৮৮৪-তে শ্রীশ্ররামকষখদেবের সংস্পর্শে আসেন 
এবং সেই হ্ত্রে সাধারণ রঙ্গালয়ে ( বিডন ্রীটের ট্রারে ) পরমহংসদেবের পাদ- 
স্পর্শ ঘটে । 'সধবার একার্দশী'তে নিমচাদ ( এযামেচার--১৮৬৮ ),কৃষ্ককুমারী'তে 
ভীমসিংহ (ন্তাশনাল--১৮৭৩), “মৃণালিনী'তে পশুপতি (গ্রেট ন্যাশনাল-_ ১৮৭৪), 


মঞ্চসেবী পরিচিতি ৪৮১ 


“মেঘনাদবধে' রাম ও মেঘনাদ (ভ্তাশনাল--১৮৭৭ ), “ম্যাকবেথে মাকবেথ 
( মিনার্ভা_-১৮৯৩ ), প্রকুল্পতে যোগেশ ( মিনার্ভা--১৮৯৫ ), 'দীতারামে" 
সীতারাম ( মিনার্ভা--১৯০০ ) ও “বলিদানে" করণাময় ( মিনার্ভা_-১৯*৫ ) 
গিরিশচন্দ্র অভিনীত বিখ্যাত ভূমিকা । তার রচিত প্রায় ৯০টি নাটক সাধারণ 
রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়েছে । : 

০০০০৭ কেবলমাত্র অভিনয় প্রতিভা লইয়1 জন্মাইলেই নাট্যশালার সর্ববাঙ্গীণ 
শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারা যায় না । নাট্যবাণীর পূজার প্রধান উপকবরণ--ইহার প্রাণ- 
ইহার অন্র_নাটক। গিরিশচন্দ্র এদেশের নাটাশালার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন 
মানে-তিনি অন্ন দিয়া ইহার প্রাণরক্ষ1! করিয়াছিলেন, বরাবর স্বাস্থ্যকর 
আহার দিয়া ইহাকে পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন ; ইহার মজ্জায় মজ্জায় রস সঞ্চার 
করিয়৷ ইহাকে আনন্দপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন ; আর এই জন্যই গিরিশচন্জু 
[7901)61 9: 00৩ 1801৮০ ১09৪০-_- ইহার খুড়। জ্যাঠা আর কেহ কোন দিন 
ছিল ন1।-..” ( অপরেশচন্দ্র) 


গেরাসিম স্টেপানোভিচ্‌ লেবেডেফ € ১৭৪৯-১৮১৭) 


বাংলা থিয়েটারের জনক । প্রতিভাবান এই কুশ মনীষী €ৈচিজ্রামণ্ডিত 
জীবনের অধিকারী ছিলেন। ইউক্রেনের এক কৃষকের সন্তান লেবেডেফ প্রথম 
জীবনে রুশ রাজদূত হিলাবে নেপলস্‌ যান। তারপর প্যারিস ও লগুনে 
কিছুকাল অতিবাহিত ক'রে ভারতে (মাদ্রাজে ) আসেন। ছু" « ব মাদ্রাজে 
অবস্থানের পর ১৭৮৭ সালে তিনি কলকাতায় উপস্থিত হন। স্বদীর্ঘ বিশ 
ব্দরকাল তিনি একারিক্রমে কলকাতায় ছিলেন। এখানে তিনি দেশীয় 
পণ্ডিতদের কাছে বাংলা, সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষা শিক্ষা করেন । জ্যোতিষ- 
শাস্্ম আর পুরাণেও তাঁর অনুরাগ দেখা যায় । এরপর লেবেডেফ, গোলোকনাথ 
দান, জগমোহন বিদ্যাপঞ্ানন, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রমুখ পণ্ডিতদের সহায়তায় 
শ)6 101550158 এবং 1,0৮5 15 09৩ 351 7০০60 নামে দু'খানি ইংরেজী 
নাটকের বঙ্গানুবাদ কবেন। ১৭৯৫-৯৬ থুষ্টাকখে এর উদ্যোগে প্রথম নাট কটি 
কলকাতায় শ্বপ্রতিষ্ঠিত বেঙ্গনী থিয়েটারে ছু'সত্রি অভিনীত হয়। দেশীয় 
নট-নটা ও বাছ্যঘস্ত্রের সাহায্যে দেশীয় পরিবেশে অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল । এই 
কারঙ্গে লেবেডেফ কে তার ভাষাশিক্ষক গোলোকনাথ দাস বিশেষ সাহাযা করেন। 


দুর্ভাগ্যক্রমে, ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর কতিপয় কর্মচারীর ষড়যন্ত্রক্রমে গেরাসিমের 
৩১ 


৪৮২ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


পরবর্তী নাট প্রয়াস ব্যর্থ হয়। লেবেডেফ একজন উত্তম বেহালাঁবাদক ছিলেন। 
ইনি কয়েকখানি মূল্যবান গবেষণা গ্রস্থও প্রণয়র্ন করেন। তাদের মধ্যে 
উল্লেখঘোগা £-- 1105 01810108101 006 7১01০ 8100 71156017951 1170121) 
701815015 (১৮০১), 4৮0 [10081091 ০০10167012190101) ০01 (1৩ 15851 
[10018109556] ০01 0101000103 (১৮০৫ ) এবং 4৯ 0০011500101) ০9? 
[10050198171 210 )00058]1 4৪5 (1) ভারতচন্দ্রের “বিদ্যান্ন্দর” এবং 
বাংলা শুভন্করীর রুশ অনুবাদ লেবেডেফের ম্মরণীয় কীতি। 


জ্যোতিরিক্্নাথ ঠাকুর ( ১৮৪৯-১৯২৫) 

নাট্যকার । ধাদের রচনা-সাহায্য ব্যতিরেকে বাংলাদেশে পাবলিক 
থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা ও শ্রীবুদ্ধি সম্ভব ছিল না৷ ইনি তাদের অন্যতম। জ্যোতিরিক্তর- 
নাথের লেখ! পুকু-বিক্রম নাটক", “সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক", 
'অশ্রমতী নাটক, '্বপ্রময়ী নাটক" প্রভৃতির সাফল্যমপ্ডিত অভিনয় দর্শকরুচি 
গ'ড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। 'পুরু-বিক্রম ও “সরোজিনী” সর্বপ্রথম রঙ্গমঞ্চ হতে 
দর্শকদের মনে জাতীয়তার বীজ বপন করে এবং হ্বদেশপ্রেমে দীক্ষা দেয়। 
গিরিশচন্দ্র নাটক রচনায় ব্রতী হলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্য 
নাট্যস্থষ্টিতে বিরত হন। 


তারাসুন্দরী (?-১৯৪৮ ) 

নাট্যাভিনেত্রী । অমৃতলাল মিত্রের কাছে প্রথম অভিনয়শিক্ষা । পরবর্তী- 
কালের নাট্যগুরু অর্ধেন্দুশেখর। সাঁত বৎসর বয়সে ষ্টারে “চৈতন্তলীলা” নাটকে 
বালকবেশে প্রথম মঞ্চাবতরণ করেন (১৮৮৪ )। বিভিন্ন সময়ে ষ্টার (বিভন 
ট্রট ও হাতিবাগান ), ক্লাসিক, মিনার্ভা, বেঙ্গল প্রভৃতি মঞ্চের সঙ্গে জড়িত 
ছিলেন। ১৯২৫ সালে শিল্পীজীবনের শেষ পর্যায়ে বাংল! থিয়েটারে নবযুগের 
সুচনায় মইসামোহছন নাট্যমন্দিরে শিশিরকুমারের সঙ্গে জনা (জনা) ও 
উদ্দিপুরীর (আলমগীর ) চবিভ্্রাভিনয়ে ম্মরণীয় অভিনয়-প্রতিভার ম্থাক্ষর 
রাখেন। তারাহ্ুন্দরী অভিনীত বিখ্যাত ভূমিক! £__-রিজিয়৷ (রিজিয়া! ), 
আয়েষা ( ছুর্গেশনন্দিনী ), কল্যানী ( প্রতাপাদিত্য ) জহরা (সিরাজদ্দৌল! ), 
শৈবলিনী (চন্দ্রশেখর ), জাহানারা (সাঁজাহান ), গুলনেয়ার (ছুর্গাদাম ), 


মঞ্চসেবী পরিচিতি ৪৮৩ 


ধার] (রাখীবন্ধন ), বেগম ( অযোধ্যার বেগম ), জন! (জনা) ও উৎপল 
€ কিন্নরী )। মৃত্যু £ ১৯ এপ্রিল, ১৯৪৮। 

০০০, অর্ধশতাবীর মধ্যে গম্ভীর রসের ভূমিকায় যত অভিনেত্রীকে 
দেখেছি, তারাহ্ন্দরীর স্থান নির্দেশ করতে পারি তাদের সকলেরই উপরে ।*"" 
তার কঠন্বর ছিল চমত্কার ও উচ্চারণ ছিল অতি স্পষ্ট... *-.কি “মেলোড়ামা"য় 
আর কি বাস্তব নাটকে তারাহ্ুন্দরী সমান দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করতে 
পারতেন।'**"' তারাহ্গন্দরীর আর্টের মধ্যে আমর! লাভ করতৃম আস্তরিকতার 
সঙ্গে সুচিন্তিত পরিকল্পন1 ও ক্রিয়াশীল মনীষার প্রভাব |...” ( হেমেন্দ্রকুমার 
বায়) 


তিনকড়ি দাসী 


নাট)।ভিনেআ । বালিকাবয়সে বিডন স্ীটের ষ্টারে “বিল্বমঙ্গল” (১৮৮৬) 
নাটকে নির্বাক সথীর ভূমিকায় প্রথম মঞ্চে নামেন । বীণা, এমারেন্ড ও 
সিটি থিয়েটারে কর্ষের পর গিরিশচন্দ্রের অভিনয়শিক্ষায় ১৮৯৩ সালে 
মিনার্তায় “ম্যাকবেখ” নাটকে লেভী ম্যাকবেখের চরিত্রে প্রশংসা ও প্রতিষ্ঠা 
পান। পরবতীকালে তারা ( মুকুল-মুঞ্জরা ), দাই (আবু হোসেন ), করমেতি 
€ করমেতিবাই ), শ্রী (সীতারাম ), বিমলা (ছুর্গেশনন্দিনী 1, তারা 
€ মীরকাঁসিম ) প্রভৃতি ভূমিকায় তিনকড়ির অনব্ছ্য অভিনয়নৈপুণ্য তাকে 
খ্যাতির চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত করে। 'জনা' নাটকের নাম” মকাঁয় তার 
অসাধারণ অতিনয় বাংল! থিয়েটারের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। 


দানীবাবু ( ১৮৬৮-১৯৩২ ) 

নাট্যাভিনেতা। | নটগুক গিরিশচন্দ্রের পুত্র স্থরেন্্রনাথ ঘোষ ওরফে দানী- 
বাবুর (এই নামেই উনি বঙ্গজগতে পরিচিত ছিলেন) জন্ম ১ ১১ ডিসেম্বর, 
১৮৬৮। অমৃতলাল মিত্রের কাছে অভিনয় শিক্ষা । গিরিশচন্দ্রের “চণ্ নাটকে 
রঘুদেবের ভূমিকায় ২৬ জুলাই, ১৮৯০ ষ্রারে প্রথম মঞধ্চাবতরণ । ১৯৩২, 
২৬ মার্চ এই ষ্টার থিয়েটাবেই “পোস্পুত্র' নাটকে ঠামাকান্ত চরিত্রে শেষ অভিনয় 
করেন। দীর্ঘকাল মনোমোহন মঞ্চের সঙ্গে অংশীদার ও প্রধান অভতিনেতারূপে 
জড়িত ছিলেন। ম্মরণীয় অভিনয় :_ প্রবীর (জনা), সিরাজদ্দৌল! 
(দিরাজদ্দৌল। ), মীরকাসিম (মীরকাসিম ), ওসমান ( দুর্গেশনন্দিনী ), 


৪৮৪ একশ বছরের বাংল। থিয়েটার 


প্রসন্নকুমার (শান্তি কি শাস্তি ?), ওরংজীব (সাজাছান ), চাণক্য (চন্্রগুপ্ত), 
শঙ্করাচার্ধ ( শঙ্করাঁচার্য), খিজির ( দেবলাদেবী ), ভাস্কর (বঙ্গে ব্গী), 
ছুর্গাশক্কর ( পথের শেষে ) প্রভৃতি । মৃত্যু £ ২৮ নভেম্বর, ১৯৩২। 

“***স্রেন্দ্রনাথ ঘোষের কথ! মনে করলেই গর্ডন ক্রেগের কথা আমাদের 
মনে পড়ে । অভিনেতা বলতে আমর! য! বুঝি, তিনি তার চেয়েও বড় ছিলেন। 
তিনি একটি প্রাকৃতিক শক্তি ।.." 

তিনি ছিলেন কলাঁবিদ, তিনি ছিলেন অষ্টা। তার মতন শিল্পী পৃথিবীর ফে 
কোন জাতির গর্বের নিধি। এই জন্যই তার নাম বাংলাদেশে চিরম্মরণীয় 
হওয়] উচিত ।***” ( নাঁচঘর ) 


দীনবন্ধু মিত্র ( ১৮৩০-১৮৭৩ ) 

কবি ও নাট্যকার। দীনবন্ধুর প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ' দিয়েই সাধারণ 
রঙ্গালয়ের পত্তন হয়। এ*র রচিত নাটক :--“নীলদর্পণং নাটকং? (১৮৬০ )) 
'নবীন তপস্থিনী নাটক" ( ১৮৬৩), “বিয়ে পাগলা বুড়ো” (১৮৬৬), 'সধবার 
একাদশী” (১৮৬৬), 'লীলাবতী” (১৮৬৭), 'জামাই-বারিক" টির এবং 
কমলে কামিনী নাটক' (১৮৭৩ )। 

গিরিশচন্দ্র "তার "শান্তি কি শাস্তি? নাটকের উৎসর্গপত্রে দীনবন্ধুকে 
রঙ্গালয়-্ষ্টার স্বীকৃতি দিয়েছেন । দীনবন্ধুর উদ্দে্টে তিনি লিখেছেন :_“বঙ্গে 
বঙ্গালয় স্থাপনের জন্ত মহাশয় কর্মক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন ।-*'যে সময়ে সধবার 
একাদশী” অভিনয় হয়, সেই সময় ধনাঢ্য ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত নাটকাভিনয় 
কর] একপ্রকার অসম্ভব হইত; কারণ, পরিচ্ছদ প্রভৃতির যেরূপ বিপুল ব্যয় 
হইত, তাহ] নির্বাহ করা সাধারণের সাধ্যাতীত ছিল। কিন্তু আপনার সমাজ- 
চিত্র 'সধবার একাদশী'তে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই। সেইজন্য সম্পত্তি- 
হীন যুবকবুন্দ মিলিয়! “দধবার একাদশী” অভিনয় করিতে সক্ষম হয়। 
মহাশয়ের প্লাটক যদি না থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়! “ন্তাশনাল থিয়েটার, 
স্থাপন করিতে সাহুম করিত না । সেই নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয়-শর্ট1! বলিয়া 
নমস্কার করি।” 


মঞ্চমেবী পৰ্িচিতি ৪৮৫ 
ছর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (?-১৯৪৩) 


অভিনেতা । ১৯২৩-এ ট্রারে “কর্ণীর্জুন নাটকে বিকর্ণের ক্ষুদ্র ভূমিকায় 
প্রথম মঞ্চাবতরণ করেন। পরে, এ মঞ্চেই “চিরকুমার সভা”, “আলমগীর, 
প্রতৃতিতে অংশগ্রহণ ক'রে ক্রমশঃ খ্যাতিমান হন। বিভিন্ন সময়ে প্রধান 
অভিনেতারপে ষ্টার, মিনার্ভা, বঙমহল, চীপ থিয়েটার, নাট্যনিকেতন, নাট্য- 
ভারতী প্রভৃতি রঙ্গালয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। 'মাটীর ঘর+ 'রক্তের ডাক» 
“অভিষেক” পি-ডব্উ-ডি” “আবুল হাসান" প্রত্তি নাটকে এর অভিনয় 
গ্রসিদ্ধিলাভ করেছে । ১৯৪২-এ মিনার্ভায় শচীন সেনগুপ্তের 'কাট! ও কমল, 
নাটকে শেষ অভিনয় করেন। মৃত্যু : ১২ জুন, ১৯৪৩। 

“***মঞ্চে তিনি যে তারুণ্যের পরিচয় দিতেন, তা সত্যই বিম্ময়কর । “হিরো 
হয়েই যেন দর্গার্দাস পৃথিবীতে এসেছিলেন । মঞ্চে তিনি যে পৌরুষের পরিচয় 
দিতেন, আজকার তরুণ অভিনেতৃদদের মধ্যেও তা বিরল ।-.:” 

“-.“ছুর্গাদাসের গদ্য আবৃত্তি স্বমধুর ছিল। কিন্তু তারও আকর্ষণ আবৃত্তির 
জন্য ততটা নয়, যতটা তার কঠের মাঁধুর্ধের জন্য, বিশেষত যখন তিনি খাদে 
আবৃত্তি করতেন। তার অতিরিক্ত আকর্ষণ ছিল, তার পুকষোচিত সৃঠাম দেহ, 
তার গাঢ় কালো চোখ, তীর অন্থপয চলা-ফেরা । মঞ্চে অমন করে দাঁড়াতে, 
অমন চলা-ফেরা করতে, আর কাউকে আমি দেখিনি । প্রত্যেকটি মুহূর্ত এক 
একটি ছবি ফুটিয়ে তুলত।":-* ( শচীন সেনগুপ্ত ) 


ধর্মদাস অুর ( ১৮৫২-১৯১০) 

রঙ্ষভূমিসজ্জাকর | *ধর্মমদীস স্থর ছিল মামুলী গৃহস্থ ছোকরা) স্কুলে পড়া 
এন্ট্রেন্স অবধি, কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই তার আঙ্গুলগুলির ব্যবহারে একটা 
পারিপারয দৃষ্ট হস্ত; হাতের লেখা অতি পরিষ্কার, খাতায় রুল টানত হ্বন্দর, 
ম্যাপ আকত চমৎকার, আর সরস্বতী পূজার সময় কুমারটুলী থেকে ঠাকুর 
কিনে এনে নিজের হাতে সাজিয়ে চৌকীর উপর বাগান রচনা ক'রে, যখন 
প্রতিমাথানি তার উপর বসাত, তখন বড় বড় ১ 'ব্বিগরও তার তারিফ না ক'রে 
থাকতে পারত না।” ( অমৃতলাল ) 

বাংলাদেশে পাবলিক থিয়েটারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম স্টেজ 
স্যানেজার। ১৮৫২-তে জন্ম । পিতা-_ রাঁধানাথ স্বর । ১৮৬৭, ২ নভেম্বর মহুষি 


৪৮৬ একশ বছরের বাংল। থিয়েটার 


দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জোড়ার্সীকে 
কয়লাহাটার বাড়িতে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত “কিছু কিছু বুঝি” নামক 
প্রহ্সনে প্রথম স্টেজ ম্যানেজারদূপে যোগ দেন। ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল, 
ষ্টার, এমাবেল্ড, মিনার্ভা, কোহিনূর প্রভৃতি নাট্যমঞ্চের পরিকল্পনা, নির্মাণ ও 
সংস্কারের মূলে ছিলেন ধর্মদাস। তার শেষ কৃতিত্ব মিনার্ভার "শঙ্করাচার্ধ” 
(১৯১৯ )। এই বছরেই ৫৮ বৎসর বয়সে তার মৃত্যু হয়। 

**..বঙ্গ রঙ্গশালা-স্ষ্টির ইতিহাসে গিরিশচন্দ্রের পরই যদি কাহারও স্থান 
নির্দেশ করিতে হয়, তবে ৬সুর মহাশয়ের |+** ( বাঙল। ) 

“**ধর্শদাস আমাকে কৃতজ্ঞতা-খণে বদ্ধ করিয়াছে এবং পূর্ব পূর্বব যে 
সকল অভিনেতা রঙ্গমঞ্চ হইতে দর্শকের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন, তাহাদের 
মধ্যে ধাহারা স্বর্গগত এবং ধাহার1 জীবিত, সকলেই সেই খণ-পাশে আবদ্ধ ।” 
( গিরিশচন্দ্র ) 


নগেক্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৫৭-১২৮৯ বঙ্গাব্দ) 


নট, নাট্যকার ও রঙ্গালয়াধ্ক্ষ । বাংলাদেশে সাধারণ রুঙ্গালয় যাদের 
উদ্যোগে ও অধ্যবসায়ে গড়ে উঠেছে তাদের অন্যতম | অসাধারণ সংগঠনশক্তির 
অধিকারী ছিলেন । অমৃতলাল এর সম্পর্কে বলেছেন :-_*স্বতঃসিদ্ধ যোৌগাড়ে 
অর্থাৎ অর্গানাইজ করবার অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী এবং একজন ৰিশিষ্ট নট ।” 
হ্যাশনাল ও গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের কর্ণধারদূপে অসীম যোগ্যতার পরিচয় 
দেন । নাট্যকারবূপেও পরিচিত ছিলেন। তার লেখা (1) বাংল! থিয়েটাবে 
অভিনীত প্রথম অপেরা নাটক “সতী কি কলঙ্কিনী? সেকালে বিপুল জন- 
প্রিয়তা অর্জন করেছিল । অন্যান্যের মধ্যে “গুইকোয়ার নাটক' উল্লেখযোগ্য । 


নরেশচক্দ্র মিত্র 


অভিনেতা ও পরিচালক | জন্ম £ ১৮৮৮, ১৮ মে (মতান্তরে ৬ মে)। 
১৯১১ ও*১৯১৪-তে যথাক্রমে বি. এ এবং বি. এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
১৯২২ সালে মিনার্ভায় “চন্দ্রগুপ্ত নাটকে চাণক্যের ভূমিকায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চে 
প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন । দীর্ধকালের মঞ্চলেবায় বহু চরিত্রের বপায়ণে এর 
রুতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে । পরিচালক হিসাবেও সুনামের অধিকারী ছিলেন। 
শকুনি ( কর্ণীর্জুন ), কাত্যায়ন ( চন্দ্রগুপ্ত ), শ্রীমন্ত (কেদার রায় ), বেহারী 


মঞ্চসেবী পরিচিতি ৪৮৭ 
(চরিত্রহীন ), গুপী (ছুই পুরুষ) প্রভৃতি ভূমিকা প্রসিদ্ধ। 


“**নানা টাইপ চরিত্রের অভিনয়েই তার প্রতিভা ম্বাভাবিক স্ষ,ত্তি পেত। 
যেমন £ শ্রীমস্ত বা কাত্যায়ন বা শকুনি। তার অভিনয়ে এইসব জটিল চরিত্র 
বাংলা মঞ্চে অমর রূপ পেয়েছে । তাঁর শারীর ভঙ্গীতে, সংলাপের ফাকে ফাকে 
গর্ভবতী নীরবতায়, মুখের প্রতিটি পেশীকে মনের ভাব প্রকাশের কাজে অনায়াস 
ব্যবহারে, বিরূত বা জটিল, জ্রুর বা অসুস্থ মাননিকতার প্রকাশে সমগ্র 
অভিনয়কে খাপ খাইয়ে নিতে তীর তুল্য অভিনেতা তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে 
শিশিরকুমার ছাড়া কেউ ছিলেন না।""*” ( কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ) 


নির্মলেন্দ লাহিড়ী (?-১৯৫০ ) 

অভিনে ৩: ও পরিচালক । নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল বায়ের ভাঁগিনেয় 
নির্মলেন্দু লাহিড়ী সৌখিন অভিনয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন ক'রে ১৯২২-এ পেশাদার 
নটব্ূপে ম্যাডান থিয়েটারে যৌগ দেন। ১৯২৯ সালে এর সম্পর্কে মন্তব্য করা 
হয় £--.."মনোমোহনে নিশ্মলেন্দুর প্রতিভাবৈচিজ্রাও আমাদের বিশ্মিত 
করেছে। নাটাজগতে তাঁকেও আজ আমর] বীরের সম্মান দিতে পাবি । রকম- 
বেরকমের ভূমিকায় রকম-বেরকমের অভিনয় ক'রে নির্মলেন্দু এখন এতট1 বড় 
হয়ে উঠেছেন যে, বিশ্বনিন্দুকণ্ড আর তার প্রতিভাকে অস্বীকার করতে পারবে 
না। এই শিশির-যুগেও নির্মলেন্দু (ও অহীন্দ্র ) যে নিজের বিশ্ষেত্বে রসিকদের 
আকর্ণ করেছেন, এইটেই হচ্ছে শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ ।-"** ( নাঁচঘ : ) দীর্ঘকালের 
নাট্যচর্চায় সমকালীন বাংলার প্রায় প্রতিটি বঙ্গালয়ের সঙ্গে কোনো না কোনো 
সময় অভিনেতা বা পরিচালকরূপে জড়িত ছিলেন। অজন্ন এবং বিভিন্ন 
শ্রেণীর চরিত্রের বূপদানে প্রভূত যশলাভ করেন। স্মরণীয় অভিনয় :_-চাঁণক্য 
( চন্দ্রগুপ্ত ), ভাস্কর (বঙ্গে বর্গ), দিলদার (সাজাহান ), শিবাজী ( গৈরিক 
পতাকা ), মিরাজদ্দৌলা (সিরাজদ্দৌলা ) প্রভাতি। মৃত্যু : ১৯৫*, ২৮ 
ফেব্রুয়ারি । 

*নির্যলেন্দু লাহিড়ীর আবৃত্তির খ্যাতি ইল। আবৃত্তিবহুল হু'মকাগুলি 
অভিনয় করে তিনি শ্রোতৃদেরকে মাতিয়ে তুগতে অদ্বিতীয় ছিলেন। কিন্তু তা 
কেবল নুষ্ঠু আবৃত্তির গুণেই নয়, বাক-বিভূতির বা ০:৪01০9-এরও গুণে ।” 
( শচীন সেনগুপ্ত ) 


৪৮৮ একশ বছরের বাংল থিয়েটার 


বৃপেন্দ্রন্দ্র বন্ু ( ১২৭৪-১৩৩৪ বঙ্গাব ) 


নৃত্যুপরিচালক ও অভিনেতা । সেকালে থিয়েটারমহলে নেপা বোস 
নামেই পরিচিত ছিলেন। ক্লাসিক থিয়েটারে “আলিবাবা” (১৮৯৭ ) নাটকের 
নৃত্যপরিচালনায় বাংল] থিয়েটারে নবযুগের স্থচন! করেন। অভিনেতারূপে 
হাল্‌্ক এবং গম্ভীর উভয় শ্রেণীর ভূমিকাতেই দক্ষতার পরিচয় দেন। জন্ম £ 
১৪ আশ্বিন, ১২৭৪। মৃত্যু শ্রাবণ, ১৩৩৪ । 

“নৃপেন্দ্রচন্দ্রের নৃত্য-গ্রতিভার প্রধান প্রমাণ তার নৃতনত্ব। অমরেন্দ্রনাথের 
যুগে ক্লাসিক থিয়েটারে বাংলা! নাচের শ্রী তিনি একেবারেই ফিরিয়ে দিয়ে- 
ছিলেন। তার পরিকল্পিত নাচের গুণেই “আলিবাবা” আজ পধ্যস্ত জনপ্রিয় হয়ে 
আছে। এখনো! বাংল রঙ্গালয়ের নাচ প্রধানত তার ছাচেই ঢালা হয়। শুধু 
নৃত্য-পরিকল্পনায় নয়, নৃত্য-নিপুণতায়ও আর কোন বাঙ্গালী নর্তক এখনো 
নৃপেন্দ্রন্্রকে অতিক্রম করতে পারেন নি। আবদদালা ( আলিবাবায় ), ঘেষেড়া 

পাওব-গৌরবে ), গোপ ( দোল-লীলায় ), উৎপল ( কিন্নুরীতে ), আলাদিন 
( আলাদিনে ) ও নাগরিক (বসস্ত-লীলায়) প্রভৃতি ভূমিকায় নৃপেন্দরচন্দ্রের নৃত্য- 
কৌশল দেখবার সুযোগ ধার্দের হয়েছে, তারা কখনো তাঁকে ভুলতে পারবেন 
না। তার অভিনয়-শক্তিও বড় কম ছিল না। আব্দালা ( আলিবাবায় ), 
হামজাদ (শিরীনফরুহাদে ), গঙ্গাজী (ছত্রপতি শিবাজীতে ), জগন্নাথ 
(শঙ্করাচাধ্যে ) ও কাঙালীচরণ (প্রফুল্লে ) প্রতৃতি ভূমিকায় আজও তার 
অভিনয়কুশলতা৷ মনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে আছে ।*-” ( নাচঘর ) 


প্রবোধচন্দ্র গুহ ( ১৮৮৫-১৯৬৯ ) 

নাটা প্রযোজক | ১৯২৩-এ অপরেশচন্দ্রের সহায়তায় আর্ট থিয়েটারের 
মাধ্যমে “কর্ণার্জন' নাটকের প্রযোজনায় নব্যুগের স্চনা করেন । মনোমোহন 
লিজ নেন ১৯২৯ সালে। এইথানে তার প্রযোজিত “৫গরিক পতাকা” ও 
“কারাগার' নাটক ছুটি জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের গুণে বিশেষ অমাদূত হয়। 
নাটযনিকেতনের € ১৯৩১) প্রতিষ্ঠাতা । জন্ম £ ২২ জানুয়ারি, ১৮৮৫। মৃত্যু £ 
২ জুলাই, ১৯৬৯। - 

“*.*প্রবোধচন্দ্র গুহ বাংল! থিয়েটারের নবধুগের দ্বিতীয় পর্বে একটি বিশিষ্ট 
স্থান অধিকার করে আছেন। তিনি শুধু প্রতিভাবান প্রযোজ্জকই ছিলেন না, 


মঞ্চসেবী পরিচিতি ৪৮৯ 


'আর্ট থিয়েটারের অভিজ্ঞতাকেও তিনি নাট্যনিকেতনের উন্নতিকল্পে কাজে 
লাগিয়েছিলেন; এর থিয়েটারেও বহু জ্ঞানী, গুণী ও বিদঞ্চজনের সমাগম 
হোতে দেখেছি । থিয়েটারের ব্যবসায়ী তিনি ছিলেন সত্য, কিন্তু শিল্পকে হত্যা 
করে তিনি বাবস। করেন নি। প্রত্যেক নাটকেই তিনি অজশ্র খরচ করতেন 
এবং সর্বাঙ্গহুন্দর করার দিকে তার একটা প্রবল ঝেণিক ছিল। থিয়েটারে 
31)05/208751)1 জিনিসটি তিনি খুব ভাল বুঝতেন এবং নাট্যনিকেতনে 
অভিনীত প্রায় প্রত্যেকথানি নাটকেই তিনি এর পরিচয় দিয়েছিলেন ।.--নৃতন 
নাট্যকার, নৃতন অভিনেতা-অভিনেত্রীর সন্ধানেও তিনি ব্যস্ত থাকতেন ।*** 
***নবধুগের দ্বিতীয় পর্বে নাট্যনিকেতনের স্মরণীয় নাট্যপ্রয়াস হিসাবে 
শরতচন্দের “পথের দাবী”, ববীন্দ্রনাথের “গোরা” তারাশঙ্করের “কালিন্দী” 
শচীন্দ্রনাথের “মিরাজদ্দৌলা এবং মন্সথ বাঁয়ের “কারাগার” বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য ।” ( মণি বাগচি ) 


প্রভা ( ১৯০৮-১৯৫২) 

অভিনেত্রী | ম্যাভান থিয়েটারে আত্মপ্রকাশ ঘটলেও শিশিরকুমারের 
শিক্ষায় “নাট্যমন্দিরে* “দীতা"র নামভূমিকায় সর্বপ্রথম দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন। হাল্কা এবং গভীর-_উভয় শ্রেণীর চরিক্ররূপায়ণে দক্ষতা ছিল । ক 
মাধুর্ধের গুণে নাট্যামোদীদের বিশেষ প্রিয় ছিলেন। অসংখ্য বিভিন্নমুখী 
ভূমিকায় কৃতিত্বপূর্ণ অভিনয়ে বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে 1*'ণষ্ট মর্ধাদার 
অধিকারিশী। জন্ম £ ১৯০৮। মৃত্যু £৮ নভেম্বর, ১৯৫২। 

«... প্রভার মত অভিনেত্রী আর হয় নি।'-.” (শিশিরকুম।র ) 

“...প্রভার কঠস্বর আমি অন্তত ভুলতে পারবো না--*” (ধূর্জটিপ্রসাদ ) 


বিনোদিনী দাসী ( ১৮৬৩1-১৯৪১? ) 

নাট্যাভিনেত্রী । “বিনোদিনীর জন্ম আহুমানিক ১৮৬৩ গ্রীস্টাব্ধে কলকাতায় 
(দ্র. বিনোদিনী ও তারাস্থন্দরী, উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, ১৩২৬ )। মাত্র ১১।১২ 
বছর বয়সে ১৮৭৪ গ্রীস্টাবে তিনি প্রথম রঙ্গাণ,  ( গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ) 
প্রবেশ করেন 'শক্র-সংহার” নাটকে দ্রৌপদীর সখীর একটি ক্ষুদ্র ভূমিকায় । 
অতঃপর ১৮৮৬ গ্রস্টাব্ধ পর্যন্ত গ্রেট হাশনাল, বেঙ্গল, ন্যাশনাল ও ষ্টার থিয়েটারে 
সেকালীন যাবতীয় শ্রেষ্ঠ নাটকের প্রধান নারীচরিত্রে অভিনয় ক'রে চূড়াস্ত 


৪৯৭ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


যশ লাভ করেন। মাত্র ২৩২৪ বছর বয়সে তিনি তার খ্যাতি ও ক্ষমতার 
চরম পিদ্বির লগ্নে রঙ্গালয়ের সংশ্রব চিরতরে ত্যাগ করেন ।” (ভূমিকা 
বিনোদিনী দাসী রচিত "আমার কথা ও অন্যান্য রচন।+ স্ুবর্ণবেখা, ১৩৭৬ ) 

অসামান্ত নাট্যপ্রতিভার অধিকারিণী ছিলেন। মেকাঁলে জটিল ও মনস্তত্ব- 
যূলক চরিত্রের ব্ূপায়ণে এর তুলন1 ছিল না। বিনোদিনী দাসীর নিঃস্বার্থ 
ত্যাগের ফলেই ১৮৮৩ সালে বিভন গ্রীটে ষ্টার থিয়েটারের জন্ম হয়। এই মঞে 
তিনি [গরিশচন্দের “চৈতন্তলীলা” নাটকের নামভূমিকায় যুগাস্তকারী অভিনয়- 
নৈপুণোর পরিচয় দেন এবং শ্রীশগ্ররামকষ্ণের আশীর্বাদ লাভ করেন । সহকমীাদের 
অবিচারে এবং অন্যান্ত নানাবিধ কারণে ১৮৮৬ সালে মঞ্চজজগতের সঙ্গে 
চিরবিচ্ছে্দ ঘটে । মাত্র ১২ বৎসরের অভিনয়কালে ইনি প্রায় ৫০টি নাটকে 
৬*টিরও অধিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সাহিত্য প্রতিভার গুণেও 
বিনোদিনী ন্মরণীয়া। তত্রচিত আত্মচরিত “আমার কথা, নান৷ বৈশিষ্ট্য 
সমুজল। মৃত্যু £ ১৯৪১ খ্রীষ্টান (1)। 


বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (১৮৪০-১৯০১) 


নট, নাট্যকার ও রঙ্গালয়াধাক্ষ। পিতা _ঝাঁপ্লালাল চট্টোপাধ্যায় । কৃতী 
ছাত্ররূপে স্থনাম ছিল। কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন এর সহপাগী এবং বন্ধু। 
কিছুকাল গ্লাডস্টোন ওয়াইলির অফিসে এবং রেল বিভাগে চাকুরী করেন। 
বাংলাদেশে পাবলিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠীর পূর্বে সৌখিন নাটাচর্চায় উল্লেখযোগ্য 
অংশ নেন। বেলগাছিয়৷ নাট্যশালা (১৮৫৮), মেট্রোপলিটান থিয়েটার 
(১৮৫৯) এবং শোভাবাজার নাট্যশালায় ( ১৮৬৭) যথাক্রমে “রত্বাবলী”, 
“বিধবা-বিবাহ* ও “কৃষ্ণকুমারী” নাটকে এর অভিনয় প্রশংসিত হয়। 

বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় অন্যতম উদ্যোক্তা । বহুকাল এই মঞ্চের 
অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত থেকে রঙ্গালয়ের উন্নতিকল্পে প্রভূত পরিশ্রম করেন। 
“বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমি'র খ্যাতির মূলে ছিল বিহ্বীরীলালের অকরস্ত প্রয়াম। নটরূপেও 
এখানে কৃতিত্ব দেখান। এব লেখা বহু নাটক বেঙ্গল থিয়েটারে সাফল্োর 
সঙ্গে অভিনীত হয়। “এই থিয়েটারে তিনি যে ষে অংশ অভিনয় করিয়াছিলেন, 
সকলগুলিই উৎকৃষ্ট । “মুণালিনী"র মাঁধবাচার্ধ্য, 'মেঘনাদবধের মহাদেব ও 
ভীম্মের শরশধ্যা'় ভীম্ম এই তিনটি অতুলনীয়.” ( গিরিশচন্দ্র) 
বিহারীলাল রচিত নাটকের তালিকায় আছে 'বাবণবধ” (১৮৮২), “ভ্রৌপদীর 


মঞ্চসেবী পরিচিতি ৪৯১ 


ত্বয়ংবর”ঁ (১৮৮৪), প্রভাস মিলন? (১৮৮৭), জন্মাষ্টমী” (১৮৮৯), 
থগ্ডপ্রলয়” (১৮৯৩ ), মুই হ্যাছু* (১৮৯৪ ), “হরি-অন্বেষণ? (১৮৪৯৪ ), “যমের 
ভুল” (১৮৯৪ ), “রক্ত-গঙ্গা' (১৮৯৫ ), করব” (১৮৯৬ ) প্রভৃতি । 

«...গিরিশচজ্রের জীবন অর্থে যেমন বঙ্গের সাধারণ নাটাশালার জীবন 
বুঝায়, বিহারীলালের জীবন অর্থে বঙ্গের""বিশিষ্ট নাট্যশালা 60891 
[05806-এর জীবন্‌ বুঝায় ।*--* (কিরণচন্ত্র দত্ত ) 


মধুস্দন দত্ত € ১৮২৪-১৮৭৩ ) 


কবি ও নাট্যকার । ১৮৫৮-তে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় রামনারায়ণ 
তর্করত্ব অনূদিত 'বত্বাবলী নাটকের অভিনয় দেখে নাঁটারচনায় উদ্ধ্ধ 
হন। মধুস্ছদন রচিত প্রথম নাটক 'শঞ্িষ্ঠা সৌখিন বঙ্গমঞ্চে (বেলগাছিয়া 
নাট্যশালায় ) ১৮৫৯, ৩ সেপ্টেম্বর এবং সাধারণ বঙ্গীলয়ে ( বেঙ্গল থিয়েটারে ) 
১৮৭৩, ১৬ আগস্ট প্রথম অভিনীত হয়। বাংল! দেশের প্রথম স্থায়ী সাধারণ 
নাট্যশাল৷ “বেঙ্গল থিয়েটার? প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল মধূস্দনের প্রেরণা । বাংল! 
থিয়েটারে প্রথম অভিনেত্রীনিয়োগ তার পশ্মর্শেই ঘটে। মধুন্দন দত্ত 
রচিত প্রায় সব কটি নাটকই সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়। বস্ততঃ 
দীনবন্ধু মিত্র, মধুস্দন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায-_এই তিন দিকপালের 
রচনা-সাহাধ্য ব্যতিরেকে প্রথম যুগের বাংলা সাধারণ বঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা 
অসম্ভব ছিল। 


মন্মথ রায় 


নাট্যকার | জন্ম ১৬ জুন, ১৮৯৯। সাফলোর সঙ্গে এম. এ এবং ৰি- 
এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বাংল! থিয়েটারে ( ্টারে ) অভিনীত প্রথম একাঙ্ক 
নাটক "মুক্তির ডাক” এরই লেখা। বাংলা ভাষায় একাঙ্ক নাটকের অষ্টা। এর 
রচিত "্টাদ সদাগর” (১৯২৭), “দেবাহুর (১৯২৮), “মহুয় ( ১৯২৯ ১, 
কারাগার” (১৯৩০), প্সাবিত্রী” (১৯৩১), এনা” (১৯৩৫), 'মীরকাসিম' 
(১৯৩৮), জীবনটাই নাটক? (১৯৫৩) ৬ ওতি বহু নাটক সাধাএপ রঙ্গালয়ে 
সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে । দেশপ্রেমমূলক নাটক “কারাগারের 
অভিনয় ১৯৩১ সালে ইংরেজ সরকার কর্তৃক নিষিদ্দ হয়। চিত্রকাহিনী 
রচনাঁতেও সিদ্ধহস্ত। "সোভিয়েত দেশ পুরস্কারপ্রাপ্তিতে রাশিয়া যান। 


৪৯২ একশ বছরের বাংল থিয়েটার 


শ্রেষ্ঠ নাটাকাররূপে আকাদেমী পুরস্কারও লাভ করেন। সাম্প্রতিককালের 
সংস্কৃতিচর্চায় এর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। 

“তীর নতুন আঙ্গিকের পৌরাণিক ও এঁতিহাসিক নাটক এবং বিশেষ 
ক'রে তার একান্ত নিজ্ঞন্ব বিস্ময়কর একা স্কিকাবলীর ধারাবাহছিকতাকে অনুসরণ 
করলে একক মন্সথ রায়কেই একটি যুগ বলে আখ্যাত করা যেতে পারে।” 
(আনন্দবাজার পত্রিকা ) 


মহেন্দ্রলল বস্থু 

নট ও নাট্যাধাক্ষ | মহেন্দ্রনাথ নামেও পরিচিত । ১৭৭৫ শকাঁব, ১১ কাতিক 
জন্ম । পিতা-_ব্রজেন্দ্র বহ্ছ। গিরিশচন্দ্র পরিচালিত 'লীলাবতী” (১৮৭২) 
নাটকের সৌখিন অভিনয়ে ভোলানাথ চৌধুরীর ভূমিকায় প্রথম আবির্ভাব । 
কৃতী গিরিশশিস্য। সাধারণ রঙ্গালয়ের উদ্বোধনরজনীতে “নীলদর্পণ” নাটকে 
পদী ময়রাণী' চরিত্রের বূপায়ণে প্রশংসা পান। প্রনিদ্ধ ভূমিকা £__ শরৎ 
(শরৎ্-সরোঙ্জিনী ), লিরাজ (পলাশীর যুদ্ধ), লক্ষ্মণ (বাবণবধ ও সীতার 
বনবাম ), অলক ( বিষাদ ), বৃহন্নলা ( পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস ), কুমার সেন 
(রাজ ও রানী) ও কৃষ্ণকান্ত (ভ্রমর )। বিষাদমূলক প্রেমের অভিব্যক্তিতে 
এর তুলনা ছিল না। সেই কারণে 'ট্রাজেডিয়ান, উপাধিতে ভূষিত হুন। 
নটজীবনের বিভিন্ন পর্বে গ্রেট ন্যাশনাল, ন্যাশনাল, এমাবেন্ড, রয়েল বেঙ্গল, 
ক্লানিক প্রভৃতি মঞ্চের সঙ্গে জড়িত ছিলেন । ১৮৯১ সালে এমারেন্ড থিয়েটার লিজ 
নেন। “চিতোর রাজসতী পণ্ঘিনী” (১৮৭৫) নামে একখানি নাটক লেখেন । 
১৯০০, ৩০ জুন ক্লাসিক থিয়েটারে “সীতারাম” নাটকে গঙ্গারামের ভূমিকায় 
শেষ উল্লেখযোগ্য অভিনয়। মৃত্যু ২৪ ফাল্গুন, ১৩০৭। 

“প্রতি ভূমিকায়ই মহেন্দ্রলাল স্থদক্ষ অভিনেতার পরিচয় দিয়া 
গিয়াছেন।**এককথায় পাঠককে বুঝাই যে, অগ্যাবধি সকল ভূমিকাই তাহার 
অন্থকরণেই চলিতেছে, কেহই তাহাৰ কল্পনাকে অতিক্রম করিয়া অভিনয় 
করিতে সক্ষম হন নাই ।--"মহেন্দ্লাল যে কেবল অভিনয় কার্যে দক্ষ ছিলেন, 
তাহা নয়, তাহার পরামর্শে অনেক রঙ্ষমঞ্ধ অনেক সময়ে সুন্দর চিত্রপটে 
সুসজ্দিত হুইয়াছিল। ..মহেন্দ্রলাল মুক্ত-হস্ত পুকষ ছিলেন। পরছুঃখ মোচনে 
ও সহ সেবায় তিনি তাহার অনেক সম্পন্তি ব্যয় করিয়াছিলেন ।**বিদ্যার্দানে 
কখনও কাতর হুইতেন না।...তাহার বিয়োগে বঙ্গ রঙ্গালয়ের যে ক্ষতি 


মঞ্চসেবী পরিচিত ৪৯৩ 


হইয়াছে, তাহ পূর্ণ হইবার নহে; অপর মহেজ্লালের জন্মগ্রহণ সময়. 
সাপেক্ষ ।*** ( গিরিশচন্দ্র) 


রাজকুষ্ণ রায় ( ১৮৪৯-১৮৯৪ ) 


নট, নাট্যকার ও বঙ্গালয়ন্বত্বাধিকারী। অভিনেতা হিসাবেও সুনাম 
ছিল। প্রথম নাটক “অনলে বিজলী” ( ১৮৭৮ )। পরবর্তীকালে অনংখা নাটক 
বচনা করেন এবং তাদের অনেকগুলি সাধারণ মঞ্চে জনপ্রিয় হয়। এর লেখা! 
প্রহনাদ-চরিভ্ত্' সেকালে বিশেষভাবে দর্শকলমাদূত হয়েছিল। অন্যান্য মঞ্চসফল 
নাটক £- চন্দ্রহাস" (১৮৮৮), হবিদাস ঠাকুর" (১৮৮৮), “মীরাবাই” (১৮৮৯? ), 
“লক্ষহীরা” (১৮৯১), “নিরমেধ যজ্ঞ (১৮৯১) প্রভৃতি । ১৮৮৭-তে বীণা 
রঙ্গভূমির প্রতিষ্ঠা করেন কিন্ত বাবসায়িক অসাফল্যের দরুণ শেষ পর্যন্ত 
সবন্বাস্ত ধন । ০সই দুর্দিনে ষ্টার কর্তৃপক্ষ তাকে নিজস্ব নাট্যকাররূপে নিযুক্ত 
করেন (১৮৯১ )। নাটকে ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনার কৃতিত্ব গিরিশচন্দ্রের 
সঙ্গে রাজরুষণ রায়েরও প্রাপ্য । 


রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় 

নট ও পরিচালক । ১৯২২ সালে মিনার্ভায় “চন্্র&” নাটকে আন্টিগোনসের 
চরিত্রে অবতীর্ণ হয়ে স্বকীয় প্রতিভার গুণে দর্শকদের চমতৎ্কৃত করেন। এই 
ভূমিকায় “.. তার সংলাপ, দৈছিক ভঙ্গিমা, যৌখিক ভাসে ব্যঞ্চনা এবং 
প্রবেশ ও নিক্রমণ সমস্তই হলো এমন অভিনব যে দর্শকরা ৬" নন্ধি করলে 
অভাবিত আনন্দ । নাট্যগগনে ঘে একটি নৃতন তারকার সন্ধান পাওয়! 
গেল, সে সম্বন্ধে আর কারুর কোনো সন্দেহ রইলো না।"-” ( হেমেজ্্কুমার 
রাঁয় ) পরবর্তীকালে বিশিষ্ট অভিনেতা রূপে ষ্টার ও মনোৌমোহনের সঙ্গে জড়িত 
ছিলেন। নাট্যমন্দির এবং নাট্যনিকেতনেও কিছুকাল অভিনয় করেন। ইঙ্গ- 
বঙ্গ চরিত্রে ও সিরিও-কমিক ভূমিকায় সেকালে অপ্রতিদবন্বী অভিনেতা 
ছিলেন । ক্যানসার রোগে মুত হয়। 

*...বুধিকানন্দ চরিত্রকে প্রতিষ্ঠা দ্রিতে শমাধারণ নিপুণ ছিলেস। মঞ্চে 
প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই-"*নাটকের চবিত্র হয়ে উঠতেন।"*"রাধিকানন্দের 
...কম্বর কিছুটা ভগ্ন ছিল, কিন্তু বাণী ছিল বিশুদ্ধ, অভিনয়ে ইমোশনের 
চেয়ে ইনটেলেক্ট প্রয়োগ করতেন বেশি। যেমন প্রাচীন বাংলার সামাজিক 


৪৯৪ একশ বছরের বাংলা থিয়েটার 


শিক্ষিতের, তেমন ইঙ্গ-বঙ্গ অভিজাতের,' তেমনই ফেরঙ্গ-বয়াটের চরিত্র 
সমানভাবে তিনি ফুটিয়ে তুলতে পারতেন ।**** ( শচীন সেনগুপ্ত ) 


শচীন সেনগ্প্ত 


নাট্যকার । সাংবাদ্দিকতা৷ ছেড়ে নাটারচনায় ব্রতী হুন। প্রথম নাটক 
ুক্তকমল+ বিষয়বস্ত ও আঙ্গিকের দিক থেকে অভিনব ছিল। নাটকখানি 
১৯২৯-এ মনোমোহনে মঞ্চস্থ হয়। ত্বদেশপ্রেমের নাটক “গৈরিক পতাকা? 
(১৯৩০ ) অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে । এটিও মঞ্চস্থ হয় মনোমোহনে। 
নাট্যনিকেতনে অভিনীত «ঝড়ের রাতে” মৌলিকতার গুণে স্থখ্যাঁতি পায়। 
পরবর্তীকালে এর লেখা “সতী তীর্থ', “জননী”, শের দাবী”, “আবুল হাসান”, 
“নরদেবতা+, প্রলয়”, স্বামী-স্ত্রী”, কালের দাবী”, “সিরাজদ্দৌল”, "তটিনীর 
বিচার+ প্রভৃতি অসংখ্য নাটক বঙ্গ রঙ্গমঞ্জে সাফল্যের সঙ্গে মধ্চস্থ হয়েছে। 
শরৎচন্দ্র ও বস্কিমচক্দ্রের উপন্যাসের নাট্যবূপদানেও যথেষ্ট মুন্সিয়ানা দেখান । 
সঙ্গীত-নাটক আকাদেমীর সদস্য ছিলেন। সংস্কৃতিসফরে বিদেশে ভারতের 
প্রতিনিধিত্ব করেন। 


শিশিরকুমার ভাছুড়ী (১৮৮৯-১৯৫৯) 


অভিনেতা ও প্রযোজক-পরিচালক। অবৈতনিক অভিনয়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর 
রেখে অধ্যাপনা! ছেড়ে ১৯২১-এ পেশাদার অভিনেতারূপে ম্যাডভান থিয়েটারে 
(কর্ণওয়ালিশ মকে) ক্ষীরোদপ্রসাদের “আলমগীর” নাটকের নামভূমিকায় প্রথম 
অবতীর্ণ হন। ১৯২৪ সালে মনোমোহন মঞ্চে নাট্যমন্দিবে"র প্রতিষ্ঠা করেন 
এবং এখানে “শীতা” অভিনয়ের মাধ্যমে তৎ্কর্তৃক বাংলা থিয়েটারে নবযুগের 
জচন] হয়। ১৯৩০-এ সদলবলে আমেরিকা যান এবং প্রত্যাবর্তনের কিছুকাল 
পরে ট্টারে “নব নাট্যমন্দিরে'র পত্তন করেন (১৯৩৪) নটজীবনের শেষ পর্যায়ে 
১৯৪১ সালে তার উদ্যোগে শ্তরীরঙ্ষম” জন্ম নেয়। ১৯৫৯-এ সরকারী 'পন্মভূষণ” 
খেতাব প্রতাধখ্যান করেন । শিশিরকুমার অভিনীত কয়েকটি প্রসিদ্ধ ভূমিক। £-_ 
আলমগীর (আলমগীর), রাম (নীতা), নাদির শাহ ( দ্িথ্বিজয়ী ), জীবানন্দ 
( ষোড়শী ), দিগম্বর (রীতিমত নাটক ), রাঁসবিহারী ( বিজয়! ), মাইকেল 
(মাইকেল) প্রভৃতি । বুদ্ধিদীপ্ত, মননশীল ও লুক্্রসাশ্িত অভিনয়শৈলীর 
প্রবর্তনার ক্ষেত্রে পথিরুৎ এবং নবযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার ও নির্দেশক । 


মঞ্চসেবী পরিচিতি ৪৯৫ 


“***আমার বিশ্বাস যে বাংলার রঙ্গমঞ্জে শিশিরকুমারের দান যে কত বেশ 
সে সম্বন্ধে আমর] এখনও যথেষ্ট সচেতন হই নি। পরবর্তী যুগ বুঝবে যে একজন 
লোকের মধ্যে নাট্যপ্রতিভা, 7৯০13928110, অসামান্য অধ্যবসায়, কল্পনার 
পরিসর, 7১1০৫9০০ করবার সহজ জ্ঞান, সুদর্শন আকৃতি ও উদাত্ত সবকণের 
এরূপ আশ্চধ্য যোগাযোগ যেকোনও দেশের রঙ্গীলয়ের ইতিহাসেই 
বিরল ।***” ( দিলীপকুমার রায় ) 


সরযুবাল। 


অভিনেত্রী । এই শতকের তৃতীয় দশকে মনোমোহন থিয়েটারে 
আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই দরশকচিত্ত জয় করেন। তদানীস্তনকালের অভিনয়- 
দর্শনে “নাচঘর? (২৩।১১।১৯২৮) জানায় £--“***মনোমোহন রঙ্গালয়েও 
আর-একাট তরুণী অভিনেত্রীর দেখা পাওয়া গেছে-_ শ্রীমতী সরযু। “প্রফুল্ল” 
ও “দৃক্ষযজ্ঞ” নাটকে যথাক্রমে প্রফুলল ও সতীর ভূমিকায় তার সহজ, অনায়াস 
ও স্থমধুর অভিনয় দেখে বুঝেছি যে, চর্চা না ছাড়লে রঙ্গালয়ের ইতিহাসে 
ইনি নিজের নাম লিখে যেতে পাঁরবেন।” পরবর্তীকালে সমালোচকের 
ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত ক"রে বিভিন্ন শ্রেণীর চবিন্ত্রচিত্রণে দক্ষতার পরিচয় 
দিয়ে ইনি বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের শ্বাক্ষর রাখেন। 
চারের দশকে খ্যাতির সর্ক্বোচ্য শিখরে ওঠেন। 

“...এই অভিনেত্রী প্রফুলে ( পুরাঁতিন ) শ্রফুল্প, সাজাহাটে ( পুরাতন ) 
জাহানারা, দেবদাসে পার্বতী ও ধাত্রীপান্ায় পান্নার ভূমিকায় যে উচ্চাঙ্গের 
কলানৈপুণোর পরিচয় দেন, তাহাতে বর্তমান বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে তাহার অদ্ধিতীয় 
স্বান নিদ্ধীরিত হয়। ইণি স্বাভাবিকভাবে অভিনয় করেন এবং মৃদু ও 
ঝাঁজালো৷ দুই রকম অভিনয়েই পারদশিনী | : ৮ ( হেমেন্দ্রনাথ দাঁশগুপ্ু ) 


কুমারী দত্ত 


সঙ্গীতকুশলা অভিনেত্রী । প্রথম জীবনে “গোলাপ” নাষে পরিচিতা ছিলেন। 
সঙ্গীতে বিশেষ খ্যাতি ছিল। গানের মু্'াস্ত্রে শরৎচন্দ্র ঘোষ একে 
আবিষ্কার করেন। প্রথম কর্মস্থল বেঙ্গল থিয়েটার । এখানে বিমল1 ( দুর্গেশ- 
নন্দিনী ), মালিনী (বিদ্যান্থন্দর ), এলবিল1 ( পুরু-বিক্রম ) প্রতৃতি চরিত্রের 
রূপায়ণে দক্ষতা দেখান । পরবর্তীকালে গ্রেট স্তাশনাল থিয়েটারে যোগ দেন এবং 


৪৯৬ একশ বছরের বাংল] থিয়েটার 


অর্ধেন্দুশেখরের শিক্ষকতায় অধিকতর স্নাম অর্জন করেন । গ্রেট ন্তাশনালে 
'শরৎ-সরোজিনী' (১৮৭৫) নাটকে স্কুমারীর ভূমিকায় প্রভূত যশ লাভে 
গোলাপের “ম্থকুমারী” নামকরণ হয়। উক্ত থিয়েটারের তদানীস্তন ডিরেক্টর 
উপেন্দ্রনাথ দাসের প্রচেষ্টায় সম্প্রদায়ের অন্ততম অভিনেতা গোষ্ঠবিহারী দত্তের 
সঙ্গে পরিণয়স্থত্রে “হুকুমারী দত্ত" নামে পরিচিতা হন। বিবাহের পর অভিনয়ে 
ইন্তফা দেন এবং সংসারে মনোনিবেশ করেন। একটি কন্তার জন্মের পর 
ত্বামী দেশাস্তরী হলে অনন্যোপায় স্থকুমীরীকে পুনরায় মঞ্চে যোগ দিতে হয়। 
অভিনেত্রীজীবনের বিতিন্ন সময়ে বেঙ্গল, গ্রেট ন্যাশনাল, হ্যাশনাল, এমারেন্ড 
প্রভৃতি থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আশুতোব দাস নামক জনৈক বাক্তির 
সহযোগিতায় “অপূর্ব সতী" নামে নাটক লেখেন । অভিনেত্রী রচিত এই প্রথম 
নাটকখানি ১৮৭৫, ২৩ আগস্ট গ্রেট ন্তাশনালে মঞ্চস্থ হয়। স্রকুমারী দত্ত 
( গোলাপ ) অভিনীত বিশিষ্ট কয়েকটি ভূমিক] :-- “ছুর্গেশনন্দিনী”তে বিমল 
(বেঙ্গল--১৮৭৩), 'শরৎ্-সরোজিনী'তে স্থকুমাঁরী (গ্রেট হ্যাশনাল-_ ১৮৭৫ ), 
'অশ্রমতী”তে মলিন (বেঙ্গল--১৮৮১) ও 'পূর্ণচন্দ্র'তে (এমারেন্ড--১৮৮৮)। 
শিল্পীজীবনের শেষ পর্যায় কাটে ক্লাসিকে। 


নিম্নলিখিত গ্রন্থ এবং পত্র-পত্রিকা থেকে উপাদান 
সংগ্রহ করা হয়েছে 


গ্াহ্হ 


অথ নট ঘটিত-_শ্ত্রধার 

অস্তরালের শিশিরকুমার-__তাঁরাকুমার মুখোপাধ্যায় 

অভিনয় £ প্রযোজনা : পরিচালনা ডঃ বিভূতি মুখোপাধ্যাক্ 
অভিনেতৃ-কাহিনী--অমরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 

অমৃত-মদিরা _অমৃতলাল বস্থ্‌ 

অম্বতলাল বস্থর জীবনী ও সাহিত্য--ডঃ অকুণকুমার মিত্র 

আমার কথা « অন্যান্য রচনা_-বিনোদিনী দ্বাসী (স্থবর্ণরেখা সং) 
আমার জীবন-__মধু বন্থ 

গিরিশচন্দ্র-_অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 

গিরিশ-প্রতিভা-_-হেমেজ্নাথ দাশগুপ্ত 

গিরিশ রচনাবলী ( ১ম ও ২য় খণ্ড )__ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 
ঘরোয়া-_-অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বানী চন্দ 

চায়ের ধোঁয়া উৎপল দত্ত 

জীবনী অভিধান-__স্বধীরচন্দ্র সরকার সম্কলিত 

জ্যোতিরিক্্রনাথের জীবন-স্বতি-_বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 

দি ইত্ডিয়ান স্টেজ ( ১ম-৪র্থ খণ্ড )-_হেমেন্দ্রনাণ দাশগুপ্ত 

দীনবন্ধু রচনাবলী--ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত 

দৃশ্ঠ-কাব্য পরিচয় _সত্যজীবন মুখোপাধ্যায় 

স্বিজেন্্র রচনাবলী ( ১ম ও ২য় খণ্ড )--ভঃ বখীন্্রনাথ রায় সম্পাদিত 
নাট্যাচার্ধ শিশিরকুমার "শঙ্কর ভট্টীচার্য 

নিজেরে হারায় খুজি (১ম ও ২য় পর্ব )_-ডঃ অহীন্দ্র চৌধুরী 
পুরাতন প্রস্ঙক্গ- বিপিনবিহারী গু ( ২য় বিদ্যা 'রতী সং) 

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও দানীবাবু-_হেমেজ্রনাথ দাশগুপ্চ 

বঙ্গীয় নাট্যশালায় নটচূড়ামণি ত্বর্গায় অদ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী--গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
বঙ্গীয় নাটাযশালার ইতিহাস (১৭৯৫-১৮৭৬ )- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


৩২ 


৪৯৮ একশ বছরের বাংলা থিয়েটার 


বাংলা থিয়েটারে অভিনয়-_ শঙ্কর ভট্টাচার্য 

বাংল! নাটকে গান-_-প্রভাতকুমার গোন্বামী 

বাংলা নাট্য-বিবর্ধনে গিরিশচন্ত্র--ডঃ অহীন্ত্র চৌধুরী 

বাংল! নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড )--ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 
বাংল! রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার-- হেমেন্দ্রকুমার রায় 

বাংলা4 নাটক ও নাট্যশালা-_-শচীন সেনগুপ্ত 

বিনোদিনী ও তাঁরাস্বন্দরী_-উপেন্ত্রনাথ বিদ্যাতৃষণ 

বিশ্বকোষ ( রঙ্গালয় )--নগেন্দ্রনাথ বন্থ সম্পার্দিত 

ভাঁরতকোষ ( ১ম-৪র্ঘ খণ্ড )--বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত 

ভারতীয় নাট্যমঞ্*--হেমেন্দ্রনাথ দাশণধ 

ভারতীয় নাট্যমঞ্চ (১৫২৫-১৯৪৫ )-__হেমেন্ত্রনাঁথ দাশগুপ্ত 

মধুস্দন রচনাবলী-_ড: ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত 

মনে এলো-ধূর্জটিগ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 

যাদের দেখেছি-__হেমেন্দ্রকুমার বায় 

রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনীথ-রমাপতি দত্ত 

রঙ্গালয়ে ত্রিশ বখ্সর-_ অপরেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 

রত্বাকর গিরিশচন্দ্র অচিন্ত্যকুমার সেনগ& 

রবীন্দ্র রচনাবলী (১৪শ খণও্ড)-__-শতবাধিকী সং, প. ব. সরকার 
শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার--মণি বাগচি 

শিশির-সানিধ্যে-রবি মিত্র ও দেবকুমার বন্ধ 

ভীত্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (২য়, ৩য় ও ৫ম খণ্ড)- শ্রীম 

মাজঘর- ইন্দ্র মিত্র 

সাহিত্য-সাধক-চরিতমাল। (৪র্থ ও৬্ষ খণ্ড)-_বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত 
স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংল] নাটক ও নাট্যশাল।-মন্মথ রায় 

হেমন্ত গরন্থমবলী__হেমচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় ( আর্ধ সাহিত্য-দমিতি সং, ১৩০০ ) 


অনুসন্ধান 

অভিনয় 

অমৃত 

অমৃতবাজার পত্রিকা 
আনন্দবাজার পত্রিক! 
ইংলিশমান 

ইঙ্ডিয়ান ডেলী নিউজ 
ইগ্ডয়ান মিরার 
এ্যাঁডভান্স 

কবিতা 

গল্পভারতী 

দৈনিক চন্দ্রিকা 
নববিভাকর-সাধারণী 
নবযুগ 

নবশক্তি 

নাচঘর 

নাট্যমন্বির 

নায়ক 

পঞ্চপুষ্প 

পরিচয় 

পুরোহিত 

পুরোহিত ও অনুশীলন 
পৃণিমা 

ফরোয়ার্ড 

বঙ্গবাণী 

বঙ্গবাসী 


স্জ্র-স্পভ্ভিকা 


বঙ্গভূমি 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা 
বসম্তক 

বাঙল! 

বান্ধব 

বাসন্তী 

বেঙ্গলী 

মজলিশ 

মাসিক বস্থমতী 
মিহির ও স্বধাকর 
রঙ্গভূমি 

রঙ্গমঞ্চ 

রঙ্গালয় 

রূপ ও রঙ্গ 

রূপমঞ্চ 

বেইজ আও রায়ৎ 
লিবাটি 

সংবাদ প্রভাকর 
সচিত্র শিশির 
সমাঁচারচক্দ্রিক। 
সমীপেযু 

সাধাবণী 

সাহিত্য ও সংস্কৃতি 
স্থলভ সমাচার 
স্টেটস্ম্যান 

হিন্দু পেট্বিয়ট 


নির্ঘণ্ট 


পরিশিষ্টসমূহে উল্লিখিত নট-নটা, নাট্যকার, নাটক 
প্রভৃতির তালিক। 


“অকাল বোধন' ২৩৫ 

অক্ষয়কালী কোডার ৪৬৯ 

অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী ৮৬, ১৪, ১১৩ 

অঘোরনাথ পাঠক ২৩৮, ২৬১১ ৩০৭) ৪৬৯ 

অটলবিহারী দাস ৩৩২ 

অটলবিহাঁরী বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৪ 

অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১০৪, ৩০৭, ৩৩২ 

অতুলকৃষ্ণ মিত্র ৭১, ৮৫, ১৩৫) ২৩৫) ২৭৭১ ২৭৮১ ৩৩২, ৪৬৭, ৪৬৯ 

অতুলচন্ত্র মিত্র (বেডৌল ) ২৩৮ 

“অনুষ্ট ১০৩ 

অদ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী ৮৬, ২৩৭, ২৭৮, ৩৩২১ ৪৬৯ 

“অনুপমা” ২৭৭ 

অপরেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ৩০৭, ৩৩২, ৪৯৭ 

“অপূর্ব কারাবাস? ৬৯ 

অপূর্বকুষ্ণ দত্ত ২৩৮ 

“অপূর্ব সতী” ৭০, ২৩৪ 

“অফিসার (প্যাণ্টোমাইম ) ১২০ 

অবিনাশচন্দ্র কর ২৩৮ 

অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ৩৫২ 

অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১০৪, ১১৩) ১২২, ১৩৫ 

“অভিমহ্থাবধ” ২৩৭ 

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ১১৩১ ১২০১ ১৩১১ ১৩৫১ ৩০৬, ৩৯৭ 

অমল! দেবী ১২১ 

অমিতাভ বন্থ ( খ্যামেচার ) ৩৮২ 

অমতলাল বন্থু 4০১ ৭১, ৭৩, ৮৫) ৯১) ১০৩) ১১৩, ১২১১ ১২৯১ ১৩৫১ ২৩২, 
২৩৪, ২৩৫১ ২৩৭) ২৬১১ ৩৫২১ ৩৮২১ ৩৯২, ৪৬৯ 


৫০২ একশ বছরের বাংলা থিয়েটার 


অমতলাল মিত্র ২৩৮, ২৬১ 

অম্তলাল মুখোপাধ্যায় ( বেলবাবু ) ২৩৭, ২৬১ 
“অলীকবাবু” ৪৩২ 

“অশ্রমতী” ৭০ 

অহীন্দ্র চৌধুরী ৪*৭ 

অহীন্দ্রনাথ দে ৩৫৩ 


আকবরের ম্বপ্র” ৩৩২ 

“আগমনী” ৮৫১ ২৩৫ 

আক্গুরবালা ৪১৯, ৪৩২ 

“আদর্শ সতী” ২৩৫ 

“আনন্দ কাঁনন অথবা মদনের দিগ্বিজয়” ২৩৩, ২৩৫) ২৭৭ 
'আনন্দকুমার” ২৭৭ 

*“আনন্দমঠ* ২৩৭ 

“আনন্দ-মিলন” ২৩৬ 

“আনন্দ রহো” ২৩৬ 

আবু হোসেন? ৮৬১ ৯১, ১২০) ১২১, ১২৯-১৩১ 
“আয় ঘুরে আয় সোনার চাদ” ৭০ 

আয়না, ৩০৭ 

“আরবী হুর” ৪৭ 

“আলমগীর” ৩৮২ 

“আলাদিন' ১৩০, ২৩৬ 

“আলিবাবা” ৭০১ ৮৫, ৯১১ ১০৩, ১২১১ ১২৯, ১৩০১ ৩০৬, ৩৮২১ ৩৯২ 
“আলুবকৃরা” ১২১ 

“আলেকজাগার; ৩৫৩ 

আশালতা ৪১৯, ৪৩২ 

আশুতোষ বন্দ্যোপাগ্যায় ২৩৭ 

আশ্চধময়ী ৩৫৩, ৪৯৭ 

“আহা মরি” ১১৩ 


নির্ঘণ্ট ৫৪৩ 


ইন্দুবালা ৪১৯) ৪৩২ 
ইন্দুভৃষণ মুখোপাধ্যায় ৩৯২, ৪০৭ 


ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগর ৪৬৭ 


“উচিৎ ফল? ২৩২ 

উপেন্দ্রনাথ দাম ৬৯, ২৩৩, ২৩৪, ৪৬৭, ৪৬৯ 
উপেন্্রনাথ মিত্র ২৩৮১ ২৬১ 

“উভয় সঙ্কট” ১২৯, ১৩০ 

উমেশচন্দ্র মিত্র ২৩২ 


উষাঁবতী ৪১- 
উষারাঁনী ৩৮২ 


“এই কলিকাল+ ২৩৪ 

“একতা” €?) ৩৩১ 

“একাদশ বুহম্পতি' ৮৬) ১২০ 

“একেই কি বলে বাঙ্গালি সাহেব ?? ৬৯ 
“একেই কি বলে সভ্যতা ? ২৩৫ 
এলোকেশী ৭৩ 


“ওলটপালট” ৩৫২ 


“কঠহার? ৩৫২ 

“কনক পদ্ম” ২৩৪ 

“কপালকুণ্ডলা' ৬৯) ৭০) ৯১, ১০৩) ১২০১ ১২১ ২৩২, ২৭৮ ৩০৬ 
“কবির” ৩৫২ 

“কমলাকাস্ত বা উকিল বিভ্রাট” ৪৬৮ 

“কমলে কামিনী” (গিরিশচন্দ্র ঘোষ ) ২৬১ 

“কমলে কামিনী" (দীনবন্ধু মিত্র ) ২৩২, ২৩৫, ২৭৭ 

“কর্ণাুন? ৪০৭ 


কিন একশ বছরের বাংলা থিয়েটার 


“কর্ণাটকুমাব* ২৩৪ 

“কর্মবীব”? (বরদাপ্রসম্গন দাশগুপ্ত ) ৪১৯ 
“কর্মবীর” (বণেন্দ্রনাথ গুপ্ত ) ১৩৫ 
“কলিব্ অঞ্জন” ৩৫২ 

“কলির প্রহলাদ” ৪৬৭ 

“কল্যাণী” ১০৪১ ১১৩, ১২০১ ৩৫২ 
“কাজের খতম” ৩০৬ 

“কাদন্ববশী* ৬৩৯ 

কণদন্বিনী ৭৩, ২৩৮১ ২৬১ 
কাননবালা দাসী ১০৪ 
কানাইলাল দ্বাম ৩৩২ 
কাম্তাপ্রসাদ (নৃত্যশিক্ষক ) ২৩৭ 
“কামিনী কুণ্ু” ২৩৬ 

কাম্যকানন” ২৩২ 

“কাবাগাব” ৪৩২ 

কাক্তিকচন্দ্র দে ১১৩, ৩৩২ 
“কালপবিণয়” ৮৫৮৯১ 
কালাপাহাড়” ৩৫২ 

কালীকিক্কন মলিক ৭৩ 

কালীচবরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৪, ১২২ 
কালীপদ্দ গুপ্ত ৪১৯ 

কালীপদ ভট্টাচাধ্‌ ৬৯ 

কালীপ্রসন্ন দাস ৩৩২ 

কাশ্ীনাথ চ্টোপাধ্যাক্স ২৩৮১ ২৬১ 
“কিধিৎৎ জলষোগ” ২৩৩ 
কিরণচক্্ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৩, ২৩৭ 
কিরণবালা (ক্লাসিক ) ৩০৭ 
কিবুণবালা (টালা"র ) ৩৩২ 
কিবণবালা (ষ্টার ) ২৬১ 
“কিবণশশী” ২৭৭ 


নির্ঘণ্ট ৫০৫ 


কিরণশশী ( ছোট রানী ) ২৭৮ 

কুগ্ীবিহারী বন্থ ৭১১ *৩) ২৩৬ 

কুপ্লাল চক্রবর্তী ১০৪ 

“কুজ? (ও দরজী?) ২৩৫ 

“কুজ ও দরজী' ১৩৫ 

কুমারকঞ্চ মিত্র ৪১৯ 

“কুমারসম্ভব” ২৩৭ 

কুমুদিনী ( বেঁটে ) ৩৩২ 

“কুলীনকন্ত1 অথব1] কমলিনী? ৭০) ২৩২ 

কুস্থমকুমারী ১২২১ ৩০৭) ৩৩২, ৩৫৩, ৩৯২১ ৪০৭ 

কুহ্থমকুমারী” ২৩২ 

কুস্থমকুমারী ( প্রহনাদ ) ৭৩ 

কুক্থমকুমারী (বিষাদ ) ৮৬, ১০৪১ ১২২১ ২৯৮, ৩৩২ 

'ককপণের ধন' ৮৫ 

কুষ্ণকান্তের উইপ' ( উপন্যাস) ১২০১ ১৩১, ৩০৬ 

কুষ্ণকাস্তের উইল" (নাটক ) ৭২, ২৭৮১ ৩৯২১ ৪০৭ 

কৃষ্ণকুমারী” ৬৯, ২৩২, ২৩৫ 

কষ্ণচজ্জ দে ( অন্ধ গায়ক ) ৩৮২ 

কেদারনাথ চৌধুরী ২৩৭, ২৩৮, ২৭৭, ২৭৮ 

কেদারনাথ দম ১০৪, ১২১ 

কোহিন্ববালা ১১৩ 

ক্ষীরোদপ্রসার্দ বিছ্যাবিনোদ ৭২) ৮৫) ৯১) ১০৩, ১২০) ১২১) ১২৯, ১৩০, ২৭৮, 
৩০৬) ৩৩১১ ৩৩২১ ৩৫২১ ৩৮২, ৩৪৯২ 

ক্ষেত্রমণি ২৩৮) ২৬১১ ২৭৮ 

ক্ষেমোহুন গঙ্গোপাধ্যানন ২৩৭ 

ক্ষেঅজমোহন মিত্র ৯১১ ১১৩, ১৩১১ ৩৩২, ৩৫৩, ৩৯২, ৪৬৭ 


“খগুপ্রলয়' ৭২ 
'খাজাহান” ৩৩২ 
“খোকাবাবু” ৪৬৮ 


৫০৬ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় ৬৯ 

গঙ্গামণি ২৩৮, ২৬১ 

গজদানন্া ও যুবরাজ” ২৩৪ 

গণেশচন্ত্র গোস্বামী ৪১৯ 

গণেশচন্দ্র ঘোষ ৭৩ 

“গাধা ও তুমি” ২৭৭ 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ৮৫, ৮৬, ৯১, ১০৩, ১০৪১ ১১৩, ১২০১ ১২১১ ১২৯, ১৩০, 
১৩৫১ ২৩২১ ২৩৬, ২৩৭, ২৬১১ ২৭৭, ২৭৮ ৩০৬১ ৩০৭) ৩৩১) ৩৩২) ৩৫২, 
৩৮২, ৩৯২১ ৪০৭) ৪৩২১ ৪৬৭, ৪৬৯ 

গিবীন্দ্রনাথ ভদ্র ২৩৮, ২৬১ 

গিরীশচন্দ্র ঘোষ (ন্তাদদাড় ) ৭৩ 

€গুইকোয়ার নাটক” ৬৯ 

গুণদাস্ন্দরী ১২২ 

“ুলরু জেরিনা” ১২* 

“গৃহলম্ষ্মী” ৪৩২ 

“গৈরিক পতাকা” ৪৩২ 

“গোড়ায় গলদ* ৩৩১ 

গোপালচন্দ্র দাস ২৩৮ 

গোপালচন্ত্র মজুমদার ২৩৮ 

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৭০, ২৩৬ 

গোপালদাঁস ভট্টাচার্য ১১৩, ৩৮২ 

গোপী-গোষ্ঠ” ২৭৭ 

গোবর গণেশ"? ৭১ 

গোবদ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০৭ 

গোলাপ (শুকুমারী দত্ত ) ৭৩ 

গোলাপস্থন্দরী ১৩৫১ ৩৯৭ 

গোলাপস্থন্দরী (ছোট ) ৮৬ 

গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্তী ১০৪, ১২২, ৩৯৭ 

গোষ্ঠবিহারী দে ৪৩২ 

গ্রস্বকার” ২৩৬ 


নির্ঘণ্ট ৫৬৭ 


গ্রহের ফের? ৩৩২ 
গ্রেপ্তার? ১২৯ 


'ঘোষের পো” ৪৬৭, ৪৬৮ 


চক্ছ্দান” ৬৯ 

চগ্ড” ৩৩২) ৩৫২ 

চণ্ীচরণ দে ৩০৭ 

চতুরালি” ৩৫২, ৪৬৭, ৪৬৮ 

চন্দ্রকালী ঘোষ ২৩২ 

চন্ত্রগ্তধ ৩৮২ 

চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ( চোঁয়ে ) ৭৩ 
চন্দ্রশেখর” ৭০, ৩৫২১ ৩৯২ 

চন্দ্রহাস” ৪৬৭ 

চন্দ্রীবলী' ৪৬৭, ৪৬৮ 

চমৎকার? ৪৬৭ 

“াদবিবি” ১২৯-১৩১১ ৩৩১, ৩৫২ 

“চাদ সদদাগর” ৪০৭ 

'টার্দের হাট” ১*৩ 

“চাটুজ্ো-বাডুজ্ে” ২৬১, ৩৮২ 

চারুবালা ১১৩, ৩৩২ 

চাঁরুশীল1 ১৩৫, ৩৮২ 

চুনিলাল দেব ৯১, ১০৪, ১২৯-১২২, ১৩৫) ৩০৭১ ৩৩২১ ৩৫৩ 
চুনিলাল মিত্র ২৭৮ 

“চৈতন্যলীলা” ৮৫১, ১২১১ ২৬১১ ৪৬৭, ৪৬৮ 
“চোখের বালি” ৩০৭ 

“চোরের উপর বাটপাঁড়ি' ১২১, ১২৯-১৩১) ২৩৬ 


'ছত্রপতি শিবাজী' (গিরিশচন্দ্র ঘোষ ) ৩৩১ 
ছদ্ত্রপতি শিবাঁজী” (মনোমোহন গোম্বামী ) ১০৩ 


€& ০৮ একশ বছবেন বাংলা থিক্সেটাবর 


“ছত্রভঙ্গ” ২৩৭ 
ছোট রানী ২৩৮, ৩০৭ 


জগভ্ভারিণী ৭৩, ২৩৮ 

“জটিল” ৪৬৮ 

“জলা, ৯১১ ১০৪১ ১২০১ ৩৮২ 
জন্মাষ্টমী” ৭১, ৩৫২ 

“জয়দেব” ১২১, ১২৯-১৩১, ১৩৫, ৩৫২ 
জয়নাবায়ণ মুখোপাধ্যাকস ৪০৭, ৪১৯ 
“জয়শ্রী” ৩৯২ 

জলধর চট্টোপাধ্যায় ৪১৯ 

“জামাই বারিক” ২৩৩ 

“জাহাজ” ৪৩২ 

“জাহানারা” ৯১ 

জীবনকুমার গঙ্জোপাধ্যাক্স ৩৮২ 
জীবনকষ্ণ দেব ৩৫৩ 

জীবনকৃষ্ণ সেন ২৩৮ 

“জীবনে মবুণে” ১১৩ 

“জুলিয়া” ৮৫ 

“জেনানা যুদ্ধ" ১২০, ৩৩১ 
“জেনোবিষ্া” ৩৩২ 

জ্ঞানদা্ন্দরী দাসী ১০৪ 
জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুর ৬৯, ৭০১ ২৩২-২৩৪, ২৩৭, ৪৩২ 


“ঠাকুরদাঁদা” ২৩৫ 
ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যাকস ১৩১, ২৩৮ 


“ভাক্তারবাবু' ২৩৪ 
“ভারবি টিকিট” ৩৯২ 
“ভিস্মিস” ৭০ 


নির্ঘণ্ট নিরি 


“তরণীসেনবধ* ২৩৭ 

“তরুবাল।' ৯১১ ১৯৩, ৪৬৯ 

“তাজ্জব ব্যাপার” ৮৫ 

তাস্তিয়া ভীল” ৭২ 

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৮৫১ ১৩৫, ৪৬৯ 

তারক পালিত ( এ্যামেচার ) ৯১, ১৩৫, ৩৩২ 
তারাকুমার ভাছুড়ী ৩৮২ 

“তারাবাই” ৯১১ ১২০ 

তারাস্থন্দরী ৮৬, ৯১১ ১০৪, ৩০৭১ ৩৩২১ ৩৫৩, ৩৮২) ৩৯২) ৪৯৭ 
তারিণীচরণ পাল ৬৯, ২৩৫ 

তিনকড়ি চক্রবর্তী ৪০৭ 

তিনকড়ি দ্রানী ১০৪, ১৩১১ ৩০৭, ৩৩২, ৩৫৩, ৪৬৯ 
“তিনটি আপেল? ১২১ 

*তিলতর্পণ” ২৩৭ 

“তিলোত্বমাসম্তব” ২৩৩ 

তুলসী চক্রবর্তী ৪৯৭ 

তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৮২, ৪০৭ 

তুলসীদাস” ১০৪ 

তুলপীলীলা” ২৭৭ 


“ক্ষযজ্ঞ' ১৩০১ ২৬১ 

“দক্ষিণা” ৮৫ 

“রফ খা; ৭২ 

দ্শরথের মৃগয়া বা বালক সিক্কুবধ' ৭১) ৪৬৭ 

“দাওয়াই ৭৩ 

দাদা ও আমি” ৪৬৭. 

“দাদ। ও দিদি' ৩৩১ 

দ্ানলীলা' ৭২ 

দ্ানীবাবু ( স্থরেন্দ্রনাথ ঘোষ ) ৯১১ ৩০৭, ৩৩২, ৩৫৩, ৪০৭১ ৪১৯, ৪৩২, ৪৬৯ 
দামোদর মুখোপাধ্যায় ৭৩,১২১ 


৫১০ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


“দালিয়1” €( ছোট গল্প ) ১১৩ 

দশরঘি মুখোপাধ্যায় ৩৫২ 

দীনবন্ধু মিত্র ১২০, ২৩২, ২৩৩, ২৭৭১ ২৭৮১ ৩৩১১ ৩৯২, ৪৬৭ 
দীনবন্ধু মিত্র €( এ্যামেচার ) ১৩১ 

“ছুই সতীনের কোন্দল, ৭১ 

“ছুটী প্রাণ” ৩০৬ 

“ছুরগার্দাস” ১০৩ 

ছুগীদাস দে ৩৩১ 

ছুর্গাদদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৪০৭১ ৪৩২ 

ছুর্গাপ্রসন্ন বস্থ ৩৯২, ৪০৭ 

“ছুগেশনন্দিনী' ৬৯১ ৭০১ ১৩০১ ২৩৬, ৩৩১, ৩৯২১ ৪৯৭ 
“ছুর্বাসার পারণ' ৭১ 

“দেবলাদেবী” ৩৫২১ ৩৯২ 

“দেবী চৌধুবাণী” ৭২, ৮৫, ১২০, ৪৬৯ 

“দেলদার” ৩০৬ 

“দেলেবু?' ১০৩ 

“দোোললীল।?” €( অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ) ৩০৬ 

«“দোললীল।” (গিরিশচন্দ্র ঘোষ ) ১৩৫, ২৩৬ 
“দৌলতে ছুনিয়।” ৩৩১ 

গ্য পুলিশ অব. পীগ. আও শীপত ২৩৪ 

“দ্রোপদীর বন্হরণ+ ৭* 

ছারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৭০ 
দ্বিজেন্দ্রলাল বায় ৯১, ১১৩, ১২০১ ৩৮২১ ৩৯২১ ৪০৭ 


ধর্মপথ” ১৩৫ 

“ধীবর ও €দত্য* ২৩৫ 

ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায় (ডি. জি ) ৩৯২ 
ঞ্ুব* ৭২ 

*্ুবচবিত্র” ২৬১১ ৩৫২১ ৪৬৯ 


নির্ঘণ্ট 


৫১১ 
“নগ-নলিনী” ২৩৩ 

“নগরের নবরত্বসভা? ২৩২ 

নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ৭২ 

নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী ৩০৬ 

নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৯) ৭৩, ২৩২, ২৩৫) ২৩৭ 
নগেক্দজ্বাঁল। ৭৩ 

নগেন্দ্রবাল দাসী ( বুচি) ১০৪, ১২২ 
নটবর চৌধুরী ৩০৭ 

'নতুন বাবু" ৯১ 

ননীগোপাল সান্যাল ৩৮২ 

ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৩ 

ননীলাল স্থর ১০৩ 

নন্দকুমার রায় ৭০ 

“নন্দনকানন? ২৩৩ 

“নন্দনকুম্থম' ২৩৬ 

নন্দবংশোচ্ছেদ' ২৩২ 

“নন্দবিদায়” ৩৫২ 

নন্দ-বিদায়” ( অতুলকৃষ্ণ মিত্র ) ২৭৭ 
নন্দবিদায়” (বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়) ৭১ 
নন্দোৎসব” ৩৫২ 

নবাবনন্দিনী” ১২১ 

নবীনচন্দ্র সেন ৭০, ১২৯, ২৩৬ 

“নবীন তপন্থিনী” ২৩২, ২৩৩, ২৩৫, ৩৩১ 
নয়নতারা ৩০৭ 

“নয়শে। রূপেয়া” ২৩৩ 

“নরমেধ যজ্ঞ ১২১ 

নরেশচন্দ্র মিত্র ৩৮২, ৪০৭ 

নরোত্তম ঠাকুর” ৭২ 
'নল-দময়স্তী” ৮৫, ৯১১ ১০৩, ১২১১ ২৬১১ ৩০৬ 
“নাগযজ্ঞ' ৭২ 


৫১২ একশ বছৰের বাংলা থিয়েটার 


“নাট্যবিকার* ৭১ 

নারায়ণ বস্তু ১২৯ 

নারায়ণী ২৩৮ 

নিখিলেন্দ্রকু্* দেব ১০৪, ১২২ 

নিত্যবোধ বিষ্যারত্ব ৮৬১ ১২০১ ১২১, ৩০৭১ ৩৩১ 
“নিত/ লীলা বা উদ্ধব-সংবাদ” ২৭৭ 

নিভাননী ৩৯২, ৪০৭১ ৪৩২ 

নিমাইঠাদ শীল ৬৯ 

“নিমাই সন্স্যাস” ২৬১ 

নিরুপমা ৩৮২ 

নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩০ 

“নির্মল” ৩০৬ 

নির্মলেন্দু লাহিড়ী ৩৯২, ৪১৯, ৪৩২ 

“নিশার স্বপন” ১৩৫ 

নিশিকাস্ত বস্থরাক্ ৩৫২, ৩৫৩১ ৩৯২১ ৪০৭, ৪১৯ 
নিস্তারিনী ৭৩ 

নীরদাস্্ন্দরীশী ৩৫২৩, ৩০২১ ৩৯২ 

“নীলদর্পণ” ২৩২-২৩৭১ ২৭৭ 

নীলমণি বন্দোপাধ্যায় ৪১৯ 

নীলমাধব চক্রবতী ৮৬, ২৩৮, ২৬১১ ৩০৭১ ৪৬৯ 
“নীহাব” ৭৩ 

নীহারবাল। € গ্রেট হ্াশনাল-বেঙক্গল মঞ্চে ) ১১৩ 
নীহারবালা €( মনোমোহন ) ৪৩২ 

“নৃন্ুনীহাব” ৯১০ ১২০ 

'নৃবমহল' ৯৯১ ১৩১ 

নৃত্যগোপাল রায় কবিরত্ব ৭০ 

নৃপেক্দ্রচন্দ্র বন্ধ €৫নপা বোস ) ৭৩, ১২২, ৩০৭১ ৩৩২, ৩৮২ 
বৃুপেশনাথ রায় ৩২২ 


“পঞ্চপাগুবের বনগমন* ৭০ 


নির্ঘসট ৫১৩ 
“পথের শেষে” ৪১৯ 
পল্মাবতী” ৬৯ 
“পল্সিনী” ২৩৩-২৩৫ 
“পরদেশী” ৩৫২, ৩৯২ 
পরশুরাম" ৭২ 
পরিতোষ? ৮৬ 
“পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ” ৭১ 
“পবীস্থান” ২৩৩ 
পলাশর যুদ্ধ' ৭০১ ১২৯১ ১৩০) ২৩৬ 
লিন” ৩৩২ 
পশুশাসন' ৮৫ 
পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় ৩৫২, ৩৯২, ৪৯৭ 
পাঞ্জাব গৌরব” ৩৩১ 
পাণিপথ" ৩৫২ 
“পাওডব-গৌরব”? ১২১, ৩০৬,৩৩২ 
“পাগুব নির্বাসন” ( কেদারনাঁথ চৌধুরী ) ২৭৭ 
“পাগ্ব নির্বাদন? (বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ) ৭১ 
'পাগুবের অজ্ঞাতবাস” ১২৯, ২৩৭ 
পান্নারানী ১১৩, ৩*৭, ৩৩২, ৩৮২ 
পারিজাতহরণ বা দেব-ছুর্গতি' ২৩৫ 
পার্বতী পরিণয়” ১২১ 
পাষাণ প্রতিমা” ৭০ 
পাষাণী' ৩৮২ 
পুঁটুরানী ১১৩ 
পুগুরীক” ৩৮২ 
“পুনর্জন্ম? ৩৮২ 
পুক-বিক্রম নাটক” ৬৯, ৭২, ২৩২, ২৩৪ 
পূর্ণচন্দ্র' ২৭৭ 
পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ১৩১১ ২৩৮, ২৭৮১ ৩০৭, ৩৩২, ৩৫৩ 
পৃর্থীরাজ? ১০৩, ১২০ 
৩৩ 


৫১৪ একশ বছবেন বাংল থিয়েটার 


প্যারী-কোশন” ১০৩ 

প্রকাশমণি ৯১৯ ৪১৯ 

“প্রকৃত বন্ধু' ২৩৪ 

প্রণযকানন বা প্রভাস ২৩৫ 

প্রণয় না বিষ” ৩০৭ 

এপ্রণয়পন্রীষ্ষা” ২৩২ 

“প্রতাপাদিত্য* ৩০৭, ৩৯২ 

“প্রতিফল” ৩৩১ 

প্রদোষকুমার চট্টোপাধ্যায় ৩৮২ 

প্রফুল্ল” ৮৬১ ১৩৫১ ৩০৬১ ৩৩১, ৩৫২১ ৪০৭ 
প্রবোধচজ্ছর ঘোষ ৭৩, ৮৬, ১০৪১ ২৬১, ৩০৭১ ৪৬৯ 
প্রবোধচজ্দ্র বন ১০৪১ ১২২, ৩৩২ 
প্রবোধচচ্দ্র মজুমদার ২৩৩ 

প্রভা ৩৮২ 

*প্রভাবতী” ৬৯ 

“প্রভাস মিলন”, ৭১, ১০৩ 

“প্র ভাস্যজ্ঞ' ২৬১ 

প্রমথনাথ মিজ্ম ২৩৩ 

প্রম্দাহন্দরী ৭৩, ২৬১১ ৩০৭, ৩৩২, ৪৬৯ 
প্রমোদকানন' ২৩৬ 

প্রমোদ বগ্ন” ৭২, ৭৩, ১২০, ১২১ 
“প্রহলাদচনিত্র € গিন্রিশচন্দ্র ঘোষ ) ২৬১ 
«্রহলাদ-চরিজ” € বাজকুষ্ রায় ) ৭১৯ ৭২১ ৪৬৭১ ৪৬৮ 
“প্রহলাদ-মহিমা” ৪৬৮ 

প্রাণেন্ন টাল” ৩৩২ 

“প্রাণের দাবী” ৪১৯ 

প্রিয়নাথ ঘোষ ৮৬ ৩৫৩ 

“প্রেম প্রতিমা” ১০৩ 

“প্রেমের পাথান্র” ১২১৯ ৩০৭ 

“প্লীভাবস্‌ উ্রীবল” ৩৫২ 


নির্ঘণ্ট ৫১৫ 


ফণীজ্্রনাথ বিচ্যাবিনোদ ৪৩২ 
ফুল-শয্যা” ২৭৮ 
ফুল্পনলিনী ৪৩২ 


“বউঠাকুরানীর হাট? ( উপন্তাস ) ২৩৭, ২৭৮ 

বেক্কেশ্বর” ২৭৭ 

বঙ্ধিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় ৬৯, ৭০১ ৭২, ৯১১ ১০৩, ১২০) ১৩০) ১৩১, ২৩৩) ২৩৭১ 
৩০৬, ৩৫২, ৩৯২১ ৪০৭) ৪৩২, ৪৬৮ 

বন্ধিম দত্ত ৪৩২ 

বঙ্গবিক্রম” ১০৩ 

“বঙ্গ বিজেতা” ৭, ২৩৬, ২৭৮ 

“বঙ্গে বগী” ৩৫৩, ৩৯২১ ৪০৭ 

বঙ্গের হ্ৃখাবসান” ৬৯ 

বটুবিহাঁরী বন্দোপাধ্যায় ৭৩ 

বড় রানী ৭৩ 

_এিনবাঁলী” ১০৪ 

বনবিহারিণী (ভুনী ) ৭৩, ২৩৮, ২৬১১ ২৭৮ 

“বনবীর” ১২০ 

“বন্রবাহন' ৭২ 

বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত ১৩৫, ৩৯২, ৪১৯ 

“বরুণ ৩৩১ 

“বলিদান” ১১৩, ১২১১ ৩৩২ 

বিলিহারি ১২১ 

বসস্তকুমার ঘোষ ২৩৭ 

বসম্তকুমার চট্টোপাধ]ায় ৪১৯ 

বসস্তকুমারী ১১৩, ১২২, ২৩৮১ ৩৫৩ 

“বসস্তলীলা”' ৩৮২ 

“বসম্তসেনা' ৭১ 

“বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা; ৪৬৭ 

“বাঙ্গালী পলটন' ১৩৫ 


৫১৬ একশ বছরের বাংল! থিয়েটার 


“বাজীমাৎ* ৩৩১ 

“বাজীরাও” ১১৩, ১৩১১ ৩৯২ 

“বাণযুদ্ধ' ৭১ 

“বাদশাহজাদী” ৩৫২ 

'বাগ্পারাও? ৩৫২ 

“বাবর শাঁহু* ১৩৫ 

“বাসস্তীমেলা” ৩৩১ 

“বাহবা ১২০ 

“বাহাছুর” ৩৫২ 

বিজয়কাতিক দাস ৪১৯ 

“বিদ্যাস্ন্দর ৬৯, ৭০১ ২৩৪, ২৩৫ 

“বিধবা! কলেজ চাবুক” ২৭৭ 

“বিধবা-বিবাহ নাটক" ২৩২ 

“বিধবা সঙ্কট” ২৭৭ 

বিনোদ সোম ৪৬৯ 

বিনোদিনী ৭৩, ২৩৮১২৬১ 

বিনোদিনী (হাদি) ১০৪, ৩০৭, ৩৩২ 
“বিবাহ বিভ্রাট” ৮৫, ৯১, ১১৩১ ২৬১১ ৪৬৯ 
“বিন্বমঙ্গল ঠাকুর ৮৫১ ৯১১ ১০৩, ১০৪১ ১১৩, ১৩০১ ১৩১, ২৬১, ৩৯২, ৪৬৯ 
“বিশ্বনাথ” ১০৩ 

বিশ্বনাথ ভাছুড়ী ৩৮২, ৪১৯ 

“বিশ্বামিত্র” ৩৩২ 

“বিষবৃক্ষা ৭২, ১৩০, ২৩৩, ২৩৬১ ২৭৮১ ৩৫২১ ৪০৭ 
“বিষাদ” ১৩০, ২৭৭ 

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ৬৯-৭৩, ১৩, ২৭৭ 
বিহারীলাল দত্ত ১০৩১ ১০৪ 

বিহারীলাল বন্থ ২৩৮ 

“বীরনারী” ৭০ 

“বীরপৃজা” ৩৩১ 

«বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো” ৪৬৭ 


নির্ঘণ্ট ৫১৭ 
*বুদ্ধদেব-চরিত” ২৬১ 
বুদ্ধি কার” ১০৪, ১২১ 
এবুত্রসংহার” ২৩৪ 
'বুষকেতু” ২৬১ 
“বেজায় বগড়” ১১৩ 
এবেল্লিক বাজার? ৮৫১ ২৬১৯ ৩০৬ 
বৈকুষ্ঠনাথ বস্থ ৭১ 
প্যাসকাঁশী” ৭২ 
ব্রজবিহার” ১২০১ ২৩৭ 
ব্রজলীল।” ৭১ 
ব্রজেন্্র সরকার ৪১৯ 
ব্রজেন্্রকুমার বায় ২৩৪ 
ব্রজেঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৩২ 


«ভণ্ড দলপতি দণ্ড ৪৬৮ 
ভবতারিণী ৮৬১ ২৩০) ২৭৮ 
“ভাগের মা গঙ্গা পায় না ২৭৭ 
“ভারত গৌরব? ১০৪ 
“ভারতমাতা' ২৩২ 
“ভারত-সঙ্গীত” ২৩৩১ ২৩৪ 
«ভারতে যবন' ২৩৩ 
“ভিথাবিণী” ১২১ 

“ভীমসিংহ” ৬৯১ ২৩৫ 

“ভীম্ম” ১২১১ ৩৫২১ ৩৮২ 
“ভীম্মের শরশয্যা” ৭১ 
ভুবনমোহন সরকার ২৩৪ 
ভুবনন্ন্দরী ( মোহিনী ?) ১০৪ 
ভুবনেশ মুস্ত্ফী ১৩৫ 
ভুবনেশ্বরী ৩০৭ 

ভূতের বিয়ে” ৩৩১ 


৫১৮ একশ বছরের বাংল থিয়েটার 


“ভূতের বেগার' ৩৩১ 

ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৩১ ৩৩১১ ৩৯২ 
ভূমেন রায় ৪৩২ 

ভূষণকুমারী ১১৩১ ১৩১5 ২৩৮১ ২৬১১ ৩০৭ 
ভূষণকুমারী (ছোট ) ৩৩২ 

*€ভোজবাজণ” ১৩০ 

“ভোট মঙ্গল / সজীব পুত.লো৷ নাচ” ২৩৭ 
ল্রমর” ১২০১ ১৩১৯ ৩০৬ 

ভ্রাস্তি? ৩৬০৭ 

ভ্রাস্তিবিলাস” ৪৬৭ 


মগের মূলুক” ৪০৭ 

“মজ]” ৩০৬ 

“মণিপুর যুদ্ধ” ২৭৭ 

“মণিমালিনী” ৬৯ 

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৩, ১৩১, ৩৯২, ৪৩২ 

মণীক্দরনাথ ঘোষ ৪১৯, ৪৩২ 

মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল € মণ্ট,বাবু ) ৯১, ১৩১, ৩৩২ 

মতিলাল স্থর ২৩৭, ২৭৮ 

মথুরচন্দ্র (মখুরানাথ ?) চট্টোপাধ্যায় ৭৩, ২৬১ 

মদনমোহন বর্মণ ( সঙ্গীতশিক্ষক এবং অকেন্ত্রীপরিচাঁলক ) ৭৩, ২৩৭ 
“মধুর মিলন” ৩৩২ 

মধুস্থদন দত্ত ৬৯, ১১৩, ১৩০১ ২৩২, ২৩৩, ২৩৫, ৪৬৭ 

“মনের মতন; ৩০৬ 

মনোমোহন গোস্বামী ১০৩১ ১০৪১ ১১৩, ১২০, ৩৯৬, ৩০৭১ ৩৯২ 
মনোমোহন বথ ২৩২১ ২৭৭ 

মনোমোহুন রায় ৮৫, ৯১, ১০৩, ১২০ 

মনোরঞ্জন দাস ২৩৬ 

মনোরগুন ভট্টাচার্ষয ৩৮২ 

মনোরমা ৩৮২ 


নির্ঘণ্ট হি 


মন্মথনাথ পাল ( হীছুবাবু ) ১২২, ৩৩২ 
মন্মথ বায় ৪০৭১ ৪৩২ 

“ময়ূর সিংহাসন” ৩৩১ 

“মলিন মাল” ২৩৭ 

“মহিলা মজলিশ+ ৩৩১ 

“মহুয়া” ৪৩২ 

মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী ২৬১ 

মহেন্দ্রনাথ সিংহ ২৩৭ 

মহেন্দ্রলাল বস্থ ৭৩,*২৩৩, ২৩৭১ ২৭৮, ৩০৭ 
মা? ২৭৮ 

'মাখাল ফল” ৭০ 

মাধবী” ৮৫ 

'মাধবীকষ্কণ”? ২৩৬, ২৭৮ 

মানদাস্থন্দরী ১০৪, ৪৬৯ 

“মানিকজোড়' (নক্সা ) ১২১ 

“মায়া ১০৪ 

“মায়া-কানন” ৬৪৯ 

'মায়াতরু” ২৩৬ 

“মাল্কে-মকৃবেল' ১*৩ 

“মীরকাসিম' ৩৩১ 

'মীরাবাই? ১৩৫) ৪১৯, ৪৬৭১ ৪৬৮ 

“মুই হ্যাঁছু” ৭২ 

মুকুটাচরণ মিত্র (গিরিশচন্ত্র ঘোষ ) ২৩৫ 
“মুক্তির উপায়” ৪৩২ 

“মুখে মধু ১৩০ 

সণালকাস্তি ঘোষ ৪০৭ 

'মুণাপিনী” ৭০১ ৭২) ২৩২, ২৩৬, ২৭৮, ৩০৬ 
মণালিনী ( খাদি ) ১০৪ 

মেঘনাথ' ৪৩২ 

“মেঘনাদবধ” ৬৯, ৭০, ১১৩, ১৩০১ ২৩৬ 


৫২০ একশ বছরের বাংলা থিয়েটার 


“মেড়ার মেলা” ৪৬৮ 
“মেবাব্পতন” ৩৯২ 
“মেহেরারা” ১০৩ 
«মোগল-পাঠান* ৩৫২, ৩৯২ 
€মাহমুক্তি” ১৩৫ 

মোহমুরক্তি বা সধন্যবধ' ৪৬৯ 
“€মাহ-শেল* ৯১, ৭২ 
“মোহাস্তের এই কি কাজ !” ৬৯ 
মোহিতমোহন গোশ্বামী ২৭৮ 
“মোহিনী প্রতিমা” ২৩৬ 
“মোহিনী মায়া” ৩৩২ 


যতীক্্রমোহন ঠাকুর ৬৯, ২৩৪ 
যছুনাথ ভট্টাচার্য ২৩৮ 
“যমুনা” ৭৩ | 

ষমের ভুল” ৭২ 
ফাঁছুকাঁলী ২৬১ 
যাছমণি ৭৩, ২৩৮ 
“যেমন কর্ম তেমনি ফল” ৬৯ 
হযোগীন্দ্রচজ্দ্র ঘটক ৭৩ 

ঘোগেজ্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৩০৭, ৪৬৮ 
যোগেজ্দ্রনাথ বস ৩৩১ 

ঘোগেশচন্দ্র চৌধুরী ১৩১, ৩৮২ 


“বুক্ত কমল” ৪১৯ 
'বুক্ত-গঙ্গা” ৭২ 
“ুঘুবীব* ৩৮২ 
“সজনী” ৭২ 
বণেজ্দজনাথ গুঞ্ত ১৩৫ 
বিত্রমালা ৯১ 
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রত্বাবলী” ৬৯, ৭০ 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১১৩, ১২৯১ ২৩৭১ ২৭৭, ২৭৮, ৩০৬১ ৩৩১, ৪৩২ 
রবীন্্রমোহন রায় ৩৮২, ৪১৯ 

“রমা” ১২৯ 

বমেশচন্দ্র দত্ত ৭০, ২৩৬) ২৭৮ 

“রহিম শা" ১০৩ 

রাখালদাস ভট্টাচার্য ৭১ 

রাজকুমারী ২৩৮ 

রাজকষ্ রায় ৭১ ৭১, ১২০) ১২১১ ১৩৫) ২৩৭) ৪৬৭-_-৪৬৯ 
'বাজলন্ষ্্ী” ১২৩ 

'রাজসিংহু” ৭২, ৪৩২ 

রাজা অশোক? ৩৩১১ ৩৩২ 
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